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॥ সম্পাদকীয় ॥। 


উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ 
বসু একটি বিশিষ্ট নাম। রামমোহন রায়ের শ্রীতিভাজন আপ্ত-সহায়ক নন্দকিশোর বসুর 
প্রথম পুত্র রাজনারায়ণের জন্ম হয়েছিল চবিবশ পরগনার বোড়াল গ্রামে ৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৬ 
খিস্টার্জে (বাংলা ২৩ ভাদ্র, ১৭৪৮ শকাব্দ, ১২৩৩ সন)। নন্দকিশোরের চার পুত্র। 
অল্প বয়তসই নন্দকিশোর স্ত্রী হিসেবে যাঁকে পেলেন__তিনি দেখতে ভালো না থাকায় 
বিরক্ত হন। একথা জানতে পেরে নন্দকিশোরকে রামমোহন রায় একটি চিঠিতে লেখেন-_ “যদি 
এই স্ত্রীর গর্ভে তোমার উত্তম সন্তান জন্মে তাহা হইলে জানিবে এই কন্যা সবঙ্গিসুন্দরী ৷” 
রামমোহন যে দূরদর্শী ছিলেন, রাজনারায়ণ তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। 

প্রথানুসারে হাতে-খড়ি হওয়ার পর রাজনারায়ণের বালাশিক্ষা শুরু হয় গ্রাম্য পাঠশালাটিতে। 
বর্ধমানের এক ইগ্রক্ষত্রিয় শ্রেণীর গুরুমহাশয়ের কাছে তাঁর প্রথম শিক্ষা । সেকালে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রায় সর্বত্রই “বর্ধমেনে পক্ডিতেরা শিক্ষা দান করতেন। পক্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও এমনতর 
একজন শিক্ষকের কথা তাঁর “আত্মচরিত'-এ উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে কলকাতার 
এক পাঠশালায় ভর্তি হয়ে গেলেন তাঁর সাত বছর বয়সে । বৌবাজারের শস্তু মাস্টারের 
স্কুল, হেয়ার সাহেবের স্কুল ঘরে তিনি অবশেষে ভি হলেন হিন্দু কলেজে। সহাধ্যায়ী 
হিসেবে পেলেন মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্ত্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ ছাত্রদের । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সিনিয়ার ছাত্র ছিলেন। 

রাজনারায়ণের দুটি বিবাহ। প্রথম পত্বীর জলে ডুবে অকাল মৃত্যু হলে তিনি বিবাহ 
করেন নিস্তারিণী দেবীকে । এর রুচি ও সাহিতা বোধ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা 
মধুসূদনের একটি চিঠির অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধার করি। এ থেকেই প্রমাণিত হবে দেবেন্দ্রনাথ 
যাঁকে “মৈত্রেয়ী' বলে সম্বোধন করতেন, তিনি রাজনারায়ণের কতো উপযুক্ত সহধর্মিণী 
ছিলেন_-] 6৩1 11161) 181191৩0011) 80190081101 ০ 9817 ৮৮12০. 5110 05 
1110 ঠা5 194 1০৪৫০ 01101018179 21710 11৩7 60০9৫ 01)111101) 019165 [7০ 1001 & 
1111৬ 10109৬/4 01 11 [)011011172]06- 

ছাত্রাবস্থাতেই রাজনারায়ণের মধ্যে সাহিত্াবুদ্ধি সঞ্চারিত হতে থাকে প্রধানত হেয়ার 
সাহেবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত “বিতর্কসভা'র মাধামে এবং একটি হাতে লেখা পত্রিকার 
সম্পাদনা-রচনায়। ধীরে ধীরে তাঁর মণ জাগরণযুগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুর 
করে। “আত্মচরিত্র*-এর নিবিষ্ট পাঠকের কাছে সে সব সংবাদ নতুন করে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় 
এ যুগের একটা বড়ো লক্ষণ ছিল দেশকে তার প্রাচীন এতিহ্যে নতুন করে চেনা, নতুন 
করে জানা। রাজনারায়ণ সাহিতা ছাড়া ইতিহাসে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর 
সিংহভাগই ইতিবৃত্তমূলক। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনারায়ণ '115101711)" হিসেবে আখ্যা পেয়েছিলেন। 

ংলা সাহিতোর পাশাপাশি ইংরেজি সাহিতোর গভীরতায় তীর প্রবেশ ঘটেছিল। ফলে 
নতুন জীবনের পাত্রে প্রাচীন জীবনকে তিনি যাচাই করে নিতে পেরেছিলেন। এর বড়ো 
প্রাপ্তটিই হলো দেশীয় ভাষা ও সাহিতোর প্রতি তার নির্মল ও অকুষ্ঠ অধিকার। অথচ 

৫ 


তাঁর সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিতোর পঠন-পাঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বিমুখতা ছিল 
অসন্তব রকমের। “সেকাল আর একালে' রাজনারায়ণ নিজেই লিখে গেছেন__-“আমরা 
যখন কলেজে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা পড়ার প্রতি কাহারো মনোযোগ ছিল না। যিনি 
আমাদের পন্ডিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আম্রা কেবল গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতাম। 
সুতরাং যখন আমরা কালেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি 
জন্মে নাই। সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গলা ভাষ। অতি ভীষণ “পদার্থ ছিল?। 

উনিশ শতকের বাংলার অন্য একটি বিশিষ্ট যে লক্ষণ ইংরাজি-শিক্ষার্থী নবাযুবকদের 
মধ্যে দেখা দিয়েছিল-_তা হলো, মদাপানকে তাঁরা সভাতার বিশেষ অঙ্গ বলে মনে করতেন। 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর “নিষিদ্ধ মাংস+-এর প্রতি তাঁদের একট অকারণ ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। 
কিন্তু মনে রাখতে হবে নবজাগরণের শিক্ষার একটা ধনান্সরক দিক অবশ্যই ছিল। তা না 
হলে গোলদিঘির পাড়ে মদ থেয়ে যিনি একদা টুপভুজঙ্গ' হয়ে বাড়ি ফিরতেন, তিনিই 
কেন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রথম “সুরাপান নিবারণী সভা? স্থাপন করবেন? প্যারীচরণ 
সরকারের আগেই রাজনারায়ণ এ ব্যাপার পথিকৃতের ভূমিকাটি গ্রহণ করেন। 

এই যে নৈতিক পরিবর্তন তা তাঁর ধর্মজীবনেও একটা অনিবার্য পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। 
প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে তিনি তৎকাল প্রচারিত হিন্দুধর্মের সারাংসার বলে বিজ্ঞাপিত 
্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। এই যে “ধমন্তির' গ্রহণ এটা কোনো শ্রোতে গা-ভাসিয়ে 
দেওয়া ছিল না। ধর্ম এবং যুক্তিহীন ধমচিরণের মধ্যে যে এব? আসমান-জমিন ফারাক 
আছে, সেটা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। হিন্দ্রধর্মের মধ্যে যে আবিলতা, সংস্কারপন্থা 
এবং যুক্তিহীনতা দেখা দিয়েছিল তার পরিবর্তে তাঁর শিক্ষিত মন একটা হৃদয়গ্রাহ্য একেশ্বর 
এবং শ্রদ্ধাশীল ধর্মকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। সনাতন হিন্দ্রধর্মের সঙ্গে তার কোনও বিরোধ 
ছিল না। বিরোধ ছিল পুরোহিততন্ত্রের গড্ডালিকা প্রবাহের সঙ্গে । তিনি বিশ্বাস করতেন- ধর্মহীন 
শিক্ষা কোনও শিক্ষাই হতে পারে না। আবাব এও বিশ্বাস করতেন বনুদেববাদ মানুষের 
মধ্যে অকারণ বিচ্ছিন্নতা ও অসম্মানের কারণ। তাঁর বক্তা এবং প্রার্থনাগুলিতে তাই 
একটা যুক্তি-আশ্রয়ী পরিচ্ছন্ন ও্পনিষদিক ব্রহ্মবাদী মনকে প্রকাশিত হতে লক্ষ্য করি। যা 
তাঁর মনের বিরোধী তার সঙ্গে তিনি আপোষ করতে নারাজ ছিলেন-__এমনকি জীবন 
ংশয় হলেও ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করার তিনি যে নিযতিন ভোগ করেছিলেন তার চেয়ে 
বহুগুণ লাঞ্কনা ভোগ করেছেন সুরাপান নিবারণ আন্গেলনে মাতালদের হাতে। 

কর্মজীবনের রাজনারায়ণ তাই ব্রাহ্মসমাজকেই প্রথম কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। 
দীক্ষা সূত্রে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার দ্বনিষ্ঠতা বেড়েছিল। তাই দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনী 
সভার অনুবাদক হিসেবে তিনি প্রথমে যুক্ত হন (১৮৪৬ সেপ্টেম্বর)। পরে সেকাজ ছেড়ে 
তিনি ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুর সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদগ্রহণ 
করেন। অবশ্য এই দুই কাজের ফাঁকে তিনি কিছুকাল সংস্কৃত কলেজের ইংরাজি বিভাগের 
দ্বিতীয় শিক্ষকের পদেও চাকুরিরত ছিলেন। পরে মেদিনীপুরে যোগ দিয়ে একটানা আঠারো 
বছর শিক্ষকতা করে রাজনারায়ণ অবসর গ্রহণ করেন। একটি অবহেলিত স্কুল (১৮৪৪-৪৮ 
পাঁচবছর বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ছাত্র ছিলেন) একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যার আলয়ে পরিণত হয়ে 
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যায়। কিন্তু শিক্ষকতাকর্মের সঙ্গে সঙ্গেই আধাত্মিক উন্নতি এবং দেশপ্রেমের উদ্বোধন- দুয়েরই 
প্রচার ও প্রসারেও তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন । যাঁর প্রতাক্ষ উদ্যোগে নবগোপাল মিত্র 
তিন্দুমেলা স্থাপন করেন, স্থাপিত হয় জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা; প্রতিষ্ঠিত হয় 
একাধিক ব্রা্মসমাজ ; সংকলিত হয় “ব্রাহ্মধর্ম' পুস্তক, প্রসারিত হয় বিধবাবিবাহ-__সেই 
রাজনারায়ণ ছিলেন তাঁর যুগের একটি শ্রেষ্ঠ ফসল। 


স্বভাবতই এমন একজন যুগপুরুষের ভাবনা-চিন্তা তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অনুস্যুত থাকে। 
রাজনারায়ণ শুধুমাত্র তাঁর যুগকে নিরপেক্ষতার দেখেননি, নিজে ছিলেন সেই যুগের অংশভাক্‌। 
ফলে তাঁর রচনাবলী সেই যুগচিন্তার বাহক হয়ে রয়েছে। আমরা সেকারণে রাজনারায়ণের 
রচনাবলীর একটা নিব্চিত সংকলন একালের পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার উদ্যোগ 
নিয়েছি তাঁর মৃত্যুর (১৮৯৯) একশো বছর পার হবার আগেই। ভালো হতো যদি আমরা 
তাঁর সমশ্র রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করতে পারতাম । তার প্রয়োজন হয়তো আছে, কিন্তু সাধ 
এবং সাধ্যে কিছুটা ফারাক থেকেই যায়, বিশেষত যখন সংশয় থাকে পাঠককুল একে 
কতখানি আগ্রহে গ্রহণ করবেন। যদি দেখা যায়, একটা অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। তবে 
হয়তো পরবর্তী খন্ডে আমরা রাজনারায়ণ বাকি বাংলা রচনাসমূহ সংগ্রহ করে পাঠকদের 
কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। এই খন্ডে, এখনও প্রাসঙ্গিক কিছু মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় 
রচনা সমাহত হয়েছে। এগুলি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কিছু তথ্য এবং প্রাসঙ্গিক কিছু 
টীকা-টিপ্ননী গ্রন্থ শেষে সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া রাজনারায়ণের *আত্মচরিত' নিজেই বহু 
তথ্যের আকর। তবুও গ্রাম্-উপাখ্যান', *আত্মীয়সভার সভাগণের বৃত্তান্ত” বা 
“তান্থুলোপহারের* জনা পাঠকের চাহিদা থাকবে। আবার বলি পরবর্তী খন্ডের জন্য সেগুলি 
তুলে রাখা হয়েছে। তবুও যা সংকলিত হলো, এ প্রবল কাগজসংকটের দিনে, পাঠক 
সাগ্রহে তাকে গ্রহণ করবেন___এই ভরসা আমরা রাখি । একাজে কলেজস্টীট পাবলিকেশনস্-এর 
কর্তৃপক্ষ পূর্ববং আমার উপর আস্থা রেখে যথোচিত সহযোগিতা করেছেন। বন্ধুবর স্বপন 
বসু-_-এমন একটি সংকলনের কথা শুনে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রিয়ভাজন 
অশোক উপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে আনুকূল্য করেছেন। শ্রীসমীরণ চৌধুরির উৎসাহ ও 
যোগাযোগ স্মরণ করি। শ্রীমতী অশ্রু কোলে-রচিত “রাজনারায়ণ বসু: জীবন ও সাহিত্য" 
বইটি আমাদের খুবই কাজে লেগেছে। 
পাঠক অবশ্যই জানেন রাজনারায়ণেল বচনাবলীর একটি বড়ো অংশের স্থায়ী মূলা আছে। 
ইংরেজি-নবীশ রাজনারায়ণ স্বভাবতই ইংরেজিতে প্রচুর লিখেছেন। কিন্তু পাশাপাশি বাংলা 
লেখাতেও তিনি সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তার পরিমাণও নেহাত কম নয়। প্রায় কুড়ি 
খানি বাংলা বই ছাড়া পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, এমন 
রচনার সংখ্যাও প্রচুর। এর সবগুলির যে স্থায়ী মূল্য আছে, এমন মনে করা উচিত হবে 
না। কিন্তু সমসাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েও তাঁর বহুরচনা রয়ে গেছে যেগুলির মূল্য একশো 
বছর পার হয়েও শেষ হয়ে যায় নি। তাঁর “আত্মচরিত' বা “সেকাল আর একাল” তো 
চিরকালীন রচনা। ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি ও সাহিজ- সাহিত্যের এতোগুলি 
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শাখায় তার লেখনী অনায়াসচারী ছিল। এর কারণ তাঁর রটনাডঙ্গিতে একটা “খজুতা এবং 
সরলতা' পাঠক সহজেই লক্ষ্য করতে পারেন। সমালোচকের ভাষায় “কথাভাষাঁর রস সাধুভাষার 
কঠিনতার মধো তিনি অনেকটাই সঞ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন।, সাহিতাসৃষ্টির পাশাপাশি 
সাহিতাসৃষ্টিতে বনুজনকে অনুপ্রাণিত করে বঙ্গসাহিতাকে তিনি গৌণ ভাবে সমৃদ্ধ করে 
গেছেন। মনে আছে আমাদের মধুসূদন দত্ত তাঁকেই তাঁর বন্ধুমন্তলীর মধো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যবোদ্ধা 
বলে মানা করতেন। বস্তুত মধুসূদনের সাহিত্য বিষয়ক পত্রীবলী প্রধানত রাজনারায়ণ বসুকেই 
লিখিত। কারণ তাঁর ভাষায় “11166 13 70 11811 ৬1055 01111011 1 ৪14 [101 
11811 1118 01 & ০০11411। 14101181501৩ 1০08850801৩." রাজনারায়ণ অনুমোদন করেননি বলেই 
মধুসূদন “রাধা-বিরহ' রচনার পরিকল্পনা প্রথম সর্গের পরেই পরিত্যাগ করেছিলেন। 

আরও একটি সমাপাতনিক ঘটনার কথা আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে। রাজনারায়ণ বসু 
একটি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি অসমাপ্ত থেকে যায়। *জ্ঞানান্কুর 
ও প্রতিবিম্ব পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৮২ সংখ্যায় (পৃ. ২৪) এই অসমাপ্ত উপন্যাস 
“অমৃতান্কুর'-এর সূচনা হয়েছিল। তাঁর উপন্যাস রচনার এই প্রথম উদ্যোগের বছরেই 
রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার প্রথম উদ্যোগ এঁ পত্রিকাটিতেই সূচিত হয়েছিল। 

রাজনারায়ণ-রচিত “হিন্দ্রধ্মের শ্রেষ্ঠতা' সেকালের একটি সাড়া জাগানো পুস্তক। এর 
রচনার ইতিবৃত্ত পাঠক “আত্মচরিত”'-এ সবিশেষ দেখতে পাবেন। এটি কোনো হিন্দুয়ানি 
প্রকাশের কারণে রচিত হয়নি, রচিত হয়েছিল “হিন্দুধর্মে জীবনের প্রতোক কার্যে ঈশ্বরের 
স্মরণ করিবার বিধান” লক্ষা করে। কারণ তাঁর মতে “ধমোরঁৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভাতা”। 
যে হিন্দুধর্মের পুনরভুুখান তিনি প্রার্থনা করেছিলেন তা জড়বাদ বা বিজ্ঞানবাদ দিয়ে 
বিশ্লেষণযোগা ছিল না, তা ছিল সাধন-লন্ধ অভিজ্ঞতার ফসল। ঠিক একারণেই তিনি 
[7100-[২০$1-এর প্রথম প্রবর্তকের সম্মানটুকু এতিহাসিকদের কাছ আদায় করে নিতে 
পেরেছিলেন। 

রাজনারায়ণ-রচিত “বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা” (১৮৭৮) বঙ্গসাহিত্যের 
সাহিত্য-ইতিহাস রচনার প্রথম যুগের একটি উল্লেখযোগা রচনা। এই লিখিত বক্তৃতা 
প্রকাশের আগে মাত্র দু তিনখানি বঙ্গসাহিতোর ইতিহাসধর্মী বই লেখা হয়েছিল__রামগতি 
ন্যায়রত্বের “বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব? (১৮৭২-৭৩)১ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
“কবিচরিত” (১৮৬৯) এবং মহ্েন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “বঙ্গভাষার ইতিহাস" (১৮৭১)। 
স্বভাবতই প্রথম বইটি থেকে এবং রেভারেড লঙ্‌ সংকলিত “1065011011৩ 04181084৩ 
0613০1881৩৩ 9905" থেকে রাজনারায়ণ প্রভূত সহায়তা পেয়েছিলেন_ সে খণ তিনি স্বীকারও 
করেছেন। নীতিদীর্ঘ এই বইটিতে শুধু সাল তারিখ নেই (যদিও কিছু সাল তারিখে ভুল 
আছেই, দ্রষ্টবা- এই গ্রন্থের টীকা-টিপ্লনী অংশ), আছে তীর ব্যক্তিগত বসাম্বাদনের ইতিবৃত্তও। 
ফলে এর পাঠযোগ্যতা অনেক বেডে গেছে। 

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত” রাজনারায়ণের ইতিবৃত্ত মূলক বইগুলির 
অন্যতম। ১৭৯৭ শকান্ছে প্রকাশিত এই বইটির সৃচনাতেই শ্রদ্ধা উচ্চারিত হয়েছে। কারণ 
এই গৌরবলাঞ্চিত বিদাপীঠেই তিনি একদা পড়াশুনা করেছিলেন-_“অদা কি আনন্দের 
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দিন? সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী পূর্বে যাহা কলেজে দর্শন করিতাম তাহা আজি সন্দর্শন 
করিয়া অতিধয় তৃপ্তিলাভ করিতেছি। আজি বোধ হইতেছে যে আমরা যৈন পুনরায় যৌবনাস্থিত 
হইয়াছি।” প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যাপীঠৈর প্রাক্তন ছাত্র রচিত এটিই প্রথম ইতিবৃত্তমূলক গ্রস্থ। 
হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার আগে হেয়ার স্কুলের পত্তন দিয়ে এর সূচনা এবং প্রেমিডেন্সি কলেজে 
এর রাপাস্তুর দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত অথচ বিশিষ্ট রচনাটি খেষ হয়েছে। 

রাজনারায়ণের অপর একটি বিখ্যাত বক্তৃতা লিখিত আকারে প্রকাশ পায়, “সেকাল 
আর একাল” নামে। এটি এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্বতমন্ডলীতে গৃহীত হয়ে চলেছে উনিশ 
শতকের শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবে। ১৮৭৪ খিস্টাব্দে 
প্রকাশিত এই বইটি লেখক যেন তাঁর মানসিক বিনোদনের জন্যে (*ৰিন্দ্ধ্মের শ্রেষ্ঠতা' 
রচনার পর) রচনা করেছিলেন। এই বন্ভুতাটি এত জনপ্রিয় হয়ে গেছিল ,যে রাজনারায়ণের 
ডাক নামই হয়ে গেছিল “সেকাল-একাল”। সাধারণী পত্রিকা, (কার্তিক ১২৮১) এর সমালোচান 
প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিল-_“কিন্ত এখন বোধ হইতেছে, যে, আর সে “সেকাল” নাই। 
দেশমধ্যে সাহেবিয়ানা প্রচার জন্য আর তত লাফালাফি নাই, মোহ অমাবস্যায় হিন্দু সমাজ 
নদে যে “বান' ডাকিয়াছিল, এখন ক্রমে তাহার বেগের হ্থাস হইয়াছে। জলভরা বটে 
কিন্তু জোয়ার থমথমে । এমনকি বোধহয় পূর্ববৎ একটু ভাটার টানও হইয়া থাকিবে । ....সমালোচা 
্রন্থ...সেই স্বভাব গতির নিদর্শন মাত্র। রাজনারায়ণবাবু যেমন ভাটা পড়িতেছে অমনি নৌকা 
খুলিয়া দিয়াছেন।”” ...আর একালের সেরা সমালোচক ড. সুকুমার সেন মন্তব্য 
করেছেন---“সেকাল আর একাল (১৮৭৪) বিশেষ উপাদেয় নিবন্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে যখন সমাজে প্রাচীন-নবীনের টানাপোড়েন শুরু হইয়াছে তখনকার দিনের কিছু 
সুন্দর চিত্র ইহাতে ধৃত আছে। রচনাভঙ্গিও বৈশিষ্টাযুক্ত___সাধু ও কথারীতির সুসমঞগ্জসা 
মিলনে ভাষা অতান্ত উপভোগ্য ।? 

হিন্দুফলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭ থ্রি.) পূর্বকাল এখানে “সেফাল' হিসেবে চিহ্নিত এবং 
রাজনারায়ণের নিজের কাল “একাল? হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এই বইটিতে। বাস্তব রসসমৃদ্ধ 
অভিজ্ঞতালব্ধ এমন দুইযুগের তৌলচিত্র (প্রাক ইংরেজি সভ্যতা বনাম ইংরেজি শিক্ষাসর্বন্ 
সভ্যতা) বাস্তবিকই দুর্লভ। 

ঠিক এমনই একটি প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই রাজনারায়ণ তাঁর ম্বকাল এবং স্বজীবনকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন “আত্মচরিত” রচনা করে। পাঁচটি ভ্রমণ কথা সমৃদ্ধ এই আত্মচরিতে তাঁর 
নিজের চেয়ে তাঁর সমকাল-_ যা স্বদেশে ও বিদেশে বিস্তৃত--_সবাত্মক গুরুত্ব পেয়েছে। 
উজ্জ্বল স্মৃতি উজ্জ্বল বাক্যাবলী এবং ততোধিক উজ্ভ্বল সেকালের জীবন এখানে অতিপ্রত্যক্ষ 
হয়ে উঠে পাঠকের মনে একই কালে অনুরাগ এবং বিস্ময় উৎপাদন করে। রাজনারায়ণের 
জন্ম হয় ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃতু হয় ১৮৯৯ সালে। কিন্তু আত্মচরিতে বিবৃত হয়েছে 
১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি উনপঞ্চাশ বছরের জীবন-কাহিনী। মৃত্বার দশ বছর পরে এই স্মৃতি 
কথা ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। এটি তীর স্বহস্ত লাখত বিবরণ ছিল না। তিনি 
মুখে মুখে বলে যেতেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজেন্দ্রলাল মিত্র তা অনুলিখন করে 
রাখতেন-__-“অদাপ্রাতে আমি বলিয়া যায় তদনুসারে রাজেন্দ্রবাবু আমার আত্মজীবনী লেখেন? 
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(১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ডায়েরির অংশবিশেষ --শ্রীমতী অশ্র কোলের বইটিতে 
উদ্ধত)। জন্ম ও বংশবৃস্তান্ত, শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা এবং কর্মজীবন-_তিন ভাগে 
বিনাস্ত এই স্মৃতিচারণে বাক্তিমানুষ এবং যুগমানুষটি জঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছেন। ফলে 
তাঁর আশ-পাশের মানুষ ও ঘটনা একটি ভিন্নতর মাত্রা পেরেছে। এখনও পাঠক তাঁর 
মনের ও জ্ঞানের খোরাক এ থেকে নিত্য আহরণ করে চলেছেন। 

এই “আত্মচরিত” এর পরিপূরক কিছু রচনাও রাজনারায়ণ লিখে গেছেন। গগ্রামা 
উপাখ্যান'-এর কথা আগে বলেছি। কিন্তু নিয়মিত দিনলিপির লেখক রাজনারায়ণের 
দিনলিপিগুলিকে আমার মনে হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় আত্মচরিত। সেকারণে দেওঘরে রাজনারায়ণের 
বাসকালীন লিখিত যে ডায়েরি তিনি লিখে রাখতেন এবং যা “তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তার অংশ বিশেষ আমরা “দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি” নামে 
এখানে প্রকাশ করলাম। এটি থেকেও ব্যক্তিমানুষটিকে অনুধাবন করা যায়। বন্ধুবর অধ্যাপক 
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য একদা আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় (১৩৮৩) এটিকে সঠিকভাবে 
প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে খণস্বীকার করে নিই এই অবকাশে। 

এই সংকলনে রাজনারায়ণ রচিত কয়েকটি খুচরো রচনাকে আমরা স্থান লিখছি। এগুলিকে 
তাঁর বিচিত্রভাবনার প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা হিসেবে পাঠক গ্রহণ করবেন-_এই ভরসা করি। 
“মাইকেল মধুসৃদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা” রাজনারায়ণ কৃত প্রথম 
বাংলা সাহিত্য-সমালোচনা” (পরে “বিবিধপ্রবন্ধ”-এর অন্তুক্ত)। এই প্রসঙ্গে পাঠক মধুসূদন 
দন্ত লিখিত চিঠিগুলির কথা অবশ্যই ম্মরণ করে থাকেন। “বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক' 
বন্তুতাতেও তিনি এই কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট 
ব্রন্মসংগীতেরও রচয়িতা। 

রাজনারায়ণের অপর এক সাহিত্যকীর্তি ছিল রামমোহন রায়ের সুসম্পাদিত “রচনাবলী” 
প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণ তাঁর বঙ্গভাষার রচনাবলী দিয়ে বঙ্গসাহিত্যকে নানাভাবে 
সমৃদ্ধ করে গেছেন। উল্লেখযোগ্য কথ্যরীতি, লঘুরসাত্্ক অনাবিল ভঙ্গী, পরিমিত অলংকার 
প্রয়োগ, বিষয়ানুসারী ভাষাভঙ্গী, সাধু ও কথাভঙ্গীর অদ্বৈতসিদ্ধি এবং অন্তরঙ্গ রচনাবৈশিষ্ট্ে 
রাজনারায়ণের রচনাবলী সমুজ্জ্বল। 

রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি 
রাজনারায়ণের শ্রদ্ধাবোধ ছিল অতুলনীয়। দিনলিপিতে ১লা চৈত্র ১২৯৪ তারিখে তিনি 
লিখেছেন-__“অদ্যপ্রাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁহার দীর্ঘকেশ ও দেবতার 
ন্যায় চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। তিনি আমার নিকট তাঁহার নিজের রচিত দুই 
একটি গান গাইলেন। তাহাতে একেবারে মোহিত হইলাম। আর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 
“শিশুকালে আমার বয়স যখন ৮ বছর তখন হইতে আমি তাঁহাকে আমাদের পড়িতে 
দেখিতাম। তখনই তাঁহার পর্ককেশ-গোঁফ-দাড়ি। তবু তিনি যেন শিশুভাবে আমাদের সহিত 
মিশিতেন। ...রাজনারায়ণবাবু তখনকার সেই প্রবল ভাঙাগড়ার যুগে সচল কার্ধের মধ 
থাকিয়াও আমার মতো বালকের সহিত মেলামেশা কর্তব্য মনে করিতেন। শিশুদের প্রতি 
তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল।” 
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একদা রাজনারায়ণ বালক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক ছিলেন। “প্রজাপতির নিবন্ধ" গল্পে চন্দ্রমাধব 
চরিত্র, “গোরা” উপন্যাসে পরেশবাবুর চরিত্র “রাজর্ষি” গল্পে রাজনারায়ণের ছায়া হয়তো 
“জীবনম্মৃতি'র পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না। রাজনারায়ণের বার্ষিক স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ 
রাজনারায়ণ বসুকৃত বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন__ রাজনারায়ণবাবুর 
বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্যের বিষয়। ....তিনি যন এই সাহিতাচচয়ি 
মনোনিবেশ করেন তখন এই সাহিত্যের শিশু অবস্থা। তখন ইহার -.ধ্যে আকর্ষণেব কিছু 
ছিল না। তাঁহাকে যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইত__-“এই ভাষার 
কি আছে যে তুমি এই ভাষার সেবা করিবে?” উত্তরে তিনি কিছুই দেখাইতে পারিতেন 
না। কিন্ত তিনি ত এমন ভাবে দেখেন নাই। এই শিশুর সূৃতিকাগৃহে যখন মঙ্গলশঙ্খ 
বাজিয়াছিল তিনি সেই ধ্বনির মধ্যে ভবিষ্যতের গৌরববাণী নিঃসন্দেহে শুনিয়াছিলেন।”” 
রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন -““এই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটির তেজ প্রদীপ্ত হাসামধুর জীবন, 
সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।”? 
এবং “মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনি” একালের পাঠকদের সমীপে সমুপস্থিত করলাম, তাঁরা গ্রহণ করলে 
আমরা কৃতার্থ হব। 


১ বৈশাখ ১৪০২ বারিদবরণ ঘোষ 
রোজভিলা, বর্ধমান 
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আমার প্রকৃত ধর্মজীবন ইং ১৮৬০ সাল হইতে মদাপান পরিত্যাগের সহিত 
আরম্ভ হয়। পূর্বে কেবল কবিত্বশক্তি সহকারে বন্ুতা লিখিতাম। ত্যাগস্বীকার না 
করিলে প্রকৃত ধর্মজীবন আরম্ভ হয় না। আমার সাধনের বৃত্তান্ত গ্রন্থশেষে প্রদত্ত 
হইবে” । উহা কিয়ৎ পরিমাণে দ্বিতীয় সংখ্যা তান্থুলোপহারে সুচিত হইয়াছে। 

আমার জীবনে সম্পাদিত কাজের ফর্দ। 

(১) ব্াক্মসমাজে প্রেমের ভাব প্রবেশ করানো ও ব্রাহ্মধর্মের সপ্তলক্ষণ- নির্দেশক 
বক্তৃতা। 

(২) ধর্মবিজ্ঞানের সৃষ্টি__ধর্মতত্ত্দীপিকা। 

(৩) “01810181101 91 01011811/”-_ একজন আমাকে বলিয়াছিলেন। 
111100 ০৮৮৪] “হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ? হইতে। 

(৪) সমাজ-সংস্কার__বিধবাবিবাহ নিজ পরিবারে প্রবর্তন । 

(৫) আমা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নবগোপাল মিত্রের দ্বারা হিন্দু মেলা ও জাতীয় 
সভা সংস্থাপন। 

(৬) 0011959 [২০0]1101). 


(৭) বিদ্বজ্জনসমাগম। 


" এঠ রানু ৮1, পততব হগ্লিপিতিত গাওয়া যায় নি। বোধ হয় তিন লিখে যেতে পাবেন নি। 


আত্মচব্িত 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


জন্ম ও বংশবৃত্তাস্ত 


১৭৭৮ শকের ২৩শৈ ভাদ্র দিবসে (ইৎ ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮২৬) বঙ্গদেশের 
চবিবশ পরগণা জেলার মাগুরা পরগণায় বোড়াল গ্রামে আমার জন্ম হয়।” চাপড়া 
ষষ্ঠার দিন জন্ম হয়। আমার স্মরণ হয়ঃ যে পর্যন্ত না ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করি, 
প্রতি জন্মতিথি দিবসে মাতাঠাকুরাণী আমাকে পীতবস্ত্র পরাইতেন ও আমা দ্বারা 
একটি মাছ পুকুরে ছাড়িয়া দেওয়াইতেন। আমার পূর্বপুরুষদিগের নিবাস গড় গোবিন্দপুর 
ছিল। ইংরাজেরা যখন এ স্থানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নিমণি করেন, তখন তাহার” * 
এওজি জমি কলিকাতার বাহির সিমলা পল্লীতে আমার পিতৃপুরষদিগকে দেন। বাহির 
সিমলার প্রাণকৃঞ্ণ বসু আমার পর্বপুরুষদিগের জ্ঞাতি ছিলেন। তাহার বংশোস্তব যদুনাথ 
বসু এক্ষণে (১২৯৬) ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম করিতেছেন। 
আমার প্রপিতামহ শুকদেব বসু কোন কারণ বশতঃ বোড়ালগ্রামে বসতি করিতে 
বাধ্য হযেন। ইতি পাগুরোগে আক্রান্ত হইয়া বৈদ্যনাথ (যেখানে আমি এক্ষণে অবস্থিতি 
করিতেছি) হত্যা দিবার জন্য স্বগ্রাম হইতে যাত্রা করেন। রাস্তায় স্বপ্ন হয়। তাহাতে 
যে স্বপ্নাদ্য ওষধ লাভ করেন, তাহা লইবার জন্য আমাদিগের বোড়ালের বাটীতে 
এ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা নানা স্থান হইতে আসিত। আমার পিতামহ, তৎপরে আমার 
খুড়া মহাশয়, এ ওষধ বিতরণ করিতেন। অনেকে উক্ত ওষধ সেবন দ্বারা আরোগ্য 
লাভ করে। ইংরাজি ১৮৬৮ সালে যখন বোড়ালের বাটী একেবারে আমরা পরিত্যাগ 
করিয়া আমি, তখন সেই ওঁষধ গ্রামের নবীন পণ্ডিত মহাশয়কে প্রস্তুত ও বিতরণ 
করিবার ভার দিয়া আসি। এক্ষণে অতি অল্প লোক এ ওষধের জন্য আইসে। 


শুকদেব বসুর দুই পত্র, রামগ্রসাদ বসু ও রামসুন্দর বসু। রামপ্রসাদ বসু 


* এই আহ-৮বিতেধ ভিঙ। [িন হা ভিজ ভিত সচযে লেখা হয়। যে খুলে ও স্বীন ও লাখবাব 
ণস উল্লেখ কবিবাধ জাবশাকি হইমাছে। তাঠা গে বেশ সিসেব ।ভিতৰ উদ্লিখিত শইযাছে। 


** [জগৎ বিণি১য় খরা] 


চাকরী করিতেন তাহার অনুজ রামসুদ্দর বসু বার্টীতে বসিয়া গৃহকার্য দেখিতেন। 
সেকালে এইরূপ রীতি ছিল, একভাই চাকরী করিতেন, আর একভাই বার্টীতে থাকিয়া 
গৃহকার্য ও বিষয় সম্পত্তির তত্বাবধান করিতেন। রামপ্রসাদ বসু ঢাকার কষ্টমের দেওয়ান 
ছিলেন। তখন ঢাকাই কাপড়ের ব্যবসার বিনাশ করিবার জন্য ইট্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী 
&ঁ কাপড়ের উপর তয়ানক জেয়াদা মাসূল বসাইয়াছিলেন। আমাকে কোন সাহেব 
বলিয়াছিলেন যে, এই নিদারুণ প্রণালী দ্বারা ঢাকার কাপড়ের ব্যবসায়ের গলায় 
দড়ি দিয়া উহাকে হত্যা করা হয়। রামপ্রসাদ বসু বড় উদারচিন্ত ব্যক্তি ছিলেন। 
যাহা উপার্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশ দান করিতেন। বোড়ালের ব্রাহ্মণদিগকে 
সুবর্ণ ও অন্যান্য বন্ত দান করিতেন। স্বর্ণ দানে অনেক ফল বলিয়া তাহা দান 
করিতেন। সেকালে অতিথিসেবা একটি পরমধর্ম বলিয়া গণিত হইত। এদিকে খড়ো 
বাড়ি (সেকালে কোঠা বাড়ি করিবার রীতি এত প্রচলিত হয় নাই) এবং 
পিতামহীঠাকুরাণীদিগের হাতে রূপার পৈচে, তথাপি বাটীতে প্রত্যহ দুই বেলা একশত 
পাত পড়িত। পিতামহীঠাকুরাণীরা স্বহস্তে পাক করিয়া লোকদিগকে খাওয়াইতেন, 
এবং কেবল বাটার কর্তা ঘি ঢালিয়া দিতেন। কোন কারণবশতঃ আমার বড় ঠাকুরদাদা 
ঢাকার কর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। যখন কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বাটীতে 
বসিয়াছিলেন, তখন উপরি-উল্লিখিত স্বপ্নাদ্য ষধ একমাত্র জীবনোপায় ছিল। একদিন 
গ্রামের একটি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, কল্য আমার খাওয়া 
হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার নিকট একটি মাত্র টাকা ছিল। তিনি আপনার কি 
হবে, না ভাবিয়া এ টাকাটি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইতে 
অসম্মত হন। অনেক জেদাজেদির পর তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। ব্রাহ্মণ 
যাইবার সময় বড় ঠাকুরদাদা মহাশয় তাহাকে বলিয়াছিলেন, “তোমাকে আমি এই 
টাকাটি দিলাম, বড় গিল্লী (তাঁহার বড় স্ত্রী) যেন টের না পায়, তাহা হইলে আমাকে 
গাল্গি দিয়া ভূতছাড়া করিবে; যেহেতু এই টাকাটি আমার অদ্যকার একমাত্র অবলম্বন।”? 
ঈশ্বরের কি কারখানা! ক্ষণেক পরে কলিকাতার এক বাবুর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, 
তাহার নিকট হইতে ষোল টাকা আইসে। 
ভালবাসিতেন। বড় ঠাকুরদাদা টিলে পাজামা পরিয়া বা্টীতে বসিয়া থাকিতেন এবং 
দলাদলি করিতেন। একজন ব্রা্মণ তাঁহাকে বলিয়াছিল) “*টিলে পাজামা পরিয়া দলাদলি 
করিলে কেহ আপনার কথা শুনিবে না, টিলে পাজামা পরিত্যাগ করুন।” 

আমার পিতামহ রামসুন্দর বসুও বড উদারচিত্ত লোক ছিসুলন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
একটি ছাতি ঘাড়ে করিয়া গ্রামের প্রত্োাক লোকের বার্টীতে যাইতেন এবং প্রত্যেক 
লোকের সেই দিনের জন্য আহার্য দ্রবা আন্ছ কিনা, জিজ্ঞাসা করিতেন। যাহার 
না থাকিত, তাহাকে তাহা লিজ বার্টী হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বিদেশে চাকরী করে, 


এমন লোকের পুঙ্ষরিণী খনন অথবা বার্টী নিমাণের ভার লইয়া দুই প্রহর রৌদে 
ঘুকে মধ্যমনারায়ণ তৈল মাখিয়া ছাতা লইয়া এ কার্য তদারক করিতেন। বায়ুরোগ 
ছল মধ্যমনারায়ণ তৈল ব্যবহার করিতেন। এই বাম়ুরোগের জনা তাহার ধাত এমনি 
টারম ছিল যে, শীতকালে একটি ফিনফিনে শউঁড়ানি গায়ে দিয়া কাটাইতেন। গরম 
কাপড় সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি পাগল পুষিতে বড় ভালবাসিতেন। একদিন 
গ্রামের প্রান্তে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার সৌভাগ্যক্রমে একটি পাগলের সহিত 
তাঁহার মোলাকাৎ হয়; তাহাকে বাড়ি আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার তোয়াজের 
লীমা কি? সেই পাগলের একটি ধুতি পরা ও মাথায় একটি লাল টুপি ছিল, 
সেই লাল টুপিতে কতকগুলি ঘুঙঘুর বাঁধা ছিল। সে সর্বদা বলিত, “আমার নাম 
পূর্বে অমুক মুখুর্ধে ছিল, এক্ষণে আমার নাম 7901) /১1010110 [৯০7০, আমি লিসবোয়া 
[]119011) গিয়াছিলাম।?? তখন পর্তুগীজ জাহাজ বাণিজ্যার্থে বঙ্গদেশে আসিত, বোধ 
হয় এই ব্যক্তি তাহাতে চড়িয়া বিলাত যাইয়া থাকিবে । ঠাকুরদাদা, বাটীতে যে সকল 
রোগী স্বপ্নাদা ওষধ লইতে আসিত, তাহাদিগের ঝিষ্টা-মৃত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। 
রোগীদিগের সঙ্গীদিগকে তাহাদিগের সেবা করিতে দিতেন না, নিজে স্বহস্তে তাহাদিগের 
সেবা করিতে ভালবাসিতেন। ইহা তিনি পুণ্যকার্য জ্ঞান করিতেন। এক্ষণকার সভ্যাভিমানী 
ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাহাদিগের বিষ্ঠা মূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন 
না। কোন কোন ইংরাজকে আপনাদিগের অতি প্রিয় বন্ধুর এইরূপ শুশ্রাষা করিতে 
দেখা যায়। ইহাকে তাঁহারা 10001511)5 বলেন। পুরুষ অপেক্ষা বিবিরা এই কার্য অধিক 
কবিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদিগের বর্তমান বাঙ্গালী বাবুরা, যাহারা ইংরাজদিগের 
অনুকরণ কবিতে ভালবাসেন তাহারা এই কার্যকে ঘৃণা করেন। আমরা ইংরাজদিগের 
দোষগুলি অনুকরণ করিতে পটু, সদ্গুণ অনুকরণ করিতে পটু নহি। রামসুন্দর বসু 
দীন-দবিদ্রের যেরূপ সেবাশুশ্রাষা করিতেন বর্তমান বাবুরা ততদূর না করুন, খুব 
নিকট সম্পকীঁয় ব্যক্তিদিগের এরূপ শুশ্রাধা করিতে ঘৃণা না করিলে বাচি। 
রামসুন্দর বসুর তিন পুত্র। তাহার বড় স্ত্রী দ্বারা এক পুত্রলাভ করেন। তাঁহার 
নাম মধুসূদন বসু। তাঁহার ছোট স্ত্রী দ্বারা দুই পুত্র হয়। তাহাদিগের নাম নন্দকিশোর 
বসু ও হরিহর বসু। নন্দকিশোর বসুর জন্ম ১৮০২ সালে এবং হরিহর বসুর জন্ম 
১৮০৪ সালে হয়। নন্দকিশোর বসু আমার পিতা । ইহার 'বিবরণ দিবার পূর্বে আমার 
খুড়ো মহাশয় হরিহর বসুর বিবরণ দিতে উপযুক্ত বোধ করি। ইনি ২৩ বৎসর 
রয়ংক্রমে বায়ুরোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, সেই অবধি তিনি কলিকাতায় আর আসেন 
নাই। বোড়াল কলিকাতা হইতে ছয় ক্রোশ দূর মাত্র, তথাপি আসেন নাই। কলিকাতার 
বাহ্য আকারের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা তিন্দ মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বচক্ষে আদবে 
দেখেন নাই। ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়। পালকি চড়া তিনি বিপদ 
জ্ঞান করিতেন। তাহাতে তাহার বড় অসুখ হইত। স্নায়ুর দুর্বলতা করনা অসুখ হইত। 


ইনি আমাদিগের বৈদ্যশান্ত্র বেশ জানিতেন। গ্রামে চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু কাহারো 
নিকট কিছু লইক্তন না। কখন পীড়িত বাক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে, তাহা 
নাউ়ী দেখিয়া ঠিক বলিয়া দিতে পারিতেন: এই জন্য গ্রামে তাঁহার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা 
ছিল। অতি বিজ্ঞ লোক বলিয়া গ্রামে তাহার খ্যাতি ছিল। শাস্ত্রের অনেক শ্লোক 
তীর্হার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি গ্রামের একজন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন। আমাদিগের 
বা্টীতে দুই বেলা গ্রাহ্মর লোকের বিলক্ষণ জনতা হইত। অনেক তামাক পড়িত। 
গ্রামের লোক তখন দুই দল্ল বিভক্ত ছিল। একটি দলের নাম বাজারিয়া দল, আর 
একটি দল রহ্গজ্ছানীর দল। আমার খুড়া মহাশয় ব্রহ্গজ্ঞানীর দলের কর্তা ছিলেন। 
আমার খুড়া মহাশয় নবযৌবনকালে রামমোহন রায়ের একজন অনুবতী'. ছিলেন, 
এই জন্য তাঁহার দল ব্রন্মজ্ঞানীর দল এই নাম লাভ করিয়াছিল। তাহার নবযৌবনকালে 
তিনি একদিন বাটীর সম্মুখস্থিত ধোবা পর্করিণীর ধারে বসিয়া রামমোহন রায়ের 
্রন্থপাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়ে গ্রামের রামধন তর্কবাগীশ সেই স্থান দিয়া 
তাহা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ধোবা পুক্ষরিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। 
খাইত ও বাজারের লোকদিগের নিকট বলপর্বক তোলা তুলিত। খুড়া মহাশয় একবার 
দর্পণ”? নামক সংবাদপত্রে এক পত্র ছাপাইয়া দেন। তাহাতে দাল্রাগা আসিয়া ঠনঠনিয়া 
করিতেন, আর খুড়া মহাশয় বা্টী থাকিয়া গৃহকার্য দেখিতেন। খুড়া মহাশয় আমাকে 
অত্তান্ত ভালবামিতেন। বাটীকত বোপিত বোম্বাই আমের গাছে প্রথম যখন ফল 
ফলিল, তখন আমালুক খাইতে দিয়া বলিলেন যে, অদ্য আমার গাছ পোতা সার্থক 
হইল । বিধবাবিবাহ প্রথা আমার পরিবার মো প্রবর্তিত করাতে তিনি আমার প্রতি 
অতান্ত অসন্থষ্ট থাকিলেও আমার প্রতি এইরূপ স্সেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
পিতাঠাকুর ইংরাজি ভাল উচ্চারণ করিক্ুত পারিতেন না, কিন্তু এ ভাষাতে বিশুদ্ধনূপে 
পত্রাদি ও বিষয়কর্মের কাগজপত্র লিখিত পারিতেন। আমি যখন কলেজ ছাড়িয়া 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জনা প্রার্থী হই, তখন পিতাঠাকুরের পরিচয় দেওয়াতে তিনি 
বলিয়াছিলেন, "79 87081615100 ৬10 5০৫ 1) ৮/711012106]19) 5০ 
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রামমোহন রান্যার স্কুল হেদুয়া পুরিণীর দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল। পরে ইহা 


৮ 


পূর্ণ মিত্রের স্কুল এই নাম লাভ করে । পিতাঠাকুর স্কুল ছাড়িয়া দিনকতক রামমোহন 
ছিলেন। আমাদিগের গ্রামের নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের মদনমোহন মজুমদারও (সব 
বাড়ির লোকে ইহাকে মদনকাকা বলিয়া ডাকিত) তাহার একজন প্রাথমিক শিষ্য 
ছিলেন। ইনি যখন কলিকাতায় বাবার নিকট অথবা আমাদিগের বোড়ালের বাড়িতে 
আসিতেন, তখন আমাদিগের মহা আনন্দের উদয় হইত। ইহার কেশ তখন শুভ্র 
হইয়াছিল। আমার মাতামহ অন্য কন্যাকে দেখাইয়া আমার মাতাঠাকুরাণীর সহিত 
আমার পিতার বিবাহ দেন। তাহালত বাবা চটিয়া পুনরায় একটি বিবাহ করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাহাকে ডাকাইয়া. বলিয়াছিলেন যে, গাছের 
ফলের দ্বারা গাছের উৎকৃষ্টতা বিবেচনা করা কর্তব্য। যদি তোমার এই স্ত্রীতে উত্তম 
পত্র জন্মে তবে তোমার এই স্ত্রীকে সুন্দরী বলিয়া জানিবে। 

পিতাঠাকুর প্রথমে দিনকতক হরকরা অফিসে কেরানীগিরি করিয়াছিলেন । সেকালে 
হরকরা বলিয়া এক সংবাদপত্র ছিল। তাহা এক্ষণে “ইয়ান ডেলী নিউজ' সংবাদপত্রের 
সহিত একীভূত হইয়াছে। এই হরকরা সম্বন্ধে ন্দগোপাল নামক এক ইংরাজী কবি 
(ইংরাজী ভাল জানিতেন না, তথাপি ইংরাজীতে কবিতা লিখিতে ছাড়িতেন না) 
তাহার প্রণীত “গোল্ডেন মুন” নামক কাব্যে লিখিয়াছেন “হরকরা স্বামী ইংরাজ 
স্ত্রী” । হরকরা কাগজের তেজন্বী লেখার জন্য তাহাকে “স্বামী” বলিয়াছিলেন। তখন 
হরকরার মালিক স্যামুয়েল স্মিথ সাহেব ছিলেন। শ্মিথ সাহেব আমার পিতাঠাকুরকে 
বড় ভালবাসিতেন। পিতাঠাকুর হরকরা অফিস ছাড়িয়া অন্য দুই এক জায়গায় কেরানীগিরি 
করিয়া একুশ বৎসর বয়স গাজিপুর *“অহিফেন এজেন্সি অফিস*-এ নিযুক্ত হয়েন। 
জন ট্রটেন সাহেব তখন অহিফেন এজেন্ট ছিলেন। পিতাঠাকুরের একবার স্বর হওয়াতে 
সেখানকার ডাক্তার সাহেব তাহাকে এমনি এক জোলাপ দেন যে, সেই জোলাপে 
তাহার অসংখ্য দাস্ত হয়। সেই অবধি তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তীব্র জোলাপ 
দেওয়া, ফস্ত খোলা ও জোঁক লাগান রীতি প্রচলিত ছিল। তৎপরে বঙ্গদেশে ফিরিয়া 
আসিয়া কোন কোন আফিসে কর্ম করিয়া ট্রেজারীতে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে দেবোন্তর 
জমি বাজেয়াপ্ত জন্য স্থাপিত “স্পেশাল কমিশন অফিস*-এর হেড কেরানী পদ 
নিযুক্ত হয়েন। এই কর্ম করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরাজী ১৮৪৫ সালে 
৭ই ডিসেম্বর ৪৩ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 

পিতাঠাকুর অতিশয় খাঁটি লোক ছিলেন। তিনি যদি মনে করিতেন, তাহা হইলে 
'স্পেশাল কমিশন অফিস”-এ যখন নিযুক্ত ছিলেন, তখন অন্যায়দূপে অনেক টাকা 
রোজগার করিতে পারিতেন। দেবোত্তর ব্রহ্গোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লইলে অনেক টাকা রোজগার কাঁরতে পারিতেন, কিন্ক পয়সা লইতেন না। যেজপ 
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আয় ছিল সেইরূপ ব্যয় করিতেন, তাঁহাকে বড়মানুষী করিতে কেহ দেখে নাই। 
তাঁহার মৃত্তাসময়ে আমি কোন সঞ্চিত অর্থ তাহার উত্তরাধিকারী স্বরূপে পাওয়া দূরে 
থাকুক, তাঁহার কৃত কতকগুলি খণ পরিশোধ করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তিনি 
শেষ স্পেশাল কমিশনার মূর সাহেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি যেখানে কর্ম 
করিয়াছিলেন, সকল স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক বড়মানুষের 
সহিত তাহার আলাপ ছিল, সকলেই তাহাকে তাঁহার সংগ্রকৃতি ও অমায়িক স্বভাবের 
জন্য অতি সম্মান করিত ও ভালবাসিত। ইনি বেদান্তধর্মে বিশ্বাস করিতেন। যখন 
ইহার মৃত্যু হয়, তখন শক্করভাষ্য আনাইয়া পড়িতে বলেন এবং ওকার জপ করিতে 
করিতে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাহার বুড়া আঙুল অন্য আঙুলের 
উপর রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের সকল শিষ্যরা বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মে বিশ্বাস 
এই মত ছিল যে, ভিতরে যাহা মত থাকুক না কেন, “তথাপি লৌকিকাচারং 
মনসাপি ন লঙঘয়েৎ?? মনেতেও লৌকিকাচার উল্লঙ্ঘন করিবে না। তিনি কোষাকুষি 
লইয়া রোজ পূজা আহিক করিতেন, আর একটি প্রেকের উপর তুলসীর মালা 
যাইলে তাহা পরিয়া যাইতেন। বর্তমান ব্রান্মেরা এ প্রকান আচরণ কপটতাচরণ জ্ঞান 
করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদিগের ইহা বিবেচনা করা কঙব্য যে সকল ধর্ম একেবারে 
উন্নতি লাভ করে না। ক্রমে উন্নতি লাভ করে। অতএব সেই ধর্মের প্রথম অনুগত 
অনুবতীদিগকে অবজ্ঞা করা উচিত হয় না। এক্ষণকার স্কুলের বালকেরা নিউটন 
অপেক্ষা গণিত জানে, তাহা বলিয়া কি তাহারা নিউটনের ন্যায় সম্মানারহ? বিশেষতঃ 
প্রাথমিক ব্রাহ্মেরা লৌকিকাচার পালন করা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। 
অতএব তাহা পালন কপটাচার বলিয়া কিরূপে গণা হইতে পারে? যদি এ প্রকার 
লৌকিক আচার পালন ভয়ানক দোষ বলিয়া গণ্য হয় তাহা হইলে মহাস্সা সক্রেটিসকে 
এ দোষে দূষিত বলিতে হইবে। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন : “ক্রিটো আই 
ও এ কক্‌ ট ইস্কিউলা-পিউস*"। সক্রেটিস লৌকিকাচার পালন ধর্মের অঙ্গ মনে 
করিতেন। ১৮৪৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু হয়। 
অনেকদিন হইল পিতাঠাকুরের পরলোক হইয়াছে, কিন্ত আমার বোধ হইতেছে, যেন 
এখনও তিনি জীবিত আছেন। এখনও যেন তিনি সেই ডিগৃডিগে কিন্ত যেন মোম 
দিয়া গড়া গৌরবর্ণ শরীর লইয়া দাড়া ডেস্কের নিকট দাঁড়াইয়া লিখিতেছেন। তিনি 
কখন বসিয়া লিখিতেন না। 

আমার বাল্যকালে আমার স্মরণ হয় যে, আমি শিব পূজা করিতে ভালবাসিতাম। 
খেলার মধ্ধ্যে তাহা প্রধান খেলা ছিল। শিব গড়িয়া পূজা করিতাম ও তাহার সম্মাথে 
কুমড়া ইত্যাদি বলি দিতাম। শিবকে বলি দেওয়া শান্ত্রসম্মত নহে, মুরুবিবরা বলিলেও 
তাহা শুনিতাম না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শৈশব ও তাগ্কালিক শিক্ষা 


আমার শিক্ষা “মা নিষাদ+” এবং চাণক্য-শ্লোক এবং 

গাড- ঈশ্বর 

লাড- ঈশ্বর 

আই _আমি 

ইউ- তুমি 

কম- আইস 

গো- যাও 
এই সকল মুখস্থ করানো দ্বারা আরম্ত হয়। পবিত্র বাল্মীকির পবিত্র রসনা হইতে 
যে অনুষ্টুপ ছন্দের প্রথম শ্লোক আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাকে আশ্চর্যরূপে 
আপ্লুত করিয়াছিল, তাহা সেকালে ছেলেকে মুখস্থ করাইয়া তাহার শিক্ষা আরম্ভ 
করান হইত। আমার স্মরণ হয় আমার জেঠা মহাশয় মধুসূদন বসু, যাঁহার নাম 
পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি আমাকে তাঁহার হাঁটুর উপর বসাইয়া আমাকে ““গাড 
ঈশ্বরঃ লাড ঈশ্বর”* মুখস্থ করাইতেন। দুগানারায়ণ বসু মধুসূদন বসুর পুত্র। ইনি 
এক্ষণে (১২৯৬) মেদিনীপুরে কাজ করিতেছেন। ইনি অতি সুরসিক ব্যক্তি। মেদিনীপুরে 
গিয়াছেন, অথচ দুগগনারায়ণকে জানেন নাঃ এমন লোক নাই। আমি যে গুরু মহাশয়ের 
কাছে পড়িতাম, তিনি বর্ধমানের একজন উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি উগ্রস্বভাব 
ছিলেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে ভয়ানক পদার্থ বলিয়া দেখিতাম। তিনি যদি 
“রাজনারায়ণ”* বলিয়া আমাকে ডাকিতেন, তখনই আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া 
যাইত। সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে পিতাঠাকুর আমাকে শিক্ষার্থ কলিকাতায় আনেন। 
আনিয়া প্রথমে এক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় আমাকে ভর্তি করিয়া দেন। কিছুদিন 
পরে ইংরাজী শিখিবার জন্য শস্তু মাস্টারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। এই স্কুল 
বৌবাজারের একটি ছোট অন্ধকার ঘরে হইত। ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। 
শস্ভু মাস্টার অতি অল্পই ইংরাজী জানিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন ও তাঁহার 
নাসিকার উপর চন্দনের এক দীর্ঘ তিলক ধারণ করিতেন। তিনি অপরাহ্হে স্কুলে 
আসিয়া পড়াইতেন। পূর্বাহ্নে শ্রিফ সাহেব আসিয়া পড়াইতেন। গ্রিফ সাহেব শন 
মাস্টারের অপেক্ষাও ইংরাজি অল্প জানিতেন। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? একটি 
লাল মুখ থাকিলে যেমন স্কুলের গুমর বাড়ে, এমন আর কিছুতেই নহে। ভুল 
ব্যুৎপত্তি কি জানিতে পারি নাহ; পরে একদিন লাটিন ভাষায় অভিধান দেখিতে 


১১ 


দেখিতে *ফেরুলা” শব্দ পাইলাম। উহা একটি কাঠের চাকৃতি, মস্ত বাঁটওয়ালা। উহা 
রোমানদিগের দ্বারা ও সেকালের ইংরাজদিগের দ্বারা ছাত্রকে দণ্ড দিবার জন্য ব্যবহৃত 
হইত। 

শত্তু মাস্টারের স্কুল হইতে হেয়ার সাহেবের.স্কুলে ভর্তি হই। তখন হেয়ার সাহেবের 
স্কুলের নাম স্কুল সোসাইটিজ স্কুল' ছিল। স্কুল সোসাইটি দ্বারা সেকালে অনেক 
উপকার হইয়াছে। তীহাদিগের প্রকাশিত রীডারগুলি অতি উত্তম পুস্তক ছিল। স্কুলের 
প্রকৃত নাম “স্কুল সোসাইটিজ স্কুল* হইলেও হেয়ার সাহেব উহার কর্তা ছিলেন। 
সাধারণ লোক হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিয়া ডাকিত। হেয়ার সাহেবের জীবন-বৃত্তাস্ত 
সাধারণে অবগত আছেন । যাঁহারা অবগত নহেন, তাহাদিগকে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত 
“লাইফ অফ ডাঃ হেয়ার” পড়িতে অনুরোধ করি। 

বাঙ্গালীরা ময়লা জাতি জানিয়া, যাহাতে বাঙ্গালী বালকেরা পরিষ্কার থাকিতে 
যত্নবান হয়ঃ তজ্জন্য হেয়ার সাহেব মধ্যে মধ্ো স্কুলের ছুটি হইবার সময়ে স্কুলের 
ফটকে একটি তোয়ালিয়া ও বেত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রত্যেক বালকের 
গা তোয়ালিয়া দ্বারা কষে ক্ষণেক রগড়াইতেন। যদি ময়লা বাহিত হইত তাহা হইলে 
তাহাকে দই-এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি বালকদিগকে গা পরিষ্কার করিবার 
জন্য সাবান দিতেন। প্রতি শনিবার তাঁহাকে হাতের লেখা দেখাইতে হইত ; তিনি 
লিখিবার বিষয়ে যে সকল উপদেশ দিতেন) সেইরূপ না লিখিলে দুই এক ঘা বেত 
কষাইয়া দিতেন। তিনি একটি অক্ষর বড় ও একটি অক্ষর ছোট হইলে বড় রাগ 
করিতেন। আমার ভাগ্যক্রমে কখনও তাঁহার নিকট হইতে বেত খাই নাই। কিন্তু 
আমি তাঁহার বেত্রচালনৈষণা নিবারণ করিবার জন্য বেত খাইয়া একটি ছাত্রের আত্মহত্যার 
গল্প আমার তখনকার ইংরাজীতে লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি 
মনে করিয়াছিলাম, আমার এই গল্প হইতে তিনি উপদেশ লাভ করিবেন, কিন্তু 
করিলেন না। যখন আমি এই কার্য করি তখন আমার বয়স এগারো কি বারো। 
এই কার্য জনা আমি নিজে বেত খাই নাই, এক্ষণে আমার পরম সৌভাগ্য জ্ঞান 
করি। আমার চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যস্ত আমি হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ি। হেয়ার 
সাহেব আমাদিগের বক্তৃতাশক্তি ও রচনাশক্তি উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে একটি বিতর্ব 
সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে “বিজ্ঞান সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বি 
না” এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। যদ্যপি আমার গণিত ভাল লাগি 
না, তথাপি আমার প্রবন্ধে যেরূপ রচনা শক্তি ও নিঃস্বার্থ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম, 
অতিশয় ন্নেহ জন্মিয়াছিল। তিনি পিতার ন্যায় ন্পেহপূর্বক আমাকে বলিতেন যে, 
“কত শীঘ্ব তুমি বাড়িতেছ।£* একবার জ্বর হওয়াতে আমি তাঁহাকে সংবাদ ন 
দেওয়াতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সংবাদ দিলে তিনি অবশ্য আমাবে 
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গাক্তার ও ওষধ সঙ্গে লইয়া দেখিতে যাইতেন। 

হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে যখন আমি পড়ি তখন আমাদিগের 
উনজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের নাম দুগচিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একজনের 
নাম উমাচরণ মিত্র, তৃতীয়ের নাম রাধামাধব দে। দুগাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত 
নুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা । ইনি পরে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার 
হইয়াছিলেন। উমাচরণ মিত্র জনাই নিবাসী ছিলেন। রাধামাধবের বা্টী কলিকাতার 
টপাতলায় ছিল। উমাচরণ হেড মাস্টার ছিলেন। দুগচিরণের নিকট আমরা কত 
টপকৃত তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা এবং অনুসন্ধানের 
ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত 
করেন। দোষের মধ্যে এই যে তিনি আমাদিগের নিকট সংশয়বাদ প্রচার করিতেন। 
পরকাল নাই এবং মনুষ্য ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে, যদি 
উমাচরণ আসিতেন, তাহা হইলে বলিতেনঃ “আর একটু বসি আমরা, উমাচরণ 
আসিতেছেন? | উমাচরণ আস্তিক ছিলেন, তিনি সংশয়বাদ ভালবাসিতেন না । উমাচরণ 
হ্কটের “আইভানহো”, পোপের “পোয়েমজ'? প্রিয়রের “হেনরি টু এমা? এবং অন্যান্য 
গদ্য পদ্য কাব্য আমাদিগের নিকট উত্তমরূপে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের 
মনে ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যেরূপে এ সকল 
কাব্য পড়িতেন তাহা কখন ভুলিবার নহে। যে সকল গদ্য পদ্য কাব্য তিনি আমাদিগের 
নিকট পড়িতেন, তাহা ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া। একালের কোন শিক্ষক কি এরূপ 
করিয়া থাকেন? আর করিবারও জো নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী দ্বারা হস্তপদ 
বাঁধা। 

রাধামাধব আমাদিগকে গণিত শিখাইতেন। চিরকালই আমি গণিত বিদ্বেষী । গণিতের 
পুস্তক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এই রোগকে গণিতাতন্ক রোগ বলা 
যাইতে পারে । উহা জলাতঙ্ক রোগের ন্যায়। গণিতের মধ্যে বীজগণিতের প্রতি আমার 
অনুরাগ ছিল। গণিতের প্রতি অমনোযোগ দ্বারা রাধামাধবের মনে কতই না কষ্ট 
দিয়াছি। এই রাধামাধববাবুর সহিত পরে আমার মেদিনীপুরে দেখা হয়। তখন আমি 
মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেডমাস্টার। তিনি ওভারসিয়ার পি, ডবল্যু, ডি পদে নিযুক্ত 
হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। 

হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে আমি হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত একটি সংবাদপত্র 
প্রতি সোমবার বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সংবাদপত্রে 
সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি ও প্রেরিত পত্র থাকিত, উহাতেও সেইরূপ দস্তর মোতাবেক 
থাকিত। এই কাগজ চাঁলানোতে আমার সমাধ্যায়ীরা আমাকে সাহায্য করিত। এঁ 
সংবাদপত্রের নাম ক্লাব ম্যাগাজীন ছিল। উহার নাম আমাদিগের ক্লাবের নামে 
রাখিয়াছিলাম। নামটি পুরাতন ইংরাজী অক্ষরে কাগজের শিরোদেশে জাজ্ম্বল্যমান 
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রূপে লেখা হইত। এই কাগজ দেখিয়া দুশা্চরণ বলিয়াছিলেন যেঃ উহা যেন 
নেপোলিয়ানের বাল্যকালের তুষারদুর্গ নিমার্ণের ন্যায়। কিন্তু আমি যেরূপ বড় লোক 
হইব, তিনি আশা করিয়াছিলেন, তাহা আমি কিছুতেই হইতে পারি নাই। আমার 
স্মরণ হয়, হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে আমি ইংরাজীতে একটি 
ক্টেষাত্মক কবিতা রচনা করিয়া তাহাতে আমার প্রধান প্রধান সঙ্গীদিগকে বিশেষতঃ 
একজন সুবর্ণবণিকজাতীয় সঙ্গীকে বিদ্রুপ করিয়াছিলাম। তাহাতে সুবর্ণবণিকেরা শব্দ 
দ্বারা টাকা কিরূপে পরীক্ষা করিয়া লয়, তাহার উল্লেখ ছিল। এই কবিতা রচনা 
জন্য আমার অনুতাপ হইতেছে। 

হেয়ার সাহেবের স্কুলে থাকিয়া ক্লাসের পড়া ছাড়া আমার প্রথম অতিরিক্ত পাঠের 
বিষয় “রবিন্সন ক্রুশো?। এ পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনাসকল এমনি মনে বিদ্ধ হইয়াছিল 
যে, সেগুলি আমার সম্মুূধে যেন ঘটিতেছে দেখিতাম। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে, 
বিলাতের একটি ছাত্র হোমারের ইলিয়ড পড়িবার সময়ে এ সকল কাব্যে বর্ণিত 
ঘটনাসকল যথার্থই সম্মুখে ঘটিতে দেখিত। আমার ততদূর না হউক অনেকটা সেইরূপ 
বটে। ধর্ম বিষয়ে আমার মনকে ষে পুস্তক প্রথম খুলিয়া দেয়, তাহার নাম শেভালীয়র 
র্যামজের ট্রাভলজ অফ সাইরাস+। উহা ফরাসিস্‌ ভাষা হইতে অতি সহজ ইংরাজীতে 
অনুদিত। বইটি কিন্তু মস্ত। যেখানে মিসর দেশের পুরোহিতেরা সাইরস রাজাকে 
বুঝাইতেছে যে, মিসরিক পুরাণ কেবল রূপকমাত্র, সেই স্থান পড়িয়া আমার প্রতীতি 
হইল যে হিন্দুধর্ম ও এরাপ। মন এইরাপে খুলিয়া গেলে আমি পুত্তলিকা পূজা হইতে 
বিরত হই। সরস্বতী পৃজা সম্মুখে উপস্থিত, তাহা করিলাম না। ইহাতে আমার মনে 
হয়, আমার পিতা অসন্তপষ্ট হইয়াছিলেন; যেহেতু তাঁহার মত ছিল, ““তথাপি 
লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ? ; কিন্তু সেই অবধি পৌত্তলিকাচার না করিলে 
আমাকে আর কিছু বঙিতেন না। 

ইং ১৮৪০ সালে আমি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে ভর্তি হই। 
তখন মধো মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে বালকগণ হিন্দু কলেজে ফ্রি ভর্তি 
হইত। হেয়ার সাহেব বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষার পিতা বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ কলেজের 
অধ্যাপকেরা ইহাদিগের নিকট হইতে বেতন লইতেন না। এই সকল বালকদিগকে 
হিন্দু কলেজের ছোকরারা “বড়ে বলিত। কেন “বড়ে” বলিত, তাহা নিশ্চয় করা 
কঠিন। হেয়ার সাহেব তাঁহার স্কুল হইতে তাহাদিগকে বড়ের মতন কলেজে চালিয়া 
দিতেন, এই জন্য কিংবা বালকেরা দরিদ্র বলিয়া তাহারা কলেজের বড়মানুষ ছাত্রদিগের 
কল্পনানুসারে বড়ি ভাতে দিয়া ভাত খাইত, তাহাদিগের বড়মানূষী সমাধ্যায়ী অপেক্ষা 
সকাল সকাল কলেজে আসিতে সমর্থ হইত) এই বলিয়া তাহারা উক্ত বড়মানুয 
ছাত্রদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের নিকট অগৌরব কিস্ত প্রকৃতরূপে গৌরবসূচব 
এই উপাধি লাভ করিয়াছিল কিনা তাহা বলিতে পারি না। আমি প্রথমে হিন্দু কলেজের 
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থার্ড ক্লাসে অথাৎ সবেচ্চি দুই শ্রেণী কলেজ বিভাগ ধরিতে গেলে, তাহার স্কুল 
বিভাগের প্রথম ক্লাসে, ভর্তি হই। সেই বংসরই অনেক পুস্তক প্রাইজ পাই। সেই 
বৎসর গভর্নমেন্ট সংস্থাপিত “জেনারল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন:-এর সেক্রেটারী 
ডাঃ ওয়াইজ আমাদিগকে মিল্টনের পরীক্ষা করেন। তাহার পর সেকেগু ক্লাসে 
উঠিয়া ৩০ টাকার সিনিয়র স্কলারশিপ (সেই বৎসরই উচ্চ শ্রেণী জন্য ছাত্রবৃত্ি 
প্রথম নির্ধারিত হয়) পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠি। দুই বৎসর উক্ত স্কলারশিপ ভোগ 
করি। তাহার পর ৪০ টাকার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর তাহা ভোগ করিয়া 
কলেজ পরিত্যাগ করি। তখন সবোর্ম ছাত্রদিগের প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত এবং টাউনহলে গভর্নর জেনারেল আসিয়া স্বহস্তে অতি 
নিয়শ্রেণীস্থ বালকদিগকে পর্যন্ত পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। দুই একবার সাহিত্য, 
পুরাবৃত্ত ও ধর্মনীতিতে আমার প্রদত্ব উত্তর সংবাদপত্রে ছাপা হয় ও ধর্মনীতিতে 
একটি রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত হই। তখন বেঙ্গল হেরান্ড নামক একটি সংবাদপত্র 
ছিল। তাহা “হিস্টরি অফ দি সিপয় মুুটিনী এবং “হিস্টরি অফ দি আফগান ওয়ার" 
প্রণেতা লেফটেন্যান্ট উইলিয়ম কেই (ইহার পর তিনি “স্যার হয়েন) সম্পাদন 
করিতেন। আমি পুরাবৃত্ত বিষয়ক যে উত্তর দিয়াছিলাম তৎসম্বদ্ষে তিনি উক্ত কাগজে 
যাহা লিখেন, তাহার প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া গেল। 

40705 01511100101 06 5011018191)1)9 2170 [011765 10 1115 510006115 
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03959 ৮/016 115 2115/215 2 01709 179 02111011195 1210017 219 11015 10 
160511 211 1170 10151011081 [8015 21711000190 117 1019 2115৬/015 0011 118৬০ ৬/111017 
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2581 8০081809 2170 1716151)61560 1815 2175৮/615 ৬111) 16170981065 11124 9110৬ 
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1115 011165 01 010610171 11211015 2110 06 777211001110 1 50116181 0% 1176 
11701৬10821 ০1787190161 01 16171910201 106150179 111509150 [011 [1151017.? 
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[ “গত বৃহস্পতিবার হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে বৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণ-উৎসং 
অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের গত সংখ্যার কাগজে ইহার পাঠকগণ এই চিত্তাকর্ষক উৎসবের 
কাযবিলীর সংক্ষিপ্তসার পাইয়াছেন। হরকরা সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন: 
শুধু তাহাই নহে, স্বয়ং লেখক কর্তৃক পঠিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধটি এবং উচ্চ বৃত্তির জন 
পুরাবৃত্ত-বিষয়ক প্রশ্নের শ্রেষ্ঠ জবাবগুলিও তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে । এই রিপোর্ে 
মুদ্রিত হিন্দু কলেজের গত কয়েক বছরের পুরস্কৃত প্রবন্ধ গুলি অপেক্ষা এই প্রবন্ধ 
অনেক নিকৃষ্ট; কিন্ত পুরাবৃত্ত-বিষয়ক প্রশ্নের জবাবগুলি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ৷ জবাবগুক্তি 
যেমন সম্পূর্ণ তেমনই সাধারণভাবে নির্ভুল। রচনাটির উশলী ভাল নয়, কিন্ত এ: 
জবাবগুলির মুন্সিয়ানা অনস্বীকার্য। আমরা অবগত হইলাম যে, বৃত্তিগুলির জন 
প্রতিযোগিগণ তাঁহাদের জবাবাগুলি সাধারণত প্রথমে খসড়া আকারে লিখেন, তারপর 
সেগুলি নকল করিয়া দেন। এই নীতি যদি পুরাবৃত্ত-বিষয়ক জবাবগুলির ক্ষেত্রে 
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অনুসৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে-ছাত্রটি এগুলির রচয়িতা তাঁহার 
স্মৃতিশক্তি ও ইংরাজীতে তাঁহার প্রকাশ-ক্ষমতা তো বিস্ময়কর বটেই, উপরস্ত তিনি 
দ্রুত লিখনে ইংরাজগণেরও হিংসার উদ্রেক করিতে পারেন; কারণ এই জবাবগুলি 
হরকরার প্রায় দুইটি স্তস্ভে ছোট হরফে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা 
মোটামুটি দ্রুত লিখিতে পারি, কিন্তু এ সময়ের মধ্যে এতটা লেখা আমাদের পক্ষে 
সম্ভবপর হইত কি না সন্দেহ; উপরন্ত ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, না 
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা দুইবারও ইহা লিখিতে পারিতাম না। রাজনারায়ণ বসু যদি 
একবারেই ইহা লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি এ্রতিহাসিক 
তথ্যগুলি স্মরণ করিয়া লইবার সময় পান নাই ; পক্ষান্তরে তিনি এমনভাবে লিখিয়াছেন 
যেন কোন" পুস্তক হইতে লিখিতেছেন, স্মৃতি হইতে নহে। বিষয়গত ও শৈলীগত 
সামান্য ভুল থাকিলেও বাস্তবিকপক্ষে লেখকের এই কৃতিত্ব অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি 
একটি প্রশ্নও ছাড়িয়া যান নাই; প্রত্যেকটি প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন___ বিস্তারিত 
তো বটেই, নির্ভুলও। উপরন্ত মাঝে মাঝে তিনি যে মন্তব্যগুলি করিয়াছেন তাহা 
তাহার চিন্তাশক্তি ও নিবচিন ক্ষমতার প্রভূত পরিচয় দেয়। তাহা হইলে এই প্রশ্ন 
উঠে যে, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল, তিনি প্রবন্ধটি তত ভাল করিয়া লিখিতে 
পারিলেন না, বিশেষ করিয়া যখন প্রবন্ধটির বিষয় তাঁহার এঁতিহাসিক তথ্যপূর্ণ মনের 
অনুকূল ছিল এবং তাঁহার লিখনশক্তি দ্রুততায় ও সাবলীলতায় সিদ্ধ ছিল? যে 
বিষয়টি লিখিতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইল এই : ““ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের 
একক চরিত্র কিভাবে বিভিন্ন জাতি তথা সমগ্র মনুষাজাতির ভাগ্যের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে?+: পুরাবৃত্ত-বিষয়ক জবাবগুলির রচযিতা নিশ্চয়ই পুরস্কৃত প্রবন্ধটি 
অপেক্ষা আরও ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন।”?] 


বেঙ্গল হেরাল্ড ১৪ই জানুয়ারী? ১৮৪৩১ শনিবার 


পাঠকবর্গকে এখানে আমার জানানো কর্তব্য যে আমি পুরাবৃত্তের প্রাশ্নের উত্তর 
খসড়া অবস্থায় পরীক্ষককে দিয়াছিলাম। তাহা পরিক্ষার করিয়া লিখি নাই। 

হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে এই সকল পুস্তক পঠিত হইত £ 

(১) বেকনের-__“এসেজ?। 

(২) শেক্‌স্পিয়রের- ম্যাকবেথ, লীয়র, ওথেলো, হ্যামলেট। 

(৩) মিল্টনের__প্যারাডাইস লস্ট, লিসিডাস, কোমাস, ল'এলেগ্রো। ইল 
পেনসেরসো, সনেটজ ইত্যাদি। 

(৪) পোপের__“এসে অন ক্রিটিসিজম,' “রেপ অব দি লক, “ইলয়সা টু 
আবেলার্ড”, “এলিজি অন দি ডেথ অফ এ ইয়ং লেডি', “প্রোলোগ টু দি স্যাটায়ার্স” 
ইত্যাদি। 


নি: বর: স:-২ ১৭ 


(৫) ইয়ং-এর “নাইট থটজ+। 
(৬) গ্রে-র “পোয়েমজ্‌?। 
পুরাবৃত্তে কোন্‌ পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নিধারিত না থাকাতে 
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতর পড়িতে হইত। 

(১) হিউমের “হিস্টরি অফ ইংলগ্ড+। (সম্পূর্ণ) 
(২) শিবনের “রোমান এম্পায়ারঃ । (সম্পূর্ণ) 
(৩) মিটফোর্ডের “হিস্টরি অফ শ্রীস”। 
(৪) ফারগ্ডসনের “রোমান রিপাবলিকস্”। 
(৫) এলফিনস্টোনের “ইত্ডিয়াঃ। 
(৬) রাসেলের “মডার্ন ইউরোপ? 

সর্বসুদ্ধ প্রায় ছত্রিশ ভল্যুম হইবে। 

গণিত 


(১) ইউক্লিভ্‌_ প্রথম ছয় খণ্ড ও একাদশ খগ্ু। 
(২) বীজগণিত। 
(৩) সমতল ও মাগুলিক ত্রিকোণমিতি। 
(৪) বৈষ্লেষণিক কনিক-এর অংশসমূহ। 
(৫) অন্তরকলন এবং সমাকলন। 
* (৬) মিশ্র গণিত। 
(ক) হেওয়েলের “বলবিদ্যাঃ। 
(খ) বার্কঙ্গির “জ্যোতিষ । 
(গ) ওয়েবস্টারের “উদস্থিতিবিদ্যা” 
(ঘ) ফেল্পের “আলোক ও চক্ষুর্বিদ্যা”। 
(৭) গ্রহণ-এর হিসাব। 
পাঠক দেখিবেন যে, উপরের ফর্দে গিবনের “রোমান এমপায়ার” উল্লিখিত আছে 
প্রাবৃস্তলেখকের মধ্যে গিবন ও মেকলে, বিবিধ প্রবন্ধ লেখকের মধ্যে মেকতে 
এবং কবিদিগের মধো স্পেন্সর, টমসন ও বাইরন আমার সব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল 
আমি শেক্স্পিয়র ও মিল্টনের ক্ষমতা দেখিয়া স্তব্ধ হইতাম কিন্তু আত্তরিক ভালবাসা 
উপরোক্ত কবিসকলের প্রতি ছিল। মেকলের গ্রন্থের নাম ““বফি*” রাখিয়াছিলাম 
কলেজে থাকিতে আমি মনে মনে ভবিষাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্য সম্পাদন করিবা, 
কল্পনা করিতাম। তন্মধ্যে “জাতীয় ও ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধির বিজ্ঞান” একটি প্রকাং 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং একটি অতিবৃহত “সার্বজনীন ইতিহাস” লিখিবার কল্পনা এব 
উতৎকল, দ্রাবিড়, কণটি, মহাবাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া চারি বেদ ও সমস্ত পুরাণ সংগ্র 
করিবার কল্পনা প্রধান ছিল। 
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আমাদিগের সময়ে কাণ্তেন রিচার্ডসন কলেজের প্রিঙ্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁহার নিকটে 
আমি তিন বৎসর পড়ি। তাহার পরে তিনি বিলাত যান। তৎপরে দুই বংসর কর 
সাহেবের নিকট পড়ি। কাণপ্তেন সাহেব ইংরাজী সাহিত্যশান্ত্রে অসাধারণ বুৎপন্ন 
ছিলেন। শেক্স্পিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও 
দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার শেক্স্পয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি 
ভারতবর্ষের সব কিছু ভুলিতে পারি, কিন্তু আপনার শেক্‌স্পিয়র-আবৃত্তি ভুলিতে 
পারি না।” তিনি আশ্চর্যরূপে শেক্স্পিয়র বুঝাইয়া দিতেন। হ্যামলেটে যেখানে আছে 
“দ্যা শোজ্‌ ইটস্‌ হার লীভজ্‌ ইন দি গ্লাসী ফ্ীম” সেই স্থান বুঝাইবার সময়ে 
তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গাছের পাতা সবুজ, ““হোর লীতজ্‌*, 
এই প্রয়োগ কবি কেন ব্যবহার করিলেন? ইহার উত্তর দিতে না পারাতে তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, পাতার নিম্ভাগই জলে প্রতিবিষ্বিত হয়; সে ভাগ সাদা। তিনি 
“লিটারারি লীভজ্্‌*, “লিটারারি রিক্রিয়েশনজ" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা এবং “সিলেকশনজ 
ফম দি ব্রিটিশ পোয়েটস্‌্+ নামক সংগ্রহের সংগ্রহ-কর্তা। এ সংগ্রহের প্রথমে ইংরাজী 
কবিদিগের জীবনী আছে। তাহা অতি সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দররূপে লিখিত। 
এই সকল গ্রস্থ এক সময়ে ভারতবর্ষের কৃতরিদ্য সমাজে সর্বজনাদূত ছিল। কাণ্তেন 
সাহেব ইয়ারগোছ লোক ছিলেন যদি কেহ “এ্যামিস* শবকে ““এমিস++ উচ্চারণ 
করিতেন, তাহা হইলে তখনই বলিতেন, “ইউ আর এ মিস । তিনি আমাদিগকে 
নাটালয়ে সর্বদা যাইতে বলিততন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, 
“আজ থিয়েটারে যাইতেছেন নাকি ?: তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তি-বিদ্যা 
শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায়, গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে 
আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন, তাহারা সম্মানের সহিত তাহার উপদেশ গ্রহণ করিত। 
ইনি বিলাত হুইতে ফিরিয়া হুগলী কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিজিপালী করেন। 
তৎপরে পুনরায় হিন্দু কলেজে নিযুক্ত হয়েন। শিক্ষা সমাজের সভাপতি ড্রিংকওয়াটার 
বেথুন সাহেবের সঙ্গে ইহার বিবাদ হওয়াতে ইনি ১৮৫০ সালে কর্মচযুত হয়েন। 
কর্মচ্যুত হইবার পর কলিকাতার ওয়েলিংটন দত্বদিগের দ্বারা সংস্থাপিত মেট্রোপলিটন 
কলেজে দিনকতক প্রিন্সিপ্যালী করেন। ইনি পুনরায় অনেক বৎসর পরে মেজর 
রিচার্ডসন হইয়া প্রেসিডেলী কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েন। কয়েক 
মাস মাত্র এ কার্য করিয়া বিলাত প্রত্যাগমন করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে 
স্মরণ হইলে কি পর্যস্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্সিত হয়ঃ তাহা বলিতে পারি না-_ 
তাঁহার স্বতাব বিশুদ্ধ ছিল না- কিন্তু তথাপি হয়। যখন তিনি প্রথম বিলাত যান, 
তখন তাঁহাকে আমরা যে অভিনন্দনপত্র দিই, তাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িতে তিনি 
আমাকেই মনোনীত করেন। আমি কলেজের সবোশ্তম আবৃত্তিকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলাম। যেমন ইতিহাসবিদ বলিয়া খ্যাতিলাভ কবিয়াছিলাম, তেমনই “গুড 
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রীডর+ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। 

ভি. এল. রীজ সাহেব আমাদিগের গণিতাধ্যাপক ছিলেন। ইনি এক অদ্ভুত জীব 
ছিলেন। ইনি ফ্রান্সের সন্ত্রাট প্রথম নেপোলিয়নের ধবজাবাহক ছিলেন। নেপোলিয়নের 
প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। তাহার কথা বলিতে ইহার মুখ দিয়া লাল পড়িত। 
ইনি আদবে ছাত্রদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন না; কিন্তু গণিতের কেমন 
একটি নৈসর্গিক তয়ানকত্ব আছে, তাঁহার অধ্যাপনের সময় আসিলে কোন কোন 
বালক কলেজের রেল টপকাইয়া পালাইত। আমি কখন রেল টপকাইয়া পালাই 
নাই; কিন্তু আমার স্মরণ হয়ঃ তাঁহার ভয়ে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় তলের হলে 
অন্য কতকগুলি ছোকরাদিগের সহিত লুকাইয়া ছিলাম। কমিটির মিটিঙের সময় ব্যতীত 
অন্য সময়ে এ হল বন্ধ থাকিত। আমরা সেদিন কোন রকমে তাহার ভিতর ঢুকিয়া 
ছিলাম। ইনি ইংরাজী ভাল উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। ইনি একদিন কেদারায় 
বসিয়া আছেন ; ছারপোকা-__যাহার সম্বন্ধে কোন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন__ 

হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধে 
সুযোঁ ভ্রমতি চাকাশে মৎকুনস্য চ শঙ্কয়া।”? 

তাহা তাঁহার অত মোটা পেন্টুলুন ফুঁড়িয়া কামড়াইতে তিনি “বাগ্স! বাগ্স !?” না 
বলিয়া “বোগ্সঃ বোগ্স” বলিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি “ডি'-কে “দ"? এবং “টি'-কে 
“ত*” উচ্চারণ করিতেন। একদিন তাঁহার ক্লাসে বসিয়া আমি সম্মুখে কাগজ রাখিয়া 
তাকাইয়া তিনি যেরূপ উচ্চারণ করিতেন সেরূপ করিয়া বলিলেন, “সাহিত্যে এত 
ভাল; গণিতে ভাল নয় কেন?” 

এমন উত্তম-স্বভাব শিক্ষক আমি কখন দেখি নাই। তাঁহার স্বভাব অতি চমণ্কার 
ছিল; কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তিনি ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন। কাণ্তেন সাহেবের শ্রীষ্টিয়ধর্মে 
বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তিনি সংশয়বাদী ছিলেন না। কবিরা কখনও সংশয়বাদী 
হইতে পারেন না। মেকলে সাহেব বলিয়াছেনঃ শেলী নাস্তিক হইলেও তাঁহার আস্তিকতা 

কর সাহেব কাণ্তেন সাহেবের মত জাঁকালো লোক ছিলেন না, কিন্ত প্রগাঢ় 
বিদ্বান ছিলেন । কাণ্তেন সাহেব এক বিষয়ে অথাৎ ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ে অসাধারণরূপে 
ব্ুৎপুন্ন ছিলেন, কিন্তু কর সাহেব সকল বিষয় জানিতেন। যখন আমরা কাণ্তেন 
সাহেবের শিক্ষাধীন ছিলাম তখন তিনি ধর্মনীতি বিষয়ে লেকচার দিতেন। কিস্তু আমরা 
দুই তুলনা করিয়া দেখিয়াছি কর সাহেবের লেকচার গম্ভীরতর বোধ হইত কিন্ত 
তত সুন্দর বোধ হইত' না। কর সাহেব আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি প্রথমে 
হেড মাস্টার ছিলেন, পরে প্রিন্গিপাল হন। তীহার হেড মাস্টারের পদ হইতে উন্নতির 
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ঈন্য চেষ্টা বিষয়ে আমাকে সব খুলিয়া বলিতেন। তাঁহার ধর্মমত কিরূপ ছিল আমরা 
মবধারণ করিতে সমর্থ হই নাই। একদিন তিনি আমাদিগের নিকট আমাদিগের 
দশের পৌত্তলিকতার সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের বোধ হইল তিনি 
গাঢ় শ্রীষ্টিয়ান নহেন। ইনি পরে হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েন। সেই অবস্থাতে 
ভর্নমেন্টের আদেশানুসারে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার স্কুলসকল পরিদর্শন করিতে যান। 
সই সময়ে তাঁহার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। আমি এঁ সময়ে মেদিনীপুর 
ুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাদের নাম “ডোমেস্টিক ম্যানার্স অফ দি হিগুজ* এবং 
গ্লিম্প্সেজ অফ ইগ্+। তিন-চারি বংসর হইল (এক্ষণে ১৮৮৯) তাঁহার মৃত্যু-সমাচার 
নংবাদপত্রে পাই। এই সমাচার পাইবার পূর্বে কতবার আম এইরূপ দিবাস্বপ্ন দেখিয়াছি 
যেঃ আমি যেন এই বৃদ্ধ বয়সে স্কটলগ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি 
গার তিনি আমাকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। . 
আমাদিগের আর এক অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নাম হালফোর্ড সাহেব। মানুষটি 
নকল বিষয়ে বিশেষতঃ ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন। লোকটি 
বড় নীরস ছিলেন কিন্ত স্বভাব ভাল ছিল। ইনি একদিন প্রশ্রাব করিতে গিয়াছেন, 
আমরা তাহার নোট বই খুলিয়া দেখিলাম, এক স্থানে “নেক, স্-নেক, নেক, 
নেক, নাগ” লিখিত রহিয়াছে। এইরূপে সংস্কৃত “নাগের”' সঙ্গে ইংরাজী “*ম্সেক? 
ণব্দ মিলাইয়া দিয়াছেন। আর এক স্থানে দেখিলাম ““বোক্কাস্‌ কিং অফ মাউরিটানিয়া, 
বোক্কাস্‌ (শ্রীক ভাষায়)-ছাগল-বোকা (বাংলা) অর্থাৎ বোকা ছাগল।”' সেই 
টবইয়ে আমরা দেখিলাম এক স্থানে রসিক পুরুষ একটি কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছেন। 
আমরা কখন মনে করি নাই যে হালফোর্ড সাহেব কবিতা লিখিতে পারেন অথবা 
কবিতা লিখিতে ভালবাসেন । সেই কবিতা লর্ড এলেনবরোর প্রতি উক্ত। বিষয় চীনের 
সহিত যুদ্ধ। উহাতে এক স্থানে চীন সন্ত্রাটকে “সেরিক লর্ড' বলা হইয়াছে, দেখিলাম। 
রোমানেরা চীন দেশকে সেরিকা বলিত। ইনি একদিন আমাদিগকে বলিলেন যে, 
সেম্যাটোলজি নামে একটি নৃতন বিদ্যা ইংলপ্ডে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ব্যাকরণ, 
ন্যায় ও অলঙ্কার এই তিনের সংবোশ। সেম্যাটোলজি নামেতে আমাদিগের বড় 
আমোদের উদয় হইল। আমরা তাঁহাকে এ বিষয়ে লেকৃচার দিতে প্রার্থনা করিলাম। 
যে কয়েকজন অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আমি প্রধান। তিনি কর সাহেবকে 
আমাদিগের উৎসাহের কথা বলাতে কর সাহেব বলিলেন, “আপনাকে উহারা ঠাট্টা 
করিয়াছে।* সেই অবধি আমার প্রতি কিছুদিনের জন্য বাম ছিলেন এবং কর সাহেবও 
যখন আমাকে নিজ হইতে (কলেজ কমিটি হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহার 
অতিরিক্ত) সাটিফিকেট দেন, তখন তাহাতে লিখিয়া দিয়াছিলেন ““যতদূর প্রতাক্ষভাবে 
জানি, তাহার স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল।+? কলেজ কমিটির সার্টিফিকেটে লেখা ছিল 
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“তাহার স্বভাব্চরিত্র অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল ।+* সেম্যাটোলজি বিদ্যার উল্লেখ একবার 
যাহা আমরা হাজফোর্ড সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলামঃ আর কখনও শুনি নাই। হালফোর্ড 
সাহেবের আর দুই একটি গল্প আমরা প্রণীত হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্তে আছে। 
আমার সহাধ্যায়ীর মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন 
ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জশদীশনাথ রায়, 
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, শিরীশচন্দ্র দেব ও গোবিন্দচন্্র দত্ত প্রধান 
ছিলেন। পরলোকগত কবিবর মাইকেল মধুসূদন সেকেগ্ ক্লাস হইতে স্রীষ্টরিয়ান হইয়া 
ছাড়িয়া যান। তৎপরে বিশপ্স্‌ কলেজে ভর্তি হয়েন। প্যারীচরণ সরফার প্রেসিডেন্সী 
কলেজের প্রোফেসর এবং সুরাপান নিবারণী সভার প্রথম সংস্থাপক ছিলেন। 
জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর ব্যারিস্টার। তিনি স্রীষ্টিয়ান হইয়া বিলাত যান। ইনি লগ্ুন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদে দিনকতক নিযুক্ত ছিলেন । এক্ষণে (১৮৮৯) 
ভারত-সাম্রাজোশ্বরী ভিক্টোরিয়া বড় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি শ্বীষ্টিয়ান 
হইয়া যখন ভারতে ছিলেনঃ তখন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেনঃ “আমি ব্রাহ্মণ শ্বীষ্টান। 
মানুষ হাজার উদার হউক তাহার পক্ষে জাত্যাভিমান সমাকরূপে পরিত্যাগ করা 
সুকঠিন।” ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভূত যশের সহিত ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্‌ পদের কার্য 
সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্গন লইয়াছেন। ইনি বঙ্গভাষায় এঁতিহাসিক উপন্যাসের 
সৃষ্টিকর্তা এবং গাহ্‌স্থযব্ধি” গ্রভৃতি কতকগুলি অতি উত্তম গ্রন্থ বাঙ্জলা ভাষাতে 
রচনা করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার বিখ্যাত কালীশঙ্কর ঘোষদিগের 
বংশজাত। ইনি গণিত বিদ্যাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্টেটী 
কার্য কিছুদিন করিয়া পরলোকগমন করেন। আনন্দকৃষ্ণ বসু বিখ্যাত সর্‌ রাজা রাধাকাস্ত 
দেবের দৌহিত্র। ইনি এক্ষণে জীবিত আছেন। ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ 
বিদ্বান ও রাজা নরেন্দ্র ও রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেবের লেখাপড়ার কার্যে তাহাদিগের 
ডান হাত বলিলে হয়। জগদীশনাথ রায় বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম জেলা পুলিস সুপারিন্টেপ্ডেন্ট 
পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র অনেক দিন অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত ডেপুটি 
মাজিন্টরেটের কার্য করিয়া এক্ষণে পেল্গন লইয়াছেন। পরলোকগত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন । শিরীশচন্দ্র দেব অনেককাল হেয়ার সাহেবের 
স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা কার্য খ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্গন লইয়াছেন। 
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত সেকালের: ছোট আদালতের জজ বিখ্যাত রসময় দত্তের পুত্র। আমি 
কলেজে থাকিতে ইংরাজী কবিতা পড়িতাম, না বলিয়া, তাহা গিলিতাম বলিলে 
হয়) তাহা এমনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। ইনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একহাদয় 
ছিলেন বলিলে হয়। প্রাচীন ও আধুনিক ক্ষুদ্রতম ইংরাজী কবির গ্রন্থ পর্যন্ত আমরা 
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পড়িতাম। ইনি কলেজ ছাড়িয়া ট্রেজারিতে এক উচ্চ কর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি 
কোন কারণবশতঃ এঁ কর্ম ছাড়িয়া বিলাত যান ও তথায় সেকালের সুপ্রীম কোর্টের 
প্রধান জজ ও আমাদিগের একজন পরীক্ষক স্যার এডওয়ার্ড রিয়ান-এর সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী কবিতা উত্তম রচনা করিতে পারিতেন। ইনি বিখ্যাত 
কুমারী তরু দত্তের পিতা। ইনি যেমন স্বভাবতঃ ভদ্রলোন্ক ছিলেন এমন অতি অল্প 
পাওয়া যায়। ইনি স্্রীষ্টধমবিলন্বী ছিলেন। 

কলেজে অধাযন করিবার সময়ে আমার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটে, তন্মধ্যে 
আমার প্রথম বিবাহ, বিখ্যাত ইংরাজী লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্রকে তীহার প্রণীত 
রামমোহন রায়ের জীবনী লেখনে সাহায্য প্রদান) স্বীয় রামগোপাল ঘোষের সহিত 
রাজমহল ও গৌড় ভ্রমণ, এবং আমার ধর্মমতে পুনঃপুনঃ কয়েকটি পরিবর্তন প্রধান। 

আমার প্রথম বিবাহ সেয়ালদহের রামমোহন মিত্রের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর 
সহিত হয়। আমার বয়ঃক্রম তখন সতেরো বৎসর ও কন্যাটির বয়স এগারো বৎসর । 
আমার এখানে কুলকর্ম হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আদ্যরস হাটখোলার দত্বদিগের 
বাটিতে হয়। ইহা পরে বিবরিত হইবে। আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর ইঙ্গিত আমার 
বক্তৃতার দুই-এক স্থানে আছে। একুশ বৎসরে আমার আদ্যরস হয়। 

ইংরাজী ১৮৪২ সালে “কলিকাতা রিভিউঃ নামক সাময়িক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত 
কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহন রায়ের জীবনী লিখেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র বিখ্যাত টেকচাঁদ 
ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্রের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত লোক। 
আমি যে বৎসর হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উঠি, সেই বৎসর তিনি কলেজ 
পরিতাগ করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার এঁ জীবনী প্রণয়নে মহাখ্যাত্যাপন্ন 
ৃষ্টায় ধর্ম প্রচারক ডাক্তার ডফ্‌ সাহায্য করেন। এ জীবনী কিশোরীবাবুর সাংসারিক 
উন্নতির কারণ হয়। তাঁহার এ লেখা বেঙ্গল সেক্রেটরী হেলিডে সাহেবের দৃষ্ট আকর্ষণ 
করে। হেলিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিস্টরে্টী পদ দেন। আমি উক্ত জীবনী 
বচনায় বিলক্ষণ সাহায্য করি। রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক পক্স আমার পিতার 
নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিই। এই সকল গল্পের সঙ্গে একটি গল্প 
এইরূপ ছিল যে, রামমোহন রায় নিজ্তেব প্রচারিত ধর্মকে “ইউনিভাসলি রিলিজিয়ন* 
অথাৎ বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, আর যখনই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, 
তখনই তাঁহার অশ্রপাত হইত। আমার পিতাঠাকুরও যখন এরূপ বলিতেন, তখন 
গদগদ হইতেন' 

কলেজে পড়িবার সময়ে বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁহার 
বাটা এ সময়ে ইংরাজীতে কৃতবিদা ব্যক্তিদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। এইজনা তিনি 
'এজুরাজ** অথাৎ এডুকেটেডদিগের রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি 
ংরাজীওয়ালাদিগের অনভিষিক্ত রাজা (আন্ক্রাউন্ড্‌ কিং) ছিলেন। তিনি এ বৎসর 
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পূজার সময়ে তাঁহার অতি সুন্দর ক্ষুদ্র স্টামার “লোটাস”? (পদ্মু) আরোহণ করিয়া 
রাজমহল ও গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য গমন করেন। মদনমোহন তকলিক্কার 
ও আমাকে এবং অন্যানা দুই-একজনকে সঙ্গে লইয়া যান। অদ্য তিন বৎসর হইল 
““সুরভি”* সংবাদপত্রে উক্ত ভ্রমণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল ॥ 


চল্লিশ বসর পূর্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 


এক্ষণে বাঙ্গালীরা কত দেশদেশাস্তর যাইতেছে, সাত সমুদ্র তের নদী পার বিলাত 
যাইতেছে, কেহ কেহ আট সমুদ্র চৌদ্দ নদী পার আমেরিকায় যাইতেছে। কিন্তু 
চবিবশ বৎসর পূর্বে কেহ যদি লেপ্তোর বা মসূরী পর্যন্ত যাইত, তাহা হইলে তাহাকে 
লোকে বীরপুরুষ জ্ঞান করিত। স্বগীয় রামগোপাল ঘোষ ততদূর গিয়াছিলেন। তজ্জন্য 
তাহার বীরত্ব আমরা কতদূর প্রশংসনীয় জ্ঞান করিতাম তাহা বলিতে পারি না। 
উক্ত ঘোষজা মহাশয় তাঁহার সময়ে ইংরাজীওয়ালাদিগের প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি 
হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ এবং উক্ত কলেজে পঠনশীল যুবকদিগের অধিনায়ক ছিলেন। 
তাঁহারা সকলে রামগোপালবাবুর বাটীতে একত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত ইংরাজীতে 
কথোপকথন করিতেন এবং ইংরাজী বিদ্যাবিষযয়ক আলাপ করিয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ 
করিতেন। এই জন্য তিনি “এজুরাজ+? বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই এজু শব্দ এডুকেটেড 
শব্দের অপভ্রংশ। ১৮৪৩ সালে যখন আমরা কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করি, 
তখন একদিন রামগোপাল বাবুর সহিত আমাদের পরামর্শ হইল যে তাঁহার “লোটাস; 
স্টীমারে আরোহণ করিয়া পূজার ছুটি বঙ্গদেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করা যাইবে। তাঁহার 
লোটাস স্টীমারটি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর, যথার্থই তাহা তাহার নামের 
উপযুক্ত ছিল। সেটিকে যথার্থ পদ্মের ন্যায় দেখাইত। বাম্পীয়শপাত আরোহণ করিয়া 
বঙ্গদেশের দূরস্থ স্থান ভ্রমণ করা তখন দুঃসাহসিক কার্য বলিয়া লোকে মনে করিত। 
এরূপ দুঃসাহসিক কার্যে আমি প্রবৃত্ত হইব, পূর্বে মাতাঠাকুরাণী তাহা জানিতে পারিলে 
ভ্রমণে যাইতে দিবেন না, অতএব তিনি যাহাতে টের না পান অথচ কার্যটি সমাধা 
করিতে হইবে এই জন্য একটি ষড়যন্ত্র করিলাম। সে ষড়যন্ত্রের ভিতর কেবল আমি 
ও আমার স্বগীয় পিতাঠাকুর মহাশয় ছিলেন। স্থির হইল, মাতাঠাকুরাণীকে বলা 
হইবে যে, আমি রামগোপাল বাবুর ন্বগ্রাম বাঘার্টী যাইতেছি, তাহার পর ক্রমে 
ক্রমে পিতাঠাকুর যথার্থ কথা ব্যক্ত করিবেন। যে দিন আমরা বাম্পীয়পোত আরোহণ 
করিব সেদিন উৎসাহের সীমা কি? সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আমরা কয়জনে 
রামগোপাল বাবুর বার্টাতে উপস্থিত হইলাম। তখন ব্যাগ নামক পদার্থ-__যাহা এক্ষণে 
কাপড়, তরকারী, ফল, হুকা, তামাক প্রভৃতি জগতের জিনিসে পরিপূর্ণ হইয়া ভদ্রলোককে 
ভদ্র মুটিয়াতে পরিণত করে-__তাহার ব্যবহার ছিল না। আমরা প্রত্যেকে এক একটি 
কাপড়ের মোট লইয়া স্টামার আরোহণ করিয়া ত্রিবেণী পৌঁছিলাম। পূর্বে ত্রিবেণী, 
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বলাগড়, শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থান কি স্বাস্থ্যকর স্থানই ছিল! লোকে কলিকাতা হইতে 
জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তথায় যাইত। এক্ষণে এ সকল স্থান ম্যালেরিয়ার আকর 
হইয়াছে। বাঘার্টী ত্রিবেণীর নিকটস্থ গ্রাম। আমরা তথায় রামগোপাল বাবুর গ্রাম্য 
বা্টীতে পূজার কয়েকদিন যাপন করিলাম। রামগোপাল বাবু নিজে পূজার কার্ষে 
লিপ্ত থাকিতেন না; তাঁহার সম্পকীয় একটি বৃদ্ধ লোক পৃজার সকল কার্ধের তত্বাবধান 
করিতেন, কেবল শাস্তিজল লইবার দিনে রামগোপাল বাবুকে শান্তিজল নিতে দেখিলাম। 
এ কয়েক দিবস কেবল মেকলের রচনাবলী (মেকলে'জ এসেজ্) পাঠ করি। তখন 
আমরা মেকলে-খোর ছিলাম। তাঁহাকে ইংলগ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থক্তা বলিয়া বোধ 
হইত। এক্ষণে তাহার শত মহদ্গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে কবিওয়ালা ও তাঁহার এক একটি 
রচনা (এসে) এক এক তান কবির ন্যায় জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, একবগ্গা 
ও অত্যুক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি অল্পই আছে। তৎপরে ত্রিবেণীতে পুনরায় স্টীমার 
আরোহণ করিয়া আমরা মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দিনগুলি অতি আমোদে 
কাটান হইত। প্রাতে উঠিয়া চা, বিস্কুট ও ডিম খাওয়া হইত। মধ্যাহ্ৃকালে বাঙ্গালীর 
ভাত, ডাল, মাছের ঝোল ; রাত্রিতে ইংরাজীতর অথবা হিন্দুস্থানীতর আহার হইত। 
সকাল বিকাল দুই বেলা তীরে নামিয়া আমরা পাখী মারিতে যাইতাম। সেই পক্ষীর 
মাংস ভক্ষণ করা যাইত। একদিন রামগোপাল বাবু আমাকে একটি পিস্তল ছুঁড়িতে 
দিলেন। আমি বলিলাম, “আমি পিস্তল কখন ছুঁড়ি নাই, ভয় হইতেছে পাছে হাতটা 
উড়িয়া যায়।”* রামগোপাল বাবু বলিলেন) “গেলই বা।” তখন এ কথা কঠোর 
(বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি। আমরা ক্রমে বঙ্গদেশের 
অক্সফোর্ড নবদ্বীপ পার হইয়া বিন্বগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে 
স্টামারে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তথায় স্টামারে নোঙর করিলাম। মদনমোহন 
তকলিষ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত বাক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন 
সুকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাহার প্রণীত প্রধান কবিতার নাম বাসবদন্তা। তিনি 
সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বিটন স্কুল যখন প্রথম স্থাপিত হয়, 





রূপ মহৎ কার্ষে বিটন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব 
তাহা ভরাট “মাই ডিয়ার মদন+? (প্রিয় মদন) বলিয়া 
লিখিতেন। ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ““সর্বশুভঙ্করী” নামে পত্রিকা 
করেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি প্রস্তাব তকলিস্কার 
লখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক এরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় 
টাশিত হয় নাই। তকালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য হইয়া সমাজ-সংস্কার 
যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহত্র সাধুবাদের উপযুক্ত । 
তর্কালক্কার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মুরশিদাবাভিমুখে গমন করিলাম । আমরা 
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মুরশিদাবাদের ঘাটে নোঙর করিয়াছি, এমন সময়ে নবাবের মাল বোধাই করা একটি 
লম্বোদর ভড় কৃশাঙ্গী “লোটাসের উপর আসিয়া জোরে পতিত হয়। তাহাতে লোটাসের 
বিলক্ষণ অঞ্জহানি হয়ঃ লোটাসের আরোহী কয়েকজন বীর পুরুষ ভড়ের উপর উঠিয়া 
মাঝিদিগকে উত্তম মধাম দেন। এইরূপ উত্তম মধাম দিয়া মুরশিদাবাদ সম্মুখে আর 
থাকা বিধেয় নহে জ্ঞান করিয়া ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গমস্থলাভিমুখে স্টীমার চালন 
হয়। তৎপরে উক্ত সঙ্গমস্থল হইতে আমরা রাজমহলাভিমুখে যাত্রা করি। রাজমহলে 
পৌঁছিয়া তথায় মুসলমান নবাবদিগের নির্মিত অক্রালিকার ভগ্রাবশেষ দর্শন করি। 
তন্মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরনির্মিত সিংহ-দালান প্রধান। এই দালানে বসিয়া নবাব প্রত্যহ 
দরবার করিতেন । ভূত্তপূর্ব হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল ইংরাজী সুকবি ও কাব্যশান্ত্রবিশারদ, 
সেক্সপিয়র প্রণীত নাটকের বিখ্যাত আবৃত্তিকারী আমাদিগের শিক্ষক সুপ্রসিদ্ধ কাণ্তেন 
রিচার্ডসন এই সকল তগ্নাবশেষ সম্বন্ধে যে একটি কাবা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার 
বাঙ্গলা অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল। 

এস হে, পথিক! হেথা, এস এই স্থানে, 

কালের নাশিনী গতি হের এই খানে। 

যখন নিশীথ কালে পেচকের রব, 


পবিত্র উৎসাহে পূর্ণ, কবিত্বে মগন, 

কিংবা জ্ঞান-চিন্তারত হয় তব মনঃ 

এ ভগ্ন প্রাচীর তোমা বলিবে তখন, 

কি অনিত্য হয়ঃ হায়! পার্থিব গৌরব, 

মানব কীরিতি সহ গত হয় সব, 

আশা ভরসা যত যৌবনের সাথে 

হৃদয় .ভগ্নাবশেষ রাখিয়া পশ্চাতে। 

যখন রেলওয়ে রাজমহল পর্যস্ত হয়, তখন এই সকল ভগ্নাবশেষ রেলওয়ে এবং 

রেলওয়ে কর্মচারীদিগের বাসস্থান নিমণি জন্য একেবারে বিধ্বস্ত করা হয়। যখন 
এই বিধবংস কার্য চলিতেছিল, তখন আমি এই ভ্রমণের ১৭ বৎসর পরে রাজমহলে 
পুনরায় একবার যাই। তখন গিয়া দেখি মজুরেরা অতি কষ্টে নবাবদিগের অক্টালিকাসকল 
ভাঙ্গিতেছে। সেকালে অট্টরালিকাসকল খুব মজবুত ছিল, এক্ষণকার অন্টালিকাসকল 
আদৌ সেরূপ মজবুত নহে। ইংরাজনির্মিত অক্টরালিকাসকলে শীঘ্র ফাট ধরে। রাজমহলের 
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দিকে গঙ্গা নদীর যে খাড়ী গিয়াছে সেই খাড়ীর ভিতর দিয়া কিয়দ্দুর গমন করিয়া 
উক্ত পাহাড়সকল পর্যবেক্ষণ করি ও পাহাড়িয়াদিগের বনা গীত শ্রবণ ও বন্য নৃত্য 
দর্শন করি। 

তৎপরে রাজমহল হইতে মহানন্দা-পল্মা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলাভিমুখে গমন করি। 
এই পথে জলদস্যুর ভয় থাকাতে আমরা রান্রিতে স্টীমারের ডেকের উপর ভাল 
করিয়া পাহারা দিতাম। আমি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া তলওয়ার হাতে করিয়া পাহারা 
দিতাম। যখন আমরা মহানন্দার ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তখন তাহার পুঙ্করিণীর 
জলের ন্যায় আকাশবর্ণ জল ও তীরস্থ শ্যামল বন উপবন দর্শন করিয়া মনে মহানন্দ 
উপস্থিত হইল। যখন মহানন্দা নদীর ভিতর স্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন 
গ্রাম্য লোকেরা “ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে” “ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে” 
বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয়পোত দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পূর্বে বাষ্পীয়পোত 
কখন মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করে নাই। লোকে তাহা দেখিয়া বিন্ময়ান্থিত হইল 
এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। 
স্টামার হইতে যখন গ্রামে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত, যে 
গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। একি ব্যাপার! 
আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বস ও তাঁহার সঙ্গীর ন্যায় কোন 
একটা নূতন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি; ও সেই আমেরিকাবাসী ইগ্ডিয়ানগণ 
আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে। ইহার মধ্যে একদিন মহানন্দার তীরে 
আমরা রাত্রে নঙ্গর করিয়া আছি, এমন সময়ে বাঘের ডাক শুনা শেল। যখন 
আমরা ভোলাহাট নামক স্থানের সম্মুখে গৌঁছিলাম, তখন আমরা একটি “*কড়কড়ে 
পানীতে”? (র্যাপিড) পড়িলাম। স্টীমার কোন মতে আর অগ্রসর হয় না। আমরা 
রামগোপালবাবুকে বলিলাম, “আর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই, ঘরে ফিরিয়া 
যাওয়া যাক্‌।”” রামগোপালবাবু অসমসাহসিক কার্যসকল করিতে বড় ভালবাসিতেন। 
তিনি বলিলেন, “ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, স্টীমারের কলে 
সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে বইল (বয়লার) ফাটিয়া আমরা 
যদি আকাশে উড়িয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই।+? রামগোপালবাবু বলিতেন যে এমন 
অনেকবার ঘটিয়াছে যে, বন্দুকের গুলি তাঁহার শরীরের খুব নিকট দিয়া গিয়াছে, 
কিন্তু তাঁহাকে ম্পর্শও করে নাই। তিনি বলিতেন, “আমি মন্ত্রপৃত জীবন ধারণ 
করি।”' (আই বেয়ার এ চার্মড্‌ লাইফ)। স্টামারে পূর্ণ জোর দিবার পূর্বে স্টীমার 
হালকি করিবারজন্য স্টীমারের অধিকাংশ জিনিসপত্র জালিবোটে করিয়া তীরে নামান 
হইল। স্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ভয়ানক গাঢ় বাম্পরাশি পুনঃ পুনঃ 
উদগীরণ করতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় “কড়কড়ে পানী”? কোন প্রকারে পার হইল। নদীর 
দুই তীর লোকে লোকারণ্য ; যেমন পার হইল অমনি রামগোপালবাবু রামমোহন 
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রায়ের গান ধরিলেনঃ “ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়*+; কেবল ““অন্যের? 
শব্দ পরিবর্তন করিয়া “জলের? এই শব্দ ব্যবহার করিয়া গান গাইতে 
লাগিলেন১_-““ভয় করিলে যাঁরে না থাকে জলেরই ভয়।+ তংপরে আমরা মালদহ 
নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার তদানীন্তন ডেপুটি কলেক্টরবাবুর বাসায় আতিথ্য স্বীকার 
করিলাম। তিনি আমাদিগকে সমাদরে তাঁহার বাসায় রাখিলেন। তথায় দুই-একদিন 
অবস্থিতি করিলে পরে গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে সকক্প হইল। এ ভগ্রাবশেষ 
মালদহ নগর হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উহা দেখিতে নিবিড় বনাকীর্ণ, 
আমাদিণের সঙ্গে যে কয়েকটি বন্দুক ছিল, তদ্বযতীত আর কয়েকটি বন্দুক ও কয়েকটি 
হস্তী সংগ্রহ করা গেল। আমাদিগের সঙ্গে মালদহের তদানীন্তন সিবিল সার্জন সাহেব 
জুটিলেন, তাঁহার নাম এতদিন পরে স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয় ডাঃ এল্টন 
হইবে। এক হস্তীর উপর রামগোপালবাবু ও ডাক্তার সাহেব এবং অন্যান্য হস্তীর 
উপর আমরা সকলে চলিলাম। তকলিস্কার মহাশয় একটি হ্স্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন-_-কোট 
ও পেন্টেলুন পরা, হাতে বন্দুক, কিন্তু মাথায় টিকি ফর্ফর্‌ করিয়া বাতাসে উড়িতেছে! 
দৃশ্যটি দেখিতে মনোহর হইয়াছিল। যাইতে যাইতে তকলিঙ্কার হাতীর উপর হইতে 
পড়িয়া গেলেন। হাতীটি অতি শায়েস্তা ছিল, অমনি থমকিয়া দাঁড়াইল। আর এক 
পা নিক্ষেপ করিলে তকলিঙ্কার মহাশয় চেপটিয়া যাইতেন। এইরূপে আমরা গৌড়ে 
বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এ কোতোয়ালি দরজার খিলান অতি বৃহতৎ। এ 
প্রকার খিলান, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে অতি অল্প স্থানেই আছে। তৎপরে আহারের 
উদ্‌যোগ্ হইল। সাহেব ও রামগোপালবাবু একত্রে আহার করিলেন, আমাদের বাঙ্গালীতর 
বন্দোবস্ত হইল। গৌড়ের জঙ্গলবাসী কতকগুলি লোক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। 
তাহাদিগের নিকট হইতে আমরা মহিষের দুগ্ধ কিনিলাম এবং কয়জনে পড়িয়া খিচুড়ি 
রাধিলাম। ভোজন সমাধা করিয়া আমরা ভগ্নাবশেষ দর্শনে বহির্গত হইলাম। আমরা 
দেওয়ান-খানা নামক একটি ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। এইখানে বাদশাহের প্রতাহ দরবার 
হইত । প্রাচীরের উপর অতীব সুক্ষ কারুকার্য দেখিলাম । সেই কারুকার্ধের মধ্যে কোরান 
হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি আরবী বাক্য খোদিত দৃষ্ট হইল। আমি যেন আমার সম্মুট 
দেখিতে পাইলাম যে, বাদশাহ সিংহাসনে আসীন আছেন, আর উজীরর ও অন্যান্য 
রাজকর্মচাররিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবনতজানু হইয়া উপবিষ্ট আছেন; অনতিদূরে 
সুবিচারপ্রার্থী অসংখ্য মুসলমান ও হিন্দু দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎপরে চট্টকা গেলে 
বোধ হইল যেন আমি স্বপ্র দেখিতেছিলাম। মনুষ্োর কীর্তি কি অস্থায়ী! যে স্থান 
এরূপ জনতা ও লৌকিক কার্ধের ব্যস্ততার আধার ছিল তাহা এক্ষণে বিজন ও 
ভয়ানক হিংশ্র জন্তর আবাস হইয়াছে। তৎপরে আমরা প্রকাণ্ড কয়েকটি পুফরিণী 
দেখিলাম। সে সকল পুষ্করিণী এক একটি হ্রদের ন্যায়। তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ কুমীর 
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গাসিতে দেখা গেল। এক স্থানে আমরা কলিকাতার অক্টরলনী মনুমেন্টের ন্যায় 
কটি অততযুচ্চ স্তস্তাকৃতি গৃহ দেখিলাম । শুনিলাম যে, তাহার উপর রাজ-জ্যোতির্বেত্তা 
াত্রে উঠিয়া নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতেন। আমার ক্ষণেকের জন্য স্বপ্নের ন্যায় বোধ 
ইল) যেন অদ্যাপি রাত্রে উষ্বীধধারী ও আপাদলম্বিত আলখাল্লাপরিহিত 
াজ-জ্যোতির্বেন্তা নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণ নিয়োগ করতঃ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণকার্য সম্পাদন 
রিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য অনেক ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। এই সকল ভগ্নাবশেষের 
ত্রান্ত র্যাবেন্শা সাহেব সম্প্রতি তাহার প্রণীত ““রুইন্স্‌ অব্‌ গৌড়'ঃ নামক গ্রন্থে 
বিশেষ বিবৃত করিয়াছেন। এই সকল ভগ্রাবশেষ দেখিয়া আমরা মালদহ নগরে 
ধত্যাগমন করিলাম। সে দিবস সাহসী রামগোপালবাবু ও ডাক্তার সাহেব ব্যতীত 
মার সকলের সৌভাগ্যক্রকে ব্যাঘ্র কিংবা অন্য কোন হিংশ্র জন্তর সহিত মোলাকাৎ 
য় নাই, তাহা হইলে আমাদিগের মধ্যে যে কয়জন অপদার্থ ভীরু বাঙ্গালী ছিল, 
চাহাদিগের দুর্দশা কি হইত বলা যায় না। 

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় আমার ধর্মমতে পর পর কতকগুলি পরিবর্তন হয়, 
ন্ত উনিশ বৎসরের সময় পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
ঙ্গে আলাপ হইলে যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম হই, তাহা এখনও আছি। এই 
ম্বন্ধে দেবেন্দ্রবাবু আমাকে তাঁহার কোন পত্রে নানকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখেন, 
“যুগে যুগে একো বেল।”* পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে শেভালিয়র র্যামজে-র 
সাইরাসেজ ট্র্যাভেলজ্‌” পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে 
[ামমোহন রায়ের “আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক ইন ফেভর অফ্‌ দি প্রিসেপ্টস্‌ 
মফৃ জীসাস* এবং চ্যানিঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান শ্রীষ্টীয়ান হই, তৎপরে 
ঈষৎ মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী 
হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ করা যায় তখনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে 
হইবে, আর তখন যথার্থই বাদক ছিলাম। : 

ঈষৎ মুসলমান হইবার বৃত্তান্ত এই। প্রথম যাহা ঠাট্টাতে আরম্ভ করিলাম, তাহা 
কয়ৎ পরিমাণে যথার্থতঃ হইয়া পড়ি। কলেজে থাকিতে দেখিলাম, সহাধ্যায়ী 
স্লানেন্রমোহন ঠাকুরের ঝোঁক ত্রিত্ববাদাত্মক স্বীষ্টীয় ধর্মের (ট্রিনিট্যারিয়ান ক্রিশ্চিয়ানিটি) 
দকে। উক্ত ধর্ম আমার বিষদৃষ্টির বিষয় ছিল। আমি মিছামিছি মুসলমান হইলাম 
এবং আমার সমাধ্যায়ীদিগের নিকট জ্ঞানেন্দ্রমোহন ্্রীন্তীয় ধর্মের পক্ষে যে প্রমাণ 
দেখাইতে লাগিলেন, আমি ঠিক সেইরূপ প্রমাণ মুসলমান ধর্মের পক্ষে দেখাইতে 
নাগিলাম। তখন শ্ত্রীষ্টীয় জগতে পেলি সাহেবের আদর বড়। আমি দেখাইলাম যে 
পেলি সাহেব শ্রীষ্টীয় ধর্মের পক্ষে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, টিনা দিলা 
মুসলমান ধর্মের পক্ষে দেওয়া যায়। সমাধ্যায়ীরা ধরিল যে+ মুসর 

বনি এতই অনুরাগ তবে তুমি প্রকাশ্ারণে মু্লদান বর্ম গ্রহণ ফর না কেন। আমি 
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বলিলাম, অবশ্য গ্রহণ করিব। আমি ত্ুৎপরে এই মর্মে এক হস্তলিখিত ঘোষণাপত্র 
প্রচার করিলায় য়েঃ অযুক দিন আমি কলেজ ফ্লাটে যে যধজিদ আছে (সে মাজিদ 
এখনও আছে) তাহাতে রিধিপূর্বক প্রকাশ্যরূপে মুসলমান রর্ম গ্রহণ করির। এই 
ঘোষণাপত্র সয়স্ত কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইল। ত্াহারাও বাহিরের 
লোরুদিগকে তাহা দেখাই্ল। সে দিন উক্ত মশজিদের সম্মুখে অবশ্য লোক জমিত, 
কিন্ত পরিশেষে বিদ্রীপ টের পাইয়া জমে নাই। য়াহা হউক, ধর্ম লইয়া এরূপ উপহাস 
করা উচিত হয় নাই। জজ্জন্য এখন অনুতাপ হইতেছে। বলিতে কি, এই হিড়িকে 
মুসলষান ধর্ম বিষয়ে আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তখন বার্টীতে পারসী 
পড়িতাম, দেই পারস্য ভাষা এই কার্যে অনেক সহায়তা রুরিয়াছিল। আমি এই 
সম্বন্ধে সেল-এর কোরাণ, “চ্যাপ্ট্ার্য ইন শিবনজ্‌ রোমান এমস্পায়ার এাবাউট্ট ম্যাহোমেড 
গ্যান্ড হিজ সাকৃসেসর্জ' এবং আর আর অনেক গ্রন্থ, যাহার নাম এন্ষণে মনে 
পড়িতেছে না, তাহা পাঠ করি। এই করিতে করিতে যথার্থই মুসলমান ধর্মের প্রতি 
আমার একটু শ্রদ্ধা জন্বিয়াছিল। স্যার ওয়াল্টার স্কট বলেন যে, লোকে যাহা ভান 
করে, ক্রমে ভ্রমে তাছ্া যথার্থই হয়, এই কথা ঠিক। 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমার পিতাঠাকুর বেদাস্তধর্মাবলম্বী ছিলেন। জীবাত্মা 
পরমাত্মা অভেদ, জগৎ ন্বপ্নবৎঃ নিবাগ মুক্তি, এই সকল মতে বিশ্বাস করিতেন। 
একদিন তিনি ও কলিকাতার শিমুলিয়ানিবাসী আমাদের জ্ঞাতি পরম বৈষ্ণব নন্দলাল 
বসু” ও আমি, এই তিনজন বসিয়া ধ্মালোচনা করিতেছিলাম। আমার পিতাঠাকুর 
নিবণি মুক্তির মত সমর্থন করিতেছিলেন। নন্দঙ্গাল বাবু সিঁড়িতে নামিবার সময় 
আমাকে চুপি চুপি বলিলেন, “বাপু! তোমার বাবার মত তুমি বিশ্বাস করিও না। 
দেখ, চিনি হইবার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল।*” 

হিন্দু কলেজে যত্ত দিন থাক, ছাত্রবৃত্তি উপভোগ করিয়া পড়, তাহাতে অধ্যক্ষেরা 
আপত্তি করিতেন না। অধিক দিন ছাত্রেরা পড়িবে বঙগিয়া এই সকল ছাত্রবৃত্তি দেওয়া 
হইত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আরো দুই তিন বংসর পড়ি, কিন্তু একটি উৎকট 
পীড়া জ্বন্মানোতে আমি ১৮৪৪ সালের প্রথমে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলাম। উক্ত উতকট পীড়ার কারণ অপরিমিত মদ্যপান। তখন হিন্দু কলেজের 
ছাত্রেরা মনে করিতেন যেঃ মদাপান করা সভ্যতার চিহ্ন) উহাতে দোষ নাই। তখনকার 
কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্ত বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাহাদিগের 
এক পুরুষ পূর্বে যুবকেরা মদ্যপান করিত না- কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল ; গাঁজা, 
চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাড়ি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া 
মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে 


ছুহার পুত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। 
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পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না, যদ্যপি তাহ! সভাতার চিহ্ু 
এমন মনে না করিতেন। আমাদিগের বাসা তখন পট্লডাঙ্গায় ছিল। আমি পাড়ার স্শ্বরচন্্র 
ঘোষাল (ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিক্টেট হইয়া শাস্তিখুরে অনেক দিন কার্য করিয়াছিলেন), 
প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম 
এবং এখন যেখানে সেনেট্র হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক কাবাবের দোকান 
ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত 
না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা 
এইরূপ মাংস ও জলম্পর্শশূন্য ব্র্যান্ডি খাওয়া সভাতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্টা প্রদর্শক 
কার্য মনে করিতাম। একদা আমি গোলদীঘিতে মদ খাইয়া টুপভুজন্গ হইয়া রাত্রিতে বার্টীতে 
আসাতে মাতাঠাকুরাণী অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ““আমি আর কলিকাতার বাসায় 
থাকিব না, বোড়ালে গিয়া থাকিব।”' পিতাঠাকুর আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া 
আমাকে পরিমিত মদ্যপায়ী করিবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। সেই কৌশল 
অবলম্বন করাতে আমি প্রথম জানিতে পারিলাম যে, বাবারও যবনস্পৃষ্ট আহার চলে। 
মদ্যপান বিষয়ে রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা অত্ান্ত পরিমিতপায়ী ছিলেন। কিন্তু কলেজের 
অধিকাংশ ছাত্র এরূপ ছিলেন না। একবার রামমোহন রায়ের কোন শিষা অপরিমিত মদ্যপান 
করাতে রামমোহন রায় ছয় মাস তাঁহার মুখ দর্শন করেন নাই। পিতাঠাকুর আমাকে পরিমিতপায়ী 
করিবার জনা যে কৌশল অবলম্বন করিলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। সেকালে মুজী আমীর 
আলী সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। এই মুল্সী আমীর আলী 
পরে সিপাহী বিদ্রোহের সময় (পাটনার বিদ্রোহের সময়) গভর্নমেন্টের উপকার করাতে 
নবাব উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণকার (১৮৯০) হুগলীর ইমামবাড়ার মতওয়াল্লি সাহেব 
তাঁহার পুত্র। যে বা্টীতে সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য হইত, সেই বার্টীতে খাস কমিশনের 
কার্য হইত। খাস কমিশন সদর দেওয়ানীর অঙ্গ ছিল বলিলেই হয়। মু্লী অ'মীর আলী 
উভয় সদর দেওয়ানী ও খাস কমিশনের ওকালতী করিতেন। পিতাঠাকুরের সহিত মুী 
আমীর আলীর আন্তরিক বন্ধুতা জন্বিয়াছিল। মুল্লী সাহেব আমার পিতাঠাকুরকে ““রাজদার 
দোস্ত?” বলিতেন। যে বন্ধুকে গোপনীয় কথা বলা যাইতে পারে, পার্শিতে তাহাকে “রাজদার 
দোস্ত'” বলে। প্রায় প্রতিদিন মু্লী আমীর আলীর বা্টী হইতে আমাদিগের বাসায় একটি 
টিনের বাক্স আসিত। আমি নে করিতাম যে, মুন্সী আধীর আলী পিতাঠাকুরকে তরজমা 
জনা সদর দেওয়ানীর কাগজপত্র পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। (পিতাঠাকুব খাস কমিশনের হেডক্রার্কের 
কার্য করিতেন, আরার ঠিকা কাগজ তরজমা করিয়াও কিছু উপার্জন করিতেন।) একদিন 
সন্ধ্যার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাঁহার লিখিবার ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়া ঘরের দরজা 
বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ব্যাপারটা কি। তাহার পর দেখিলাম, 
তিনি একটি দেরাজ খুলিয়া একটি কর্কন্ধজু ও একটি সেরীর বোতল ও একটি ওয়াইন 
গ্লাস বাহির করিলেন। তংপরে প্রকান্ড টিনের বাক্সটি খুলিলেন। টিনের বাক্স খোলা হইলে 
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আমি দেখিলাম যে. তাহাতে সদর দেওয়ানীর কাগজ নাই, পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা 
রহিয়াছে। পিতাঠাকুর আমাকে বলিলেন, ““তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই 
সকল উত্তম দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু মদ (সেরী) দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না; যখনই 
শুনিব অন্যত্র মদ খাও, সেইদিন অবধি এই খাওয়া বন্ধা করিয়া দিব।” কিন্তু আমি সেইরূপ 
পরিমিত পানে সন্তষ্ট হইতাম না। অন্যত্র পান করিতাম। এইরূপ অপরিমিত মদ্যপানে আমার 
একটি পীড়া জন্মিল। *** তাহার সঙ্গে জ্বর ছিল। ছয় মাস শয্যাগত ছিলাম। পিতাঠাকুর 
আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি হাফেজের একটি মেসরা (পংক্তি) 
আবৃত্তি করিয়া আমার সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতেন। সেই মেসারার অর্থ এই যে, প্রিয়তম 
কখন চলিয়া যাইবে সেই আশঙ্কাতে আমার চিত্ত বেত্রবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতেছে। 
““হমচু বেদ লজনিপ্ত।”” কিন্তু আমি ঈশ্বরেচ্ছায় সারিয়া উঠিলাম। আমি এই পীড়া উপলক্ষে 
কলেজ পরিত্যাগ করি। কলেজ পরিত্যাগ করিবার পরই আমার প্রথমা স্ত্রী ও তৎপরে 
আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু হয়। আমার প্রথমা স্ত্রী জলে ডুবিয়া মরেন। তিনি পল্লীর বালিকাদিগের 
তলিয়া যান। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু ১৮৪৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর 
তারিখে হয়। যখন তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য পান্কিতে উঠান গেল, তখন, 
তিনি পৌত্তলিক নহেন, তখনকার ব্রাহ্গধর্ম অথাৎ বৈদান্তিক ধর্মে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, 
ইহা গ্রামস্থ লোকদিগকে দেখাইবার জন্য আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “আপনার 
কোন্‌ ধর্মে মৃত্যু হইতেছে সকলকে বলুন।** তিনি বলিলেন, “বৈদাস্তিক ধর্মে।”” তিনি 
গঙ্গাতীরের পথে যাইতে যাইতে, জামাতি জয়া বি রাধিরগ বাহিত সানিলেন হা এই 
বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। 

আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কলেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে আমি সংশয়বাদী 
হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী ও পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পুনরায় ধর্মে 
আমার বিশ্বাস হইল; কিন্তু এবার আমার পৈতৃক ও সে সময়ের তত্ববোধিনী সভার প্রচারিত 
বৈদাত্তিক ধর্মে বিশ্বাস হইল। লালা হাজারীলাল প্রথম ব্রাহ্ষধর্ম প্রচারক ছিলেন। ইহার 
বাটী ইন্দোরে ছিল, হ্হার একটি প্রণবাস্কিত স্বণাঙ্গুরী ছিল। তখন যে ব্রাহ্ম হইত, তাহাকে 
একটি এরপ স্বণাঙ্গুরী দেওয়া হইত। প্রণবের নীচে পারসা ভাষায় “ই হম্‌ নখাহদ্‌ মান্দ”। 
“এইরূপ রহিবে না”' এই বাক্য অস্কিত ছিল। এই বাকা দেখিতে পাইলে বিপদের সময় 
সম্পদের অবস্থা মনে পড়িবে এবং সম্পদের সময় বিপদের অবস্থা মনে পড়িবে, এই 
জন্য এ বাক্য অঙ্গুরীতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। লালা সাহেব প্রতাদন প্রাতে ব্রাহ্মধর্ম 
গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র অনেকগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া বাহির হইতেন, দুপ্রহরের পূর্বে সেগুলি 
স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়া হাজির করিতেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, যাহারা স্বাক্ষর করিতেন, 
তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মধর্ম বিশেষরূপে বুঝিয়া স্বাক্ষর করিতেন, এমন নহে। কিন্ত নিতান্ত 
অল্পসংখ্যক নয় এমন ব্যক্তি যে বুঝিয়া করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। লালা সাহেব লোকের 
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সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিয়া প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরের জন্যে তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতেন। লালা সাহেব 
সহভাব এবং প্রাক্‌্-ভাব অর্থৎ জজ পদার্থের সহিত ঈশ্বরের সহভাব কিংবা জড় পদার্থের 
পূর্বে ঈশ্বরের প্রাক্-ভাব এই বিষয়ে সর্বদা তর্ক করিতেন। এই বিষয় আমাদিগের মধ্যে 
তখন প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। এখনও যেন সম্মুখে দেখিতেছি, লাল সাহেব একবার 
করিয়া নস্য লইতেছেন এবং সহভাব, প্রাক-ভাব করিতেছেন। লালা সাহেব লর্ড মর্নবড্ডোর 
গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার মতের অনুবরতী 
হইয়াছিলেন। লর্ড মর্নবড্ডোর মত ছিল মানুষ বানর-বংশ-সন্তৃত। তিনি ডারউইনের পূর্বে 
এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি আমিষ ভোজনের বিপক্ষ ছিলেন। এমন কি, উত্ভিদ 
পাক করিয়া খাওয়া অবিধেয় বলিতেন। তাঁহার মতে কাঁচা উত্ভিদ খাওয়া উচিত। তিনি 
পাককার্যকে অনৈসর্গিক মনে করিতেন। লালা সাহেব এই মত অনুসারে কাঁচা বেগুন, 
কাঁচা লাউ প্রভৃতি (আমরা অনেক নিষেধ করিলেও) ভক্ষণ করিতেন, ইহাতে তীহার 
একবার পেটের পীড়া হয়। তিনি খুব উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ তিনিই 
স্থাপিত করেন। অন্যান্য স্থানের মধ্যে তিনি মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ইন্দোরে 
তীহার মৃত্যু হয়। 

যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারস্তে) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, 
সে দিন আমি স্বগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া এ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিবিভেদ 
আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য এরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্য পান করা 
সকলেই যে ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণের দিন এরূপ করিতেন এমন নহে। আমি এই সময়ে অতি 
পরিমিত রূপে পান করিতাম। পীড়ার পর চৈতন্য হইয়াছিল। কোন্‌ সময়ে মদ্যপান একেবারে 
পরিত্যাগ করি ও কেন করি, তাহা পরে লিখিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে আমার 
কলেজের সমাধ্যায়ীরা আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করিয়াছিলেন ।, 
তাঁহারা সকলেই সংশয়বাদী অথবা ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কলেজের উত্তম ছোকরা 
যে ব্রাহ্ম হইতে পারে, ইহা তাঁহাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ব্রাহ্মধর্য গ্রহণ করিয়াই 
পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রবাবুকে এক পত্র লিখি। তাহাতে আমাদিগের শাস্ত্র হইতে এমন 
এক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি যাহার প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে 
স্মৃতির ও তৃতীয় ভাগে ইতিহাস পুরাণ ও তস্ত্রের বাছা বাছা.শ্লোক সকল থাকিবে। ইহা 
্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সন্কলনের অনেক দিন পূর্বে লিখি। দেবেনবাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে 
কথোপকথন করিতে এবং ব্রাহ্গধর্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে 
আমার সাহায্য লইতে প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন। আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক 
দুগচিরণ বন্দোপাধ্যায় ও ব্যবস্থাদর্পণ-গ্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ ঘনরকার তখন তাঁহার প্রধান 
সঙ্গী। দুগচিরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ তরজমা করেন এবং শ্যামাচরণ বাবু বক্তৃতা করেন। 
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শ্যামাচরণ বাবু যে দিন সমাজে বক্তৃতা করিতেন, সেদিন লোকে লোকারণ্য হইত। অসংখ্য 
'যুবকের আগমন হইত। তীহার বক্তৃতার কিঞ্চিৎ নমুনা নিয়ে প্রদত্ত হইত। “*ধর্মযুদ্ধে অধর্ম-বিরুদ্ধে 
সাজ রে সাজ, কি ভয়, কি সংশয়ঃ যতোধর্মস্ততোজয়, সাজ রে সাজ।”' তিনি অবশ্য 
গদ্যে বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত তাঁহার বক্তৃতার অংশ দিবা ছন্দের আকারে 
নেওয়া যাইতে পারে। 
“ধর্মযুদ্ধে অধর্মবিরদ্ধে সাজ রে সাজ। 
কি ভয়, কি সংশয়, 
যতোধর্মস্ততোজয়। 
সাজ রে সাজ!!?? 
তিনি একবার কোথায় বলিবেন, ““সংসারকে অসার জ্ঞান কর, ওঁকারকে গলার হাব 
কর", তাহা না বলিয়া বলিয়াছিলেন, “সংসারকে সার কর, ওঁকারকে গলার হার কর।”? 
তিনি গ্রীক জানিতেন। এমন খ্যাত ভাষা নাই, যাহা তিনি জানিতেন না। তিনি প্রসিদ্ধ 
শ্রীক বক্তা ভিমস্থিনিস্কে অনুকরণ করিতে ভালবাসিতেন। এথেননগরবাসী লোকেরা পূর্ব 
গৌরব এতদূর হারাইয়াছিল যে, মেসিডনের রাজা ফিলিপ সৈন্য লইয়া এ নগর আক্রমণার্থ 
প্রায় শহরের ফটকের নিকট আসিয়াছিলেন, এমন সময়ে ডিমস্থিনিস্ঃ দেশ শাসনার্থ 
সাধারণতস্ত্রের যে সভা হইত, তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার বক্তৃতা এই বাক্য দ্বারা 
আরম্ভ করিয়াছিলেন, “হে এথেনস্বাসী স্ত্রীগণ, আর তোমরা পুরুষ নহ।”* শ্যামাচরণ 
বাবুও একদিন কোন সভাতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, “হে বঙ্গবাসী স্ত্রীগণ! আর তোমরা 
পুরুষ নহ।”? শ্যামাচরণ বাবুর স্বাভাবিক দক্ষতার প্রধান বিষয় আইন। তিনি তখন তাহার 
অনুশীলন না করিয়া বক্তৃতা করিতেন। 
“যার কর্ম তাকে সাজে 
অনা লোকে লাঠি বাজে।”” 
শ্যামাচরণ বাবু হিন্দু মুসলমান আইন সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিয়াছেন 
এবং তীহার চরিত্রও অসাধারণরূপে ভাল ছিল। তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার একটি 
উত্তম জীবনচরিত আমাদিগের আদি ব্রাহ্মসমাজেব উপাচার্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। 
দুগচিরণবাব সংশয়বাদী ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এই বিশ্বাসে যোগ দিয়াছিলেন 
যে, ব্রাহ্ষধর্মের দ্বারা দেশের উপকার হইবে। দেশের উপকার করা তাঁহার প্রাণের ব্রত 
ছিল। উভয়ে দেবেন্দ্রবাবুর ওখান হইতে গাড়িতে বাসায় ফিরিবার সময় তিনি একদিন 
আমাকে বলিয়াছিলেন, ““রাজনাবায়ণ ! চল আমরা 'এদেশ হইতে জর্মেনি অথবা আমেরিকায় 
শিয়া বাস করি, এদেশের কিছু হইবে না।”” তিনি অভিমান করিয়া এই কথা বলিতেন, 
উহা মনের কথা ছিল না। অভিমান করিয়া এ কথা বলিতেন অথচ দেশের উপকারজনক 
কার্য হইতে বিরত হতেন না। তিনি সকল সদনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। এই সময়ে তিনি 


৩৪ 


ডাক্তারি ব্যবসায়ে সবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে এঁ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিলেন। যদি তিনি পরে পানাসক্ত না হইতেন, তাঁহা দ্বারা দেশের অনেক 
উপকার হইত। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান লোক ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় দ্বারা লিখিত তাহার একটি জীবনী ইংরাজীতে আছে। কিন্তু উহার লেখা 
ভাল নহে। 


কর্মজীবন 

ব্রাহ্ম সমাজে বিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আমার ক্রমে প্রাদুভাব হওয়াতে দুগচিরণ 
বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু তাহার কার্য হইতে অবসূৃত হইলেন। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর 
মাস এমনি সময়ে আমি তত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের 
কর্মে ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। এ কার্য ছয় মাস করিলে তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের 
সাধারণ কার্ষে নিযুক্ত হই। আমি তত্ববোধিনী সভার কার্যে নিযুক্ত হইবার পর্বে 
তখনকার সুপ্রীম কাউন্সিল-এর লেজিসলেশন-মেম্বর এবং কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এর 
সভাপতি মাননীয় সি. এচ্‌. ক্যামেরন সাহেবের সুপারিশ-পত্র লইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের 
কার্য জনা তদানীন্তন বেঙ্গল সেক্রেটারী এফ. এছ. হ্যালিডে যিনি লেফটেন্যান্ট গভর্ণর 
হয়েন, তাঁহার নিকট কতদিন উমেদারী করি কিন্তু তাহাতে সফল হই নাই। উপনিষদের 
অনুবাদকের কার্য করিবার সময় দেবেন্দ্রবাবু উপনিষদের শ্লোক আমার নিকট ব্যাখ্যা 
করিতেন ও আমি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতাম। সন্ধ্যায় উপনিষদ তর্জমা 
করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া নিত্রিত হইতাম । দেবেন্দ্রবাবু আমাকে জাগাইয়া খাওয়াইতেন। 
সে সকল বন্ধুত্বের কার্য কখনই ভুলিবার নহে। 
2 স্যার ডব্লিউ জোনস্-এর পারশীয়ান গ্রামার ইংরাজীতে লিখিত। উদাহরণ সকল 
পারশি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এ পুস্তক পাঠ করিয়া পারশিক সৌন্দর্যের আভাস পাইয়াছিলাম। 
এঁ পস্তকের আখ্যাপত্রে উহার নাম উভয় ইংরাজীতে ও পারশিতে লেখা আছে। 
পারশি নাম ““শকরেস্তা তসনিকে ইউনসে অক্জফডী””, ইহার অর্থ “শর্করাধার 
অকফোর্ডের জোন্স্‌ কৃত” পারশিতে জোনস্‌ নামের মুসলমান প্রতিরপ ““ইউনসং”* 
“ইউনস্ঠ' হিত্রু নাম। তাহা হইতে উভয় পারশি নাম “ইউনস্** এবং ইংরাজী 
নাম জোনস্‌ বুৎপন্ন হইয়াছে। এ পুত্তকে পারশি কবিতা হইতে যে. সকল পদ্য 
উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সৌন্দর্য আমার মনকে হরণ করিল। তখন হিন্দু কলেজে 
পারশি পড়াইবার জন্য একজন মৌলবী নিযুক্ত ছিল। তিনি মস্ত এক আমামা পাগড়ী 
মাথায় দিয়া আসিতেন। কিন্তু তাঁহার নিকট পারশি না পড়িয়া আমার পিতাঠাকুরের 
মুজীর নিকট তাহা পড়িতাম। সংস্কৃতের মধ্যে উপনিষদ দেবেন্দ্রবাবুর নিকট পড়িয়াছিলাম 

সংস্কৃত কলেজে যখন ইংরাজী শিক্ষক ন্বরাপ নিযুক্ত ছিলাম তখন প্রসিদ্ধ জর্মন 
পণ্ডিত উইলিয়ম অগস্টাস প্লেগেল প্রকাশিত রামায়ণের আদিকাণ্ড ও কুমারসম্ভবের 
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প্রথম সর্গ এখানকার অধ্যাপকদিগের নিকট পড়িয়াছিলাম। সংস্কৃত বিদ্যার মধ্যে 
আমার এই অবধি, কিন্তু লোকে বোধ হয় মনে করে আমি সংস্কৃত ভাল জানি। 
আমার কৃত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ যথাক্রমে তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। আমি কঠ, ঈশ,ঃ কেন, মুক্তক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তরজমা করি। উক্ত 
অনুবাদ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বীটন সভার ভূতপূর্ব সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বসু 
লিটারারী ক্রনিকল নামক সাময়িক পত্রিকা তখন প্রকাশ করিতেন। তাহাতে তিনি 
উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রশংসাসূচক বাক্যের মধ্যে বলিয়াছিলেন ““হিন্দু 
কলেজের একজন গুণী ছাত্রকে দিয়া উপনিষদগুলি অনুবাদ করানো হইতেছে ।?; 
ডাক্তার রো এসিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা মুদ্রিত বিবলিওথেকা ইন্ডিকা নামক সংগ্রহে 
তাঁহার কৃত উপনিষদের অনুবাদের ভূমিকায় আমার অনুবাদকে একটি প্রামাণিক অনুবাদ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার এখন বোধ হইতেছে উহা তত ভাল হয় 
নাই। 

দেবেন্দ্রবাবু আমাকে ইংরাজী-খাঁ বলিয়া জানিতেন, বাঙ্গলা ভাল জানি . বলিয়া 
তিনি জানিতেন না। একদিন আমার প্রথম বক্তৃতা, যাহার প্রথমে “এই বৃহৎ ও 
বিচিত্র পৃথিবী অবলোকন করিলেঃঃ এই বাক্য আছে, সেই বক্তৃতা রচনা করিয়া 
দেবেন্দ্রবাবুর তাকিয়ার নীচে রাখিয়া বাসায় চলিয়া আসি। তাহা পাঠ করিয়া দেবেন্দ্রবাবু 
কিনা মনে করিয়াছেন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার পরদিন স্পন্দায়মান 
হৃদয়ে তাহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার নিকট এ বক্তৃতা সম্বন্ধে এরূপ 
' সন্তোষ প্রকাশ করিলেন যে তাহা বর্ণনাতীত! সেই অবধি বক্তৃতার পর বক্তৃতা 
সমাজে আমা দ্বারা করা হইতে লাগিল। পূর্বে সমাজে যেরূপ বক্তৃতা হইত (সে 
সকল বক্তৃতাকারীর মধ্যে অক্ষয় বাবু একজন) তাহার বক্তৃতা জ্ঞানপ্রধান ছিল। 
আমার উক্ত বক্তৃতাসকলের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে শ্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়, এই 
গৌরব বোধ হয় আমি দাওয়া করিতে পারি। আমি এরূপ গ্রীতিভাবের বক্তৃতা 
যে লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম তাহার একটি কারণ আমার পারশি শিক্ষা। যে সময় 
এ সকল বক্তৃতা করা হইতেছিল সেই সময়ে আমার কোন মহামান্য ধার্মিক বন্ধু 
আমাকে বলিয়াছিলেনঃ “এই সকল বক্তৃতা ঈশ্বরের সঙ্গে অমৃত হইল ।” 

এ সকল বক্তৃতা এরূপ প্রশংসাবাদের উপযুক্ত নহে। যদি ব্রাহ্মসমাজে কোন 
বক্তৃতা. অমৃতত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয় তাহা হইল পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীমত প্রধান 
আচার্ষের ব্যাখ্যান। আমি যে সময়ে প্রথম কয়েকটি বক্তৃতা লিখিয়াছিলাম তখন 
আমি বাঙ্গলা আদোবে ভাল জানিতাম না। আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্জলা পণ্ডিত 
ছিলেন তিনি এক সময়ে রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে 
আমরা রান্নার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম। কিন্তু মাতৃভাষার এমন বংসলতা গুণ 
যে আমি অনায়াসে এ সকল বক্তৃতা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যে দিন 
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চিববসস্ত, চিরযৌবন, চিরপ্রেম। সেখানে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই-__এ অবস্থাতে 
মোহতরঙ্গের কোলাহল দূর হইতে শ্রত হইতে থাকে__ সেখানে রোগ নাই, শোক 
নাই, জ্বরা নাই, বিলাপ নাই, মৃত্যু নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, 
প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস নিরস্তর উৎসারিত হইয়া থাকে+১ সেদিন আমার 
মনে যে কি স্বগীয় নির্মলানন্দের উদয় হইয়াছিল তাহা কি বলিব? “অদ্য পুত্রের 
সুচার বদন দর্শন করা, কল্য তাহার মৃত শরীরোপরি অশ্রু বর্ষণ করাঃ এই বাক্য 
যে বক্তৃতায় আছে সে বক্তৃতা যে দিন সমাজে করি সেই দিন একটি ব্যক্তি যাঁহার 
পুত্রের বিয়োগ অব্যবহিত পূর্বদিন হইয়াছিল তিনি অত্যন্ত অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। 
এঁ বক্তৃতা পড়িয়া বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ কাহার রচিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 
মেদিনীপুরে রচিত মৃত্যু বিষয়ে আমার একটি প্রধান বক্তৃতা যাহার প্রথমে বক্তা 
কোন মহামান্য ব্যক্তির মৃত শরীর দেখিয়া বলিতেছেন, “আহা! এ ও্টদ্বয় হইতে 
যে পরম পবিত্র তেজোময় অমৃতময় সদ্বক্তৃতা নিঃসৃত হইত তাহা আর নিঃসৃত 
হইবে না” ইত্যাদি আছে সে বক্তৃতা যেদিন তত্ববোধিনী সভর তদানীস্তন সম্পাদক 
মেদিনীপুর হইতে দেবেন্দ্রবাবুর হাতে আসিয়া পৌঁছে ইহাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু প্রথম প্রথম আমার বক্তৃতা পছন্দ করিতেন না। তাহার 
বিপক্ষে, দেবেন্দ্র বাবুর নিকটে সর্বদা বলিতেন। অনেক লোকের- তন্মধ্যে ঈশ্বর 
গুপ্তের-_নাম করিয়া বলিতেন উহা তাহাদিগের পছন্দ হইত না। আমি মনে করিতাম 
যে আমার বক্তৃতায় ত অনুপ্রাসের ছটা নাই তাহা ঈশ্বর বাবুর পছন্দ হইবে কেন? 
কিন্ত অক্ষয় বাবু ক্রমে ক্রমে আমার বক্তৃতা-গুণ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং 
হইতে ব্রাহ্ষগধর্মের লক্ষণ যে বক্তৃতায় বিবৃত আছে তাহা তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ 
জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিই তখন তিনি আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে 
“আপনি মেদিনীপুর উজ্জ্বল করিয়া আছেন।” ঈশ্বর গুপ্তের যে সকল গুণ ছিল 
তাহাতে যে আমি অন্ধ নহি তাহা আমার প্রণীত বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক 
বক্তৃতা দ্বারা প্রমাণিত হইবে কিন্তু তাঁহার অনুপ্রাসপ্রিয়তা আমি আদোবে পছন্দ করিতাম 
না। ঈশ্বর গুপ্ত আমার সম্বন্ধে একবার শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন “বেকন পড়িয়া 
করে বেদের সিদ্ধান্ত ।+: 

১৮৪৬ সালে পূজার সময় দেবেন্দ্রবাবু সঙ্গে আমি উনুবেড়িয়ার নদী ও দামোদর 
দিয়া নৌকাযোগে বর্ধমান যাই। এই ভ্রমণের সময় আমাদিগের সর্বদা ধর্মচচ্চা হইত। 
আমাদের স্বরূপ কখন কখন মিসেস শেলীর “দি লাস্ট ম্যান” এই নভেল আমি 
আপনা আপনি পড়িতাম। আমরা যখন বর্ধমানে গিয়া পৌঁছি তখন দেখি মহারাজা 
মহাতাব চন্দ বাহাদুর তাঁহার বডিগার্ডের নায়ক কর্ণেল গোলানি সিংহকে আমাদিগের 
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আহানার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইনি আমাদিগের সঙ্গে করিয়া বর্ধমানে লইয়া যান। 
আমাদিগের জন্য অতি বৃহৎ সিদা পাঠাইতেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি মহাতাব 
চন্দ বাহাদুরের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। ইনি মনুষ্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, 
ওয়ার্ড-ম্যান এবং গড-ম্যান। ইনি দেবেন্দ্র বাবুকে ““গড-ম্যান”' অথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ 
লোক বলিতেন। ইনি ইহার কিছুদিন পরে বর্ধমানে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। 
এঁ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম বৈদাস্তিক ধর্ম ছিল। যে প্রণালীতে তখনকার কলিকাতা সমাজের 
কার্য সম্পাদিত হইত ঠিক সেই প্রণালীতে উহার কার্য সম্পাদিত হইত। এ সময়ে 
কলিকাতার সমাজে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের যে অধ্যায়ে প্রথমে ““ম্বভাবমেকং কবয়ো 
বস্তি” এই শ্লোক আছে সেই অধ্যায় সমস্বরে সকলে পাঠ করিতেন। যেখানে 
“জব কাল কালো” শব্দ আছে সেখানে “জব”? অক্ষরের উপর ভয়ানক জোর 
দেওয়া হইত। রাজা একদিন তাহার সমাজের উপাচার্যকে বলিয়াছিলেন যে “জ্র'র 
উপর যেরূপ জোর দেওয়া হয় তাহা শুনিলে আমার বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া উঠে। 
এঁ শ্লোকটা ভবিষ্যতে আর পড়িও না।ঃ বর্ধমানের এই সমাজ এখনও আছে কিনা 
বলিতে পারি না। সেইদিন অবধি মহাতাব চাঁদের পুত্র আফতাব চাঁদের সময় পর্যন্ত 
বিদ্যমান ছিল। আফতাব চাঁদ নিয়মিতরূপে উহাতে উপস্থিত থাকিতেন। আফতাব 
চাঁদও তাঁহার পিতার ন্যায় বৈদাস্তিক ছিলেন। আফতাব চাঁদের সময়ও বৈদাস্তিক 
ধর্মের ব্যাখ্যা হইত। মহাতাবচাদ মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বৎসর ঘোর পৌত্তলিক হইয়াছিলেন 
কিন্তু বর্ধমানের সমাজ উঠাইয়া দেন নাই। আর একটি সমাজের কার্য উক্ত সময়ে 
বর্ধমানের সমাজ অপেক্ষাও প্রাচীনতর প্রণালীতে সম্পাদিত হইত। সেটি তেলিনীপাড়া 
ব্রাহ্ধসমাজ। তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সমাজের কতা ছিলেন। 
এঁ সমাজের কার্য ঠিক রামমোহন রায়ের সমাজের কার্যের ন্যায় সম্পাদিত হইত। 
অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যতদিন 
তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন এঁ সমাজ ছিল। প্রত্যেক সমাজের পর একটি করিয়া 
রীতিমত ভোজ হওয়া চাই। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের একজন 
প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার মস্ত বাবরি থাকাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে মোর্চগু 
বলিয়া ডাকিতেন। 

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের পৃজার সময় আমরা পুনরার ভ্রমণে বাহির হই। একটি 
প্রকাণ্ড পিনেসে দেবেন্দ্র বাবুর তখনকার সমস্ত নিজ পরিবার এবং একটি বোটে 
কেবল আমরা দুইজনে থাকিতাম। প্রতিদিনের ঘটনা একটি দৈনন্দিন লিপিতে লিখিতাম। 
নবদ্বীপ ও ঢুপি পার হুইয়া পাটুলির নিকট যখন আমরা পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা 
হইতে অতি অল্প বাকি আছেঃ দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন যে দিবা প্রায় গত হইতে 
অতি অক্স সময় বাকি আছে, অদ্যকার দৈনন্দিন লিপি লিখ । আমি বলিলাম যে 
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এখন লেখা উচিত হয় না। এই অল্প সময়ের মধ্যে কত কারখানা হইতে পারে। 
আমি মন্দের ভবিষ্যদ্বক্তা হইলাম। অল্পে অল্পে উত্তরপশ্চিম কোণে প্রগাঢ় কালো 
মেঘের সঞ্চার হইল। উভয় পিনেস ও নৌকাকে গুণ টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, 
দুএর গুণ জড়াইয়া গেল। দেবেন্দ্র বাবু তখন বোটের ছাতের উপর উপবিষ্ট। এমন 
সময়ে ভয়ানক বাতাস উঠিল। পিনেসের জোরে বোট কাত হইতে লাগিল। জল 
উঠিতে দুই কি তিন ইঞ্চ বাকি ছিল। “কাতান কোথায়! কাতান কোথায় 1 এই 
শব্দ পড়িয়া গেল। কাতান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। লগি দিয়া গুণ ছাড়াইবার 
চেষ্টা করাতে লগি দেবেন্দ্র বাবুর নাকের উপর পড়িয়া গেল। তাহাতে তাঁহার নাক 
কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এই সময়ে বাতাস ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেল। 
আবার দ্বিগুণ তেজে উঠিল। মাঝিরা চেচিয়া উঠিলঃ “আবার তাইরে?*১ “আবার 
তাইরে।”* এই “আবার তাইরেঠ শব্দ আমার কানে এখনও বাজিতেছে। কাতান 
ভাগাক্রমে পাওয়া গেল। তাহাতে পিনেসের গুণ কাটিয়া দেওয়া হইল। পিনেস 
বাতাস উঠিবার পূর্বে উভয় গুণ ও পালে চলিতেছিল। এক্ষণে তাহা কেবল পাল 
ভরে পেট ফুলাইয়া নক্ষত্রবেগে বাতাসের সম্মুখে যাইতে লাগিল । গুণ কাটিয়া দেওয়াতে 
আমাদিগের বোটও নক্ষত্রবেগে উচ্চ কাছাড়ে গিয়া লাগিল। বোটের মাথা ও কাছাড়ের 
তীর উভয় বরাবর হইল) আমরা তীরে লাফিয়া পড়িলাম। তখন প্রায় অন্ধকার 
হইয়াছে। এমন সময়ে একটি ছোট ডিঙ্গী আমাদিগের বোটের উপর আসিয়া পড়িল। 
আমরা বোম্ধেটিয়া মনে করিয়া “কেও! কেও!” বলিয়া চেচিয়া উঠিলাম। দেখিলাম 
স্বরূপ চাকর কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, হস্তে একটি পত্র। দেবেন্দ্র বাবু ঝিকিমিকি 
আলোকে চিঠি পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে লেখা রহিয়াছে “ইংলগু হইতে দুঃখের 
সংবাদ*। তাহাতেই তিনি বুঝিলেন তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের তথায় মৃত্যু 
হইয়াছে । কলিকাতায় চবিবশ ঘণ্টায় যাইতে হইবে, তাহা না হইলে বিষয়ের মহা 
গোলযোগ উপস্থিত হইবে । তাহার পরদিন ভারি ঝড়। সমস্ত নৌকা তীরে বদ্ধ। 
পাটুলী হইতে পলতা পর্যন্ত একটি মাত্র নৌকা গঙ্গার মধ্যে দিয়া তীরবেগে ছুটিতে 
দুষ্ট হইয়াছিল। সেই নৌকা আমাদিগের বোট। তাহাতে জল খাবারের দ্রব্য সমেত 
সমস্ত পরিবারের সহিত দেবেন্দ্র বাবু উপঝিষ্ট। চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে পলতায় পৌঁছিলেন। 
যখন নৌকা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে পলতয় গিয়া পৌঁছিল তখন নৌকার খোলে এক 
খোল জল। মাঝিরা বলিল, “আর একটু বিলম্ব হইলে নৌকা টুপ করিয়া ডুবিয়া 
যাইত” ৷ পলতাতে গাড়ি প্রস্তুত ছিল। রাত্রি থাকিতে দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতার বাটী 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি পিনেসে বংশবা্টার চন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে 
কলিকাতাভিমুখে মন্থর গতিতে চলিলাম। তিনি স্বরূপ খানসামার-_(1) | 

সেই অবধি দেবেন্দ্র বাবুর বিষয়ের যে জোড় উপস্থিত হইল সে জোড় অদ্য 
বার বৎসর মাত্র (অদা ১২৯৬ সাল) সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়াছে। বিঘ্ববিনাশন 
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পরমেশ্বরের 
৪৮ উওর সিজন 
উদাহরণ। সততা অবলম্বন উহা তাঁর কী এই বালের টি 
রর ণ পারি আছেন তাঁহারা বিলক্ষণ ক 
লা লে সো তি যত ক এই 
্বারকানা পিএ াীওউ১ রা 
৪ রর রন ২৪০জি ণঁ 
রি ও রে নি ডাকিত; কেহ কেহ “*প্রি্স টারাত পু 
কি সাল বা স্তর 
রণ রতি হন একে না রে নর 
লে তি তি ক 
সী ৷ এই অসাধারণ ব্যয়শীলতা নিবন্ধন বি 
তন এক কে উল লা জা ৪ লসর বি 
ক পুতি 
১৪৯০ ইল দেবতা বাবলা অহারদিগকে তাকাই 
মত বি বা তাহ ধা সে সেই | 
উতর উজ 
প্রদর্শন করেন।” তাঁহার পি ক উই তি সহ 
| | জহর লিজ রা পর সবে একেবারে 
এ চর্ধ্য-চোষ্য-লেহা-পেয় পৃথিবীর যাবতীয় রে 
খা বিলের পরতে ফ্রাসর ৯৯8+1৮৮ধুনিডিত 
নিউ ৃ পথ সময় একটু একটু সুরাপান রা 
লট পথিক টিউন রে 
১ ্রসন্নকুমার 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। কত সস তে 
না ই সি অক 
বু কেহ কী ই বেছে 
| শি 
পিপি নামক তাঁহার পিতার একজন মাতাল মোসাহেব 
সী পরামর্শদাতা ছিল, এক্ষণে বায়স সকল বুল রর 
দেবেক্ডর ] ূ 
বাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কিরাপে তাঁহার পিতার আদ্যকৃত্য করিবেন 
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কালীকুমার দাসের ভ্রাতা রতু ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ী কৈলাসকুমার দাস তাঁহাকে 
বলিলেন যে আপনি যদি অপৌত্তলিক প্রণালীতে আপনার পিতার আদ্যকৃত্য না 
করেন তাহা হইলে আমরা আপনার দলে থাকিব না। দেবেন্দ্র বাবু শ্রাদ্ধের দিন 
পি দান না করিয়া কেবল দানোৎসর্গ করিলেন। ঠিক যে ব্রাহ্ম প্রণালীতে ক্রিয়া 
সম্পাদন হইল বলা যায় না। কিন্তু তখনকার হিন্দু সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে 
ইহা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক সাহসের কার্য বলিতে হইবে এবং ইহা ব্রাহ্মধর্মের প্রথম 
অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যাহা হউক একান্ত ব্রাহ্ম প্রণালী অনুসারে 
না হওয়াতে সম্বাদপত্রে বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমি দেবেন্দ্র বাবুর 
পক্ষে ইংলিশম্যান পত্রে ও তত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর 
ইংলিশম্যান পত্রে দেবেন্দ্র বাবুকে আক্রমণ করাতে আমি দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে উক্ত 
পত্রে সমর্থন করি। কলেজেও তাঁহার সঙ্গে টন্ধরাটন্বরী, কলেজ পরিত্যাগ করিয়াও 
টক্করাটব্রী। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার ন্লেহভাব কখনও তিরোহিত হয় নাই। সম্প্রতি 
তাহার মৃত্যুসমাচার পাইয়া কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। 
ইংরাজী ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। এবার আদ্যরস 
হয়। কলিকাতার হাটখোলার দত্তদিগের বা্টী আদ্যরস হয়। স্বীয় অভয়াচরণ দত্ত 
মহাশয় আমার শ্বশুর ছিলেন। ইহারা পূর্বে বড় মানুষ ছিলেন। ইহার জেঠতুতো 
ভাই কালীপ্রসাদ দত্ত মহাশয়। কালীপ্রসাদ দত্তের বিষয় আমি আমার “সেকাল 
ও একাল”+ পুস্তকে লিখিয়াছি। মেদিনীপুর জেলায় নাড়াজোলের মধ্যে কোতবপুর 
জমিদারী ই্হাদিগের দুইজনের নামে ছিল। ইহা হইতে তখনকার বিখ্যাত কালীপ্রসাদী 
হেঙ্গাম উপস্থিত হয়। এক্ষণে এ জমিদারী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের । আমার 
যখন এই বার্টীতে বিবাহ হয়ঃ তখন দত্বপাড়ায় হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ব্রদ্মসতার 
ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিল বলিয়া হুলস্ল পড়িয়া যায় কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয় 
তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি আমাকে যারপরনাই স্নেহ করিতেন । আমার ভ্রাতাদিগের 
বিধবাবিবাহ দিলেও তাঁহার ন্সেহের ন্যনতা হয় নাই। তিনি বিলক্ষণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। 
ইহাদের বাটীতে অনেক সংস্কৃত পুস্তক ছিল। ইনি একজন শাক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোকদের 
প্রতি ইহার অতিশয় ভক্তি ছিল। তাঁহাদের প্রতি যেরপ স্নেহ ব্যবহার করিতেন 
তাহা বর্ণনা করা যায় না। হিন্দুরা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করে না, 
ইংরাজেরা যে তাহাদিগের অপবাদ দেয় তাহা অমূলক। আমার যখন হাটখোলার 
দত্তদিগের বার্টী বিবাহ্‌ হয়) তখন ইহাদিগের হাসের অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। বিখ্যাত 
ছাতু বাবুর (আশুতোষ দেবের) পিতা রামদুলাল সরকার ইহাদিগের সংসারে সরকারী 
করিতেন। এই খাতিরে ছাতুবাবু আমার শ্বশুর মহাশয়কে তাঁহার দুস্থাবস্থাতে অর্থ 
সাহায্য করিতেন। শ্বশুর মহাশয় খণ জন্য তাঁহার হাটখোলাস্থ ভবন হারান। যখন 
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তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তিনি ছাতু বাবুর সালকিয়ার বাগান বার্টীতে বাস করিতেন। 

দেবেন্দ্র বাবুর আয় হাস হওয়াতে ও তন্নিবন্ধন ব্রা্মসমাজের জন্য অধিক লোক 
প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হওয়াতে আমি ১৮৪৮ সালের প্রথমে সমাজের কাযলিয়ের 
সহিত (সমাজের কার্যের সহিত নহে) সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। তাহার 
পর দেড় বৎসর বসিয়া থাকি। এই সময়েও পিতৃতুল্য দেবেন্দ্র বাবু আমাকে মধ্যে 
মধ্যে সাহায্য করিতেন। তৎপরে ইংরাজী ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংস্কৃত কলেজের 
দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। এ সময়ে ছোট আদালতের জজ আমার 
সমাধ্যায়ী ও পরমবন্ধু গোবিন্দ রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন এবং 
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ব-__যিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতে প্রথম বিধবা বিবাহ করেন 
ও পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন__ তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এ সময়ে 
বিখ্যাত নৈয়ায়িক নরনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ন্যায়ের এবং সুরসিক ও বিখ্যাত স্মার্ত 
ভরতচ্দ্র শিরোমণি স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়ে কাউন্সিল অফ্‌ এডুকেশন-এর 
সভাপতি এবং সুগ্রীম কাউন্সিল-এর লেজিসলেশন-মেন্বর অনরেবল ড্রিঙ্কওয়াটার 
বীটন সাহেব বীটন বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। যে দিন উহা সংস্থাপন 
হয় সেদিন ফ্রিমেসনেরা পতাকা উড়াইয়া ও বাদোদ্যম করিয়া মহা সমারোহের সহিত 
কলিকাতার রাস্তা দিয়া গমন করিয়া উহার মূল প্রস্তর নিখাত করেন। দ্বারে পূর্ণকুস্ত 
ও অশোক স্থাপিত হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা ভারতবরীয় স্ত্রীলোকদিগের সকল শোক 
ও দুঃখ অপনীত হইবে তাহার সাক্ষেতিক চিহ্‌ স্বরূপ উক্ত অশোক বৃক্ষ রোপিত 
হইয়াছিল। এ সময়ে বার্টী হইতে যে সকল গাড়িতে বালিকারিগকে স্কুলে লইয়া 
যাওয়া হইত সেই সকল গাড়ির গায়ের উপরে মহানিবণিতস্ত্ৰোদ্ধত “কন্যাপেব্যং 
পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্ুতঃ, এই বাক্য অঙ্কিত ছিল। মদনমোহন তকলিস্কার বীটন 
সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। যাহারা প্রথমে তাঁহার বিদ্যালয়ে বালিকা দেনঃ তাহার 
মধ্যে তর্কালঙ্কার একজন। তিনি বীটন সাহেবকে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহা 
আমা দ্বারা লিখাইয়া লইতেন। আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরাজী 
শিখাইতাম এমত নহে। অনেক সংস্কৃতজ্ৰ পণ্ডিত আমার নিকট অকল্প-বিস্তর ইংরাজী 
পড়িয়াছিলেন। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত 
অধ্যাপক রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 
তঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের যে সকল ছাত্র আমার নিকট পাঠ 
করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব প্রধান। ইনি বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য 
বিষয়ে উক্ত ভাষা ও সাহিত্যের পুরাবৃস্ত সম্বলিত একটি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট প্রস্তাব 
ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে (১৮৯০) হুগলি নমলি স্কুলের 
অধ্যক্ষ । 
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পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ত্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য এই সময়ে যেরূপ 
অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন, যিনি নিজ চক্ষে তাহা দেখিয়াছিলেন তিনিই কেবল 
বুঝিতে পারেন। এক একদিন অক্ষয় বাবুর রচিত প্রস্তাব সকল তত্ববোধিনীতে প্রকাশ 
করিবার পূর্বে তাহা সংশোধন করিতে করিতে তিনি গলদ্ঘর্ম হইতেন। 
“সতাংজ্ঞানমনস্তংব্রক্দ আনন্দরূপমমৃতৎযদ্বিভাতি”* এই শ্লোক তৈত্তিরীয় ও 
মুণ্ডকোপনিষদ হইতে দেবেন্দ্রবাবু প্রথম উদ্ধার করেন। অনেক চিন্তা ও আলোচনার 
পর উহা উদ্ধার করিয়া ব্যবহার করা বিহিত বোধ করেন। তাহার পর অনেক আলোচনা 
ও চিন্তার পর “*শান্তং শিবমদ্বৈতং”* উদ্ধার করিয়া ব্যবহার করা স্থিরীকৃত হয়। 
“ও নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়”' ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ এবং “অসতো মা 
সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোমমৃতংগময়”' এই প্রার্থনাটুকু আমা দ্বারা 
প্রবর্তিত মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী হইতে লওয়া হয়। ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞাপত্রে 
যে কত পরিবর্তন ও সংশোধনের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহা বলা 
যায় না। প্রথমে এমন একটি প্রতিজ্ঞা ছিল যে উপাসনা সময়ে কোন জাতীয় চিহ্ন 
ধারণ করিব না। যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহারা 
উপাসনা সময়ে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতেন। উপাসনা হইয়া গেলে 
তাহা আবার পরিতেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় (উপনিষদ) অতি শীঘ্র প্রস্তত 
হয় কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। উক্ত অধ্যায়ে মনু 
হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধত আছে তাহা আমি মনুসংহিতা হইতে উদ্ধার করিয়া 
দিই। উক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে মনু হইতে ““নাত্বাদূষণ+” এই বাক্য যে শ্লোকের 
প্রথমে আছে, তাহা উদ্ধত ছিল। উহার অর্থ এই, মাংসাহারে কোন দোষ নাই। 
এ শ্লোকটি পরে তুলিয়া দেওয়া হয়। সমাজে হারমোনিয়ম ব্যবহার করিবার পূর্বে 
একর্ডিয়ন দিনকতক ব্যবহার করা হইয়াছিল। কঠোপনিষদের যে শ্লোকের প্রথমে 
আছে “ন সদৃশে তিষ্ঠতি রূপমন্য”” সেই শ্লোক একরউিয়নে গাওয়া হইত। এক 
একদিন দেবেন্দ্রবাবুর বার্টীতে সন্ধ্যার পর এইরূপে গাওনাতে বড় আনন্দ হইত। 
কিরূপ আনন্দ হইত তাহা এই নিয়ের লিখিত গল্প দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। চন্দ্রনাথ 
রায় নামে দেবেন্দ্র বাবুর একটি পারিষদ ছিলেন। ইহাকে দেবেন্দ্র বাবু পরে একটি 
নায়েবি কর্ম দেন। হার বাচী বংশবাটী গ্রামে ছিল। ইনি একরাত্রি বাসায় ফিরিয়া 
না যাইতে পারাতে দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় শয়ন করিয়াছিলেন। পার্থর ঘরে 
দেবেন্দ্র বাবু শুইয়াছিলেন। এ রাত্রিতে সন্ধ্যার পর বড় ব্রন্মানন্দ হয়। দুই প্রহর 
রাত্রি বেলায় দেবেন্দ্র বাবু “*দুপ্‌ দুপ্ঠ” এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার ঘুম 
ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখেন যে চন্দ্রনাথ রায় নৃত্য করিতেছেন। এ কি, 
জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন “আমার নাচ পাইয়াছে কি করি?” লোকের 
যেমন ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, তেমনি নাচ পায় ইহা অস্তুত কথা। এই সময়ে 
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পরস্পর পরস্পরকে আমরা শাস্ত্রোক্ত নামে ডাকিতাম। কাহারো নাম শৌনক ছিল, 
কাহারো নাম জরৎকারু, কাহারো নাম অষ্টাবক্র ছিল। অক্ষয় বাবু শীর্টকলেবর, 
তাঁহার নাম আমরা জরওকারু রাখিয়াছিলাম। 

কোন বন্ধুর স্ত্রীকে পত্রেতে দেবেন্দ্র বাবু মৈত্রেয়ী বলিয়া ডাকিতেন। উপনিষদের 
আলোচনায়, উপনিষদোক্ত শ্লোক গানে এবং তখনকার ব্রা্ষধর্ম সম্বন্ধীয় নানা তত্ব 
আলোচনায় আমাদিগের দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইত। এখন যেমন ব্রাঙ্গে ব্রাহ্গে 
দেখা হইলে কেবল পরস্পরে ব্রাহ্মনায়কদিগের দোষ গুণ আলোচনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত 
হয়েন সেরূপ ভাব তখন ছিল না। কোন ব্রান্মের সঙ্গে দেখা হইলে ঈশ্বরবিষয়ক 
কথোপকথনে এবং ব্রাহ্মদিগের সদ্গুণ আলোচনায় অতিবাহিত হইত। খাঁটি ঈশ্বর 
প্রসঙ্গে অনেকটা সময় যাপিত হইত। তখন ভগবদগীতার এই শ্লোকানুসারে অনেকটা 
কার্য হইত। 

“মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তৃষ্যন্তি চ রমস্তি চ।”* 

ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বতসর, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কিনা, ইহা সর্বদা 
আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বরপ্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম 
বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস 
করিতাম। আমরা যে এইরূপ বিশ্বাস করিতাম তাহা আমার ““ডিফেন্স অফ ব্রাহ্মইজম 
এ্যাণ্ড দি ব্রাহ্মসমাজ** নামক পুস্তিকা হইতে নিয়ে উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইবে। 
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[ “রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর সমাজের (ত্রাহ্মসমাজের) উদার-নীতি লোপ 
পায় নাই। এমন কি ইহার নেতৃগণ যে বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীকার 
করেন, তাহার মূলে ছিল এই মতগুলির “যৌক্তিকতা এবং সারবত্তা” (““বেদান্ত্িক 


ডক্ট্রিল্‌ ভি্তিকেটেড্‌”? দেখুন)। ইহার সহিত হিন্দুদিগের অপরাপর শাস্ত্র এবং অন্যান্য 
জাতির ধর্মশান্ত্রগুলির তুলনা করুন। যে ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বাহ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ 
তাহা তীহারা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহারা বলেন “কোন বিশ্বাসের সত্যতা যদি প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হয় তাহা হইলে সেই ভিত্তির প্রয়োজন যে-ভিত্তি মতগুলির প্রকৃতিকে কেন্ড্র 
করিয়া বিরাজমান ।” উল্লিখিত ধর্মগ্রচ্থসমূহে লিপিবদ্ধ ধর্মতত্বের মতগুলি এবং ধমচিরণের 
সূত্রগুলি যদি প্রবল যুক্তি ও প্রজ্ঞার অনুগামী হয়ঃ যদি এই নীতি এবং উপদেশবাণীগুলি 
ইহাদের অন্তর্গত অনভিযোগ্য সত্যকে বহন করে? তাহা হইলে যে-ব্যক্তি ইহাদের 
গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহাদের উপর তাহার আস্থা অটুট রাখিয়াছে, অপবাদের জন্য 
তাহাকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে না।”? (£বেদাস্তিক ডকৃট্রিজ্‌ ভিণিকেটেড্‌*”) ১৮৪৬-এর 
অক্টোবরে ইংলিশম্যানে প্রকাশিত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রে আছে যে তাঁহার 


৪৫ 


ধর্ম সে-ই, “যে-ধর্মের নীতিগুলি প্রকৃতির সত্যের অনুগামী, মানবিক যুক্তি ও 
মানবের অন্তরের অনুকূল এবং যাহা সর্বকালের সাধক মনীষীদের আদর্শ দ্বারা 
অনুপ্রাণিত।”* রেভারেগু শ্রী মুলেন্স তাঁহার “এসে অন্‌ বেদাস্তিজম্‌, ব্রা্মইজম্‌ এন্ড 
ক্রিশ্চিয়ানিটি' গ্রন্থে বলিতেছেন যে, ““ব্রা্মগণ বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া 
দাবী করেন সত্য, কিন্তু সবাগ্রে তীহারা প্রকৃতির লীলাকে তাঁহাদের গুরুরূপে গ্রহণ 
করেন। প্রকৃতি হইতেই তাহারা সর্বপ্রথম জ্ঞান লাভ করেন এবং যেহেতু বেদ 
প্রকৃতির অনুগামী সেইজন্য তাঁহারা বেদকে প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীকার করেন।”” এই 
মতের স্বপক্ষে তিনি ““বেদাস্তিক ডক্ট্রিন্গ ভিগ্তিকেটেড্‌*? হইতে উদ্ধৃতি দিতেছেন ; 
“প্রেরণার উৎস হইতে লব্ধ জ্ঞানের সম্পর্ক চিরস্তন সত্যগুলির সহিত, আর এই 
চিরস্তন সত্যগুলি পযাপ্ত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে একমাত্র সমশ্র সৃষ্টিকে এবং 
অপাপবিদ্ধ মানুষের মনকে।”* সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে এই সময় সমাজের নেতৃগণ 
যে বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীকার করেন তাহার মূলে ছিল এই মতগুলির 
যৌক্তিকতা ও সারবস্তা। তাঁহাদের যে ভুল হয় তাহার কারণ ইহাদের অন্তর্গত সমস্ত 
কিছুকেই তাঁহারা যুক্তিযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লন। বেদের ব্যাপক 
অধায়নের পরে যে-ই তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন তৎক্ষণাৎ তাহা 
বর্জন করিলেন। তবে কথা উঠিতে পারে যে কেন তাঁহারা একাজ সহজে করিলেন? 
কারণ এই যে, লিখিত প্রত্যাদেশ ছাড়াও তাঁহাদের মনে এক উচ্চতর বিশ্বাস সর্বদাই 
জাগরূক ছিল, অর্থাৎ যুক্তির বিশ্বাস, এবং বিবেকবান ব্যক্তি হওয়ার দরুণ তাঁহারা 
সেগুলিকে ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বলিতে অস্বীকৃত হইলেন যেগুলি ভুলের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্টিত।”” ] 

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে দেবেন্দ্র বাবুর প্রথম সময়ের 
ব্রা্গেরা প্রকৃত প্রস্তাবে বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যািষ্ট বলিয়া কখন বিশ্বাস করিতেন না। 

যে চারিজন যুবক পণ্ডিত দেবেন্দ্র বাবু দ্বারা কাশীতে প্রেরিত হয়েন তাঁহারা 
বেদাধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর বেদকে উপরে উল্লিখিত দুর্বলাকারেও 
ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইবে কি না এই লইয়া আমাদিগের মধ্যে 
মহা তর্ক উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ 
সংস্কারক; অক্ষয় বাবু যুক্তির অতান্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর । দুই 
জনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে বেদকে আর ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা 
কর্তব্য নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদাস্তঃ এই মত অক্ষয় বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের 
১১ই মাঘ দিবসের সাম্বংসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের 
দুই নায়কের মধ্যে তর্ক বিতর্ক দ্বারা স্থিরীকৃত হয় তাহার গৌরব কেবল একজনকে 
দেওয়া কর্তব্য নহে কিন্তু আমি দেখিতেছি অক্ষয় বাবুর বন্ধুরা ইহার গৌরব কেবল 
তাঁহাকেই দিয়া আসিতেছেন। যিনি সর্বপ্রধান ও যাহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজে 
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কোন পরিবর্তন আদোবেই সাধিত হইতে পারিত না, তিনি আপনার গাঢ় রক্ষণশীল 
স্বভাব সত্ত্বেও যেমন সত্য প্রদর্শিত হইল অমনি তাহা গ্রহণ করিলেন। দুঃখের বিষয় 
এই যে তাঁহারা ইহা বিবেচনা না করিয়া তীহাকে তীহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন 
না। রক্ষণশীল স্বভাব হইয়া অগ্রসর হওয়া আরো গৌরবের বিষয়। 

ইংরাজী ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্র বাবু ও আমি আসাম প্রদেশ 
দেখিবার জন্য ক্যাপ্টেন হিকৃলে সাহেবের নেতৃত্বের অধীন যমুনা নামক ষ্টীমারে 
আরোহণ করি, তখন আমার বয়ঃক্রম তেইশ বংসর। আমরা গঙ্গাসাগর তৎপর 
বড় সুন্দরবন দিয়া আসামাভিমুখে গমন করি। বড় সুন্দরবন দিয়া যাইতে যাইতে 
দেখিলাম যে এই একটি ক্ষুত্র প্রণালী এত ক্ষুত্র যে চ্টীমার তাহাতে ফিরিতে পারে 
না, তাহার অব্যবহিত পরেই এমন একটি বিস্তীর্ণ নদী যে সমুদ্রবিশেষ। আমরা 
ষ্টামারের উপরিভাগ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিতাম ওপারে হরিণ চরিতেছে, ব্যাঘ্বের 
ডাক এক রাত্রিতে শুনা গিয়াছিল। একদিন আমরা যাইতেছি দেখিলাম সুন্দরবনে 
যে সকল কাটঠুরিয়া কাঠ কাটিতে যায় তাহার মধ্য একজন নৌকা করিয়া ষ্টীমারের 
নিকট আসিয়া কাণ্তেন সাহেবকে বলিল যে আমাদিগের বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছে, 
কিঞিৎ বারুদ ও গুলি আমাদিগকে দিউন, আমরা এই মরা হরিণ আপনাকে দিতেছি। 
সেই হরিণটি সেইদিনই তাহারা শীকার করিয়াছে। কাপ্তেন বলিলেন যে ইংলগু 
হইলে এই হরিণের দাম ৫০ টাকা হইত, ভারতবর্ষে অল্প গুলিবারুদের বিনিময়ে 
তাহা পাওয়া গেল। আমাদিকের প্রত্যেকের নিকট হইতে খাইখরচ দরুণ কাণ্তেন 
সাহেব ৪ টাকা করিয়া লইতেন কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না। এমন কাণ্তেন 
আমরা কখন দেখি নাই। এবার আমাদিগের ভাগ্যক্রমে এরূপ কান্তেন জুটিয়াছিল। 
কাপ্তেন সাহেব বোধ হয় আর জীবিত নাই। তিনি যে লোকে এখন থাকুন না 
কেন, অবশ্য এ স্বল্প আহার দেওয়ার জন্য তিনি এক্ষণে অনুতপ্ত হইতেছেন সন্দেহ 
নাই। একদিন ডিনারের সময় দেবেন্দ্র বাবুকে খানসামা গো-মাংসের কাবাব দিতে 
যাইতেছিল। তিনি বলিলেন, গো-মাংস আমি খাই না। 
সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় .উহা আমার প্রকৃতির 
উপর গাড়রূপে বসে নাই। আমি মধ্যে মধ্যে খানা ও মদ খাইতাম বটে কিন্তু সচরাচর 
প্রত্যহ দুইবেলা মাছের ঝোল ভাত না খাইলে চলিত না। ক্রমাগত মদ ও খানা 
খাইনে শরীর অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিত। স্টামারে কিরূপ জীবন যাপন করিতে 
হয় তাহা পূর্বে জানিলে সেইরূপ উপায় করা যাইত অথাৎ ফুলের তৈল ইত্যাদি 
সঙ্গে লইতাম। স্টীমারে রুক্ষ স্নান ও দিবসের মধো তিনবার অথাৎ হাজরি টিফিন 
ও ডিনরে মাংস খাওয়াতে ঢাকায় না পোঁছিতে পৌঁছিতে তিন চাবি দিবসের মধ্যে 
বিজাতীয় গরম হইয়া উঠিল। রাত্রিতে ঘুম হয় না। ঢাকায় যখন স্টীমার পৌঁছিল 
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তখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে দেবেন্দ্র বাবুকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম। 
তিনি আমাকে ঢাকায় নামাইয়া দিলেন। আমি মাছের ঝোল খাইবার অভিলাষে 
আমার কলেজের সমাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ঈ, চ, মিঃ র বাসায় আশ্রয় লইতে তদভিমুখে 
গমন করিলাম। ইনি তখন আবগারী কমিশনার ডনেলী সাহেবের হেড কেরানি। 
বেতন ২০০ টাকা। তখনকার ২০০ টাকা এখনকার (১৮৯০) ৬০০ টাকার সঙ্গে 
সমান। আমি তাহার বাসাভিমুখে গমন করিলাম। কিন্তু আমার দুভাগ্যবশতঃ দেখি 
তিনিও টেবিল পাতিয়া ইংরাজী রকমে আহার করিতেছেন। কি করি আমি বসিয়া 
গেলাম। পাছে আমাকে নিতান্ত বাঙ্গালী বলিয়া মনে করেন এই জন্য তাহাকে 
মাছের ঝোলের কথা তিন চারি দিন বলিতে আমার সাহস হইল না। পরে বিজাতীয়োপরি 
বিজাতীয় গরম হওয়াতে আমি তাঁহাকে একদিন আমার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলাম। 
তাঁহার স্ত্রীর একজন মুসলমান দাসী ছিল। তাহাকে মাছের ঝোল প্রস্তত করিতে 
আদেশ করিলেন। কিন্তু সে মুসলমান বলিয়া পেঁয়াজ রসুন দিয়া কি এক রকম 
জিনিষ তৈয়ার করিয়া দিল তাহা আমার বড় খারাপ লাগিল। তৎপরে ঈ-বাবুর 
করিয়া দিলেন। অনেক দিনের পর মাঝের ঝোল খাইয়া তাহা গলার ভিতর দিয়া 
পেটে যখন পড়িল কি পর্যস্ত ঠাণ্ডা হইলাম বলিতে পারি না। ঈ-বাবু একদিন এক 
কাণ্ড করিলেন। তীহার স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিবার সাধ হওয়াতে 
আরম্ভ করিলেন। তিনিও কোনমতে আসিবেন না। পরে আমি এ ঘর হইতে অনেক 
বলাতে আলাপ করানো কার্য হইতে বিরত হইলেন। অনেক দিন ইংরাজী রকমে 
সাবান মাখিয়া রুক্ষ নান করাতে অত্যন্ত গরম হওয়াতে একদিন ঈ-বাবুর চাকরকে 
দিয়া বাজার হইতে তৈল আনাইয়া নীচের তলায় একটি অন্ধকার ঘরে তৈলমর্দন 
করিতেছিলাম। সে অন্ধকার ঘরে ঈ-বাবুর কখন আসিবার প্রয়োজন হয় নাই। সেদিন 
কোন প্রয়োজনবশতঃ আসাতে আমি তৈলমর্দনরাপ অপকর্ম করিবার সময়েই তাহা 
কর্তৃক ধৃত হইলাম। তিনি বলিলেন, “এ কি” ? আমি বলিলাম, “তৈল বাজার 
হইতে আনাইয়া মাখিতেছি। অনেক দিন তৈল না মাখাতে গরম বোধ হইতেছে।” 
তিনি বলিলেন, “আমাকে বলিলে হইত) আমি আনাইয়া দিতাম ।”* আমি বলিলাম, 
“পাছে তুমি আমাকে নিতান্ত বাঙ্গালী ঠাওরাও এইজন্য বলি নাই।”' এই সকল 
ক্ষুত্র বিষয় লিখিতাম না: ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে আমাদিগের যৌবনকালের কোন কোন 
ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তির আচার-ব্যবহার কিরাপ ছিল তাহা জানাইবার জন্য লিখিলাম। 

আমি সংস্কৃত কলেজ হইতে মেদিনীপুর বদলী হই। তথাকার জেলা স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। ইং ১৮৫১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এ কর্মে 
বসি। এ তারিখ হইতে ১৮৬৬ সালের ৬ই মার্চ পর্যস্ত আমি এ কর্ম করি। শেষোক্ত 
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ত্রারিখে আমার মাথাঘোরা পীড়া আরম্ত হয়। সেই অবধি এখনও এঁ পীড়ায় ভুগিতেছি। 
আমি পীড়ার জন্য প্রধান শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। আমি পনেরো 
বৎসর কয় মাস এ কর্ম করি। এই সময়ের মধ্যে আমি আমার জীবনের যে সকল 
কার্য করি তাহা নিয়ে উল্লিখিত হইতেছে-_ 

(১) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন। 

(২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংশোধন ও উন্নতি সাধন। 

(৩) জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা সংস্থাপন। 

(৪) সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন । 

(৫) বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন । 

(৬) বক্তৃতা, ধর্মতত্ব্দীপিকা ও ব্রাহ্গধর্মসাধনা। 

(৭) “ডিফেন্স অব ব্রাহ্মইজম্‌ এযাণ্ড দি ব্রাহ্মসমাজ” নামক বক্তৃতা প্রণয়ন। 

আমার মেদিনীপুরস্থ কর্মে আমার পূর্বে দুই দুই জন সাহেব ছিলেন ; তাঁহাদিগের 
নাম টীড এবং সিনক্লেয়ার। টীড সাহেবের সময় উক্ত স্কুল সংস্থাপিত হয়। তিনি 
নিজে কর্মের প্রতি বিলক্ষণ মনোযোগী ছিলেন । কিন্তু সিনক্লেয়ার সাহেব বার্ধক্যবশতঃ 
ছিলেন না। তাঁহার সময় স্কুলের বড় দুরবস্থা হয়। তিনি তিনশত টাকা করিয়া পাইতেন 
ও স্কুলের হাতার ভিতর একটি বাঙ্গলায় থাকিতে পাইয়াছিলেন। আমি দেড় শত 
টাকা পাইতাম ও উক্ত বাঙ্গলায় থাকিতে পাইতাম। আমি যে বৎসর স্কুলের কাজে 
বসিলাম সেই বৎসরই দুই তিনজন বালক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রায় প্রতি 
বৎসর বালকেরা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইত। বালকদিগকে ভালবাসা দ্বারা চালিত করা 
আমার শিক্ষকতাকার্ের নিয়ম ছিল। প্রথমে কার্ষে বসিয়া দুই একজন বালককে 
শারীরিক দণ্ড প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা হইতে পরে একেবারে নিবৃত্ত হই। 
শিক্ষা দিবার সময় অনেক শিক্ষাপ্রদ অথচ আমোদজনক গল্প করিতাম তাহাতে 
বালকদিগের মন আমার প্রতি বড় আকৃষ্ট হইত। পুস্তকের কোন স্থলের অর্থ একেবারে 
বলিয়া দিতাম না, প্রশ্নশ্রেণী দ্বারা প্রকৃত অর্থ তাহাদিগের মুখ হইতে বাহির করিতাম। 
এখন (১৮৯০) শুনিতে পাই কলেজে ছাত্রেরা কেবল শ্রোতা । শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া 
যাইতেছেন, বালকেরা কেবল নোট লিখিতৈছেন। বৈশম্পায়ন বক্তা, পরীক্ষিৎ শ্রোতা । 
না আছে বালক কর্তৃক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা, না আছে শিক্ষক কর্তৃক বালককে জিজ্ঞাসা। 
আমি শিক্ষায় এই প্রণালী ঘৃণা করি। আমি বালকদিগের জন্য বিতর্কসভা সংস্থাপন 
করিয়াছিলাম। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি চালনা ও বক্ৃতাশক্তি সঞ্চার হইবার জন্য তাহা 
স্থাপন করি। আমি কেবল বালকদিগের মানসিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী ছিলাম 
এমন নহে, শারীকি উন্নতির প্রতি যত্ববান ছিলাম। আমি মেদিনীপুরের সেচ বিভাগের 
ভিতর একটি র্যাকেট কোর্ট চাঁদা করিয়া নিমাণ করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি তজ্জনা 


নি: রঃ; স:-৪ ৪৯ 


একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্রে আমার প্রশংসা করিয়া একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। 
সে পত্র এই__ 

“15 8 ০001) 92178 018 1116 1911৬95 06 11015 0011117/ ৬/1] 
৫০ 110112]76 10 1610) 01617152165 2110 11021 11)9) 170151 ০০ 2551916 ০% 
1075 00৬০1717801) 01 0% 111০ [011010201; ০0001701111, £ঠ। ০5817010015 1125 
185. ০০০4160 21. 7৬11017791)010 10 9110৬ 11121 (1015 15 101 21/9১5 1116 ০99৩ 
2110 ৬৮170) 101101) 20150 2110 9170৬ 1)0%% 1176) 0217 90190117611 19০৩) 
0159 215170(510৬/ 5৬০1) 11 1181 9109/251 01 811 010০1801075 (110 91105011017 
01705 (09 21021710115 ০০)০০1 ৬/1151) 01৩১ 5০1 00102101015 001 7081101০121 
50০৫. 

171555 00501৬81101715 21152 79111211 ৮/112] 01076 5605 25 21 11101121010 
8 18160 000110115 09০0০94 11) 0175 5০11০9০01 ০0177108110 (01 (1১৩ 1721719 091705 
0617195 8110 1২9.015565 210 19211)5 [1181 1. 1)95 ০০০] 191590 109 911950111)1101)5 
2117011651 1176 70981617159 61121019175 4170 £161105 ০01 117 ০০১৩, ০1 1% 15 
509 270 ৬/11০1) 231০0 ৬/11০11)61 1115 15011160 111০ 210 01 0০9৬০111০17 
19 ০077101616 (17০ 0411015, 115 19009510176 (0 1৩থ]া। 11721. 1৩ 1০1019 ৬৪৩ 
৪ 1950601001 1125201%০. 

01581 0501 15 ৫0০ 10 015 11220 1195101, 3808 1২9.) 10191 13059, 
210 11 15 ৪ ০০11211) [0001 01 0116 55166]1) 1) ৮1101) 105 08418015115 11910 
11791 176 1745 10501) 291০ 109 12156 016 18900555215 580609011])110115 0০ 17951 
0০ 18 0010177151 [091 941 ০01005. /811011701 9105011010101) 1185 0961 5০1 
টো) 0901 21810178 (1) [7161105 01 11)5 00১5 10 5841)1019 08015 (0 1189 (01715 
210 90015 (07 1186 661 01 (176 [00115 ৬১0 ৬৮111 100 1071561 1১০ [01802 
11005 10155 01 11105110591101) 011 0116 (01775 ৮/111) 10259 ৫918]110, & [00511101) 
1191 ৮/1০715 2110 ৫600170$ 111০ [8106 ০2. 10৬17 901001176 410 1125 
0)5 10 ০010810 ৮/111) [0151091 ৬/০210765$5 ঠা) [00019088718 1015 17591112119 
৮/521%16 5010195. 77115 15 50০04 [1051555 2170 85 ] 17781111217), 3180৬/5 
1881 086 17801555 216 1101 1111৬/1111715 10 10011) (11011501555 ৬/1101 [040 011 
1.5 ৮/23 01 ৫01185 50." 

[সচরাচর বলা হইয়া থাকে যে এ-দেশের অধিবাসিগণ নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার 
জন্য কোন চেষ্টাই কয়ে না এবং সরকার কিংবা ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সাহায্য 
বিনা এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু মেদিনীপুরের একটি ঘটনার উল্লেখ 
ফরিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সর্বক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। যদি সহৃদয়ভাবে 
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তাহাদের পরামর্শ দেওয়া যায় এবং দেখাইয়া দেওয়া হয় কিভাবে তাহারা তাহাদের 
জাতির উপকার সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা এমন কাজও সম্পন্ন 
করিতে পারে যে-কাজ সম্পন্ন করিতে সাধারণতঃ বহু যুগ লাগে অথাৎ চাঁদা দেওয়া 
এবং চাঁদার টাকা জোগাড় করার কাজ। যখন তাহারা সম্যক বুঝিতে পারে যে 
ইহাতে তাহাদের বিশেষ কল্যাণ হইবে তখন তাহারা ইহাতেও পিছপাও নয়। 

এমন মন্তব্য করার কারণ আছে। যদি কেহ দেখে যে মেদিনীপুরের বিদ্যালয়-অঙ্জনে 
পুরুষোচিত “ফাইভস্‌ এবং র্যাকেট্‌্স্ খেলার জন্য এক প্রকাণ্ড অট্ট্রালিকা নির্মিত 
হইয়াছে এবং যদি কেহ শোনে যে বালকগণের মাতাপিতা, অভিভাবক এবং বন্ধুদিগের 
চাঁদার টাকায় এই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, তখন এরূপ মন্তব্য না করিয়া থাকা যায় 
কি? বিশেষ করিয়া যদি তাহাদের জিজ্ঞাসা করা যায় যে, এই অক্ট্রালিকা নিমার্ণ 
করিবার জন্য তাহাদের সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল কিনা, তাহারা সসম্মানে 
কিন্তু একবাক্যে বলিবে : “না?ঃ। 

ইহার জন্য প্রধান শিক্ষক বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভূত প্রশংসা দাবী করিতে 
পারেন। উপরন্তু ইহা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, লোকে তাঁহাকে কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা 
করে, যাহার দরুণ তিনি এত চাঁদা তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর একটি নৃতন 
ব্যাপারে চাঁদা উঠাইবার কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। এই কাজ সম্পন্ন হইলে ছাত্রদের 
আর পা ঝুলাইয়া প্রশ্নের চিহ্ের মত বসিয়া থাকিতে হইবে না। কাজটি হইল 
পিঠের জন্য ঠেস এবং পায়ের জন্য টুল সংগ্রহ করা। প্রশ্নের চিহ্বের মত ঠেস 
দিয়া বসিয়া থাকিলে বালকদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, বিশেষ করিয়া যখন তাহারা 
মস্তিষ্কের ব্যবহারে নিয়োজিত। দেহের বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইলে মনেরও ক্ষতি হইতে 
পারে। এই ব্যাপারে চাঁদা উঠাইবার ব্রতকে প্রশংসা করিতেই হইবে। উন্নতির পথে 
ইহা আর একটি ধাপ। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এই দেশের অধিবাসীরা নিজেদের 
পায়ে দাঁড়াইতে অনিচ্ছুক নয়, যদি তাহদের পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়।] 

কাণ্তেন বিডেল সাহেবের ন্যায় স্থানীয় স্থানীয় শিক্ষাসমাজের ([.০9০৪] 0017170111৩ 
01 [0110 1751700007--এর) এক একজন সভ্য এতদেশীয়দিগের শিক্ষাকার্ষে 
মনোযোগী ছিলেন কিন্তু অধিকাংশ সভ্যদিগের ওঁদাসীনোর সহিত আমাকে সংগ্রাম 
করিতে হইত। সেই গুঁদাসীন্যের দুই একটি উদাহরণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 

স্থানীয় শিক্ষাসমাজের অধিবেশনে এক বৎসর পরীক্ষক সকল নির্দিষ্ট হয়। পরীক্ষার 
বিজ্ঞাপনী পত্রের উপর সিবিলিয়ান ট্রিভর গ্রান্ট (ধিনি বাদ্‌্শাই আলসে ছিলেন) 
লিখিয়া দিয়াছিলেন, 

“25 18009 এ) 016 1068. 181 176 ৮425 101 011 1105 (০101701010৩ 
81 811. 1743 101 ০০০1) £229116.' 

“তিনি কমিটিতে ছিলেনই না, এই ভাবিয়া তিনি সুখে ছিলেন। গেজেট করা হয় 
নাই।+ 
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1011011)110211017 15 ৮১১৪11011 
20011101715 25 17020 ; 

176 1016 01117150001) [90022101079 
/ঠা10 101901106 01195 1780 11790. 
গুণ করা বড় জ্বালা । 
রুল অফ্‌ শ্রী বিহৃল করিয়া দেয়। 
প্র্যাক্টিস্‌ দেয় পাগল করিয়া। 

ট্রিতর শ্রাণ্ট, 
পরীক্ষক। 

আর একবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মিঃ ব্রাইট ও বারিক মাস্টার (ক্যাপ্টেন শর্ট) 
সাহেব আসিয়া কমিটি করিয়া লিখিয়া যান-__ 

ক্যাপ্টেন শর্ট ও মিঃ ব্রাইট উপস্থিত। 

চার ঘটিকা উত্তীর্ণ। 

1 ৮25 15501৬০৫ 11120 45 110 ১০010101% ৪110 00176] 17701110075 ৬/০16 
1001 [01950111111 17766101115 51108110 ০০ 20108107104 51770 016 ৬/101% এ ৬০৫০ 
০1 (17201210510 1116 01791. 

| সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে যেহেতু সম্পাদক এবং অন্যান্য সভ্য অনুপস্থিত, সেইহেতু 
সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা উচিত।] 

ইহা ব্রাইট সাহেব লিখিয়াছিলেন। তৎপরে বারিক মাস্টার শর্ট সাহেব লিখিয়াছিলেনঃ 

175 17069101015 12115 2৫008117700, 11 15 [010)050৫ 017 109558111 [1081 
[11৩ 00999 21519005109 0০০017)6 9(1091015 (১০ ০১211111160 25 [0 11)011 [017 5102] 
[010৬/০55, 11০ 0০51 0০118 : 

10 £০9 1,680 (0101770951 11)10181) 2) 10101 59611 00921. 

4৬1৬1 [২০৮100. 

[ সভা স্থগিত হইলে প্রস্তাবিত হয় যেঃ যে বালকগণ পড়ুয়া হইতে আগ্রহান্বিত, তাহাদের 
পরীক্ষা যেন দৈহিক বিক্রমের ভিস্তিতে লওয়া হয়। এমন পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ বিষয় 
হইল এক ইঞ্চি পুরু বোর্ডের মধ্য দিয়া. সবাণ্রে মস্তক চালাইয়া দেওয়া। 

“ভিভা রেজিনা”ঃ। ] 

এই সব লেখা হইতেছিল এমন সময় সম্পাদক কলেক্টর ভর্লিউ, এছ্‌ ব্রডহার্ট্ট 
সাহেবের বগির শব্দ শুনা গেল। অমনি উপরোক্ত দুইজন সাহেব সুড় সুড় করিয়া 
আর এক ছার দিয়া পলাইয়া গেলেন। কলেক্টুর সাহেব আসিয়া আমাকে তশ্বি করিতে 
লাগিলেন, “তুমি কি জন্য ইহা লিখিতে দিলে”? আমি উত্তর দিলাম “আমি 
কি করিব?”* তৎপরে সম্পাদক একা মিটিং করিলেন। তিনি কর্তব্পরায়ণ লোক 
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ছিলেন কিন্তু তত বুদ্ধিমান ছিলেন না। লোকেল কমিটির সভ্যদিগের মধ্যে এক 
একজন সভ্য অতিশয় শিক্ষোৎসাহী ছিলেন। জি, এফ, ককবার্ন মেদিনীপুরের কলেক্টর 
ছিলেন। তৎপরে পরম্পরা কলিকাতার চীফ্‌ ম্যাজিস্ট্রেট ও পাটনা ও কটকের কমিশনর 
হয়েন, তিনি শিক্ষাকার্য বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন । ডব্লিউ, লুক জাজও এইনূপ 
উৎসাহী ছিলেন। তিনি ““রাজনারায়ণ বেদাস্তবাগীশ+? বলিতেন। বেদান্টিস্ট না বলিয়া 
বেদান্ট বলিতেন। তখন যদ্যপিও আমরা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিতাম, মতে অনেকটা 
বৈদান্তিক ছিলাম। জে, এছ্‌ঃ রেভিট কানকি সাহেবও এরূপ ছিলেন। তিনি এক্ষণে 
(১৮৮৮ সাল) গাজিপুরের অহিফেন এজেন্ট। 

(২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংস্থাপন ও উন্নতি সাধন। আমি ইংরাজী 
১৮৫১ সালের প্রথমে মেদিনীপুরে যাই। তাহার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে কোন্নগর 
নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু 
শিবচন্দ্র দেব দ্বারা [মেদিনীপুর সমাজ] স্থাপিত হয়। এই সময় শিবচন্দ্র বাবু মেদিনীপুরের 
ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। এই ব্রাক্মসমাজ সংস্থাপন জন্য শিবচন্দ্র বাবুর উপর কত 
কটু-কাটব্য বর্ষিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তিনি অপরাজিত চিন্তে তাহা সহা 
করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি শ্লেষ করিয়া প্রভাকর পত্রে লিখেন তিনি ক্ষীণ শাখা 
অবলম্বন করিয়াছেন। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে আদি ব্রাহ্মসমাজের শাখা 
স্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিতেন; ইহাতে সে এরূপ শ্লেষ করিয়াছিল। আমি যখন 
মেদিনীপুর যাই তাহার অনেক পূর্ব হইতে সমাজ আদোবে ছিল না; প্রথম তখনকার 
হয়। তৎপরে স্কুলগৃহে আমার আলয়ে হইত। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ ইংরাজী ১৮৫২ 
সালের প্রথমে পুনঃ সংস্থাপিত হয়। উহার প্রথম সান্বংসরিক উৎসবে যে বক্তৃতায় 
্রাহ্মধর্মের লক্ষণ বিবৃত করি সেই বক্তৃতা অভিব্যক্ত হয়। কয়েক বৎসর পরে চাঁদা 
দ্বারা এক সমাজগৃহ নিমাণ করা যায়। ইহার নিমাণে দুই সহশ্র টাকার কিছু অধিক 
পড়ে, তন্মধো দেবেন্দ্র বাবু আটশত টাকা দেন। আমার বাসা তাহা হইতে উঠাইয়া 
লইয়া যাওয়া হয়। সেই অবধি সমাজের উত্তরোন্তর উন্নতি হইতে লাগিল। যেদিন 
নৃতন গৃহে উঠিয়া যাওয়া বায়, সেইদিন বহুসংখ্যক কাঙ্গালী ভোজন হয়। এই কাঙ্গালী 
ভোজনের কর্মে প্রচলিত হিন্দুধমবিলম্বীরা পর্যস্ত যোগ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের 
সঙ্গে একটি ধর্মালোচনা সভা এবং তাহা উঠিয়া গেলে একটি সঙ্গত সভা স্থাপন 
করা যায়। এই দুই সভাতে ধর্মবিষয়ক নানাকথা আলোচিত হইত। মেদিনীপুরে এতদূর 
পর্যন্ত কার্য করিয়াছিলাম যে কতকগুলি ব্রাহ্ম গাহ্‌স্থা ক্রিয়াতে পৌত্তলিকতার সহিত 
সংম্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মদিগের মধো জমিদার 
নবীনচন্দ্র নাগ, অখিলচন্দ্র দত্ত এবং নীলকমল দে ছিলেন। অখিলচন্দ্র দত্ত প্রচারক 
প্রধান আচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কিছুদিন বেড়াইয়াছিলেন। 
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আচার্য মহাশয় স্বহস্তে তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার 
প্রতি এত স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। এই অখিলচন্দ্র দত্ত পরে ““মেদিনী” নামক 
মেদিনীপুরের বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি সম্পাদকের কার্য 
অত্যন্ত নিভীঁকতার সহিত সম্পাদন করিয়ছিলেন। তাঁহার ভয়ে মেদিনীপুরের উভয় 
ইংরাজ ও বাঙ্গালী গভর্নমেন্ট কর্মচারীরা জড়সড় হইয়াছিলেন। 

আমার ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে অধিকাংশ বক্তৃতা মেদিনীপুরেই করা হইয়াছিল। আমি 
ধর্মতত্ব্দীপিকা মেদিনীপুরে আরম্ভ করি ও মেদিনীপুরেই সমাপন করি। ইংরাজী ১৮৫৩ 
সালে আমি উহা আরম্ভ করি, ৬৬ সালে উহা শেষ করি। এই ধর্মতত্ব্দীপিকা 
প্রণয়নই আমার স্বাস্থ্ানাশের প্রধান কারণ । উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে অনেক চিন্তা 
করিতে হইয়াছিল। ধর্মতত্বদীপিকাকে উহার ভূমিকায় আমার মানসকন্যা বলিয়াছি। 
আমার বস্কুদিগিকে আমি উপহাস করিয়া বলিয়া থাকি, “এ বেটি আমাকে খেলে।”? 
ব্রহ্মসাধন পুস্তকও সেখানে রচনা করি। ব্রহ্মসাধন পুস্তকের সাধারণ ভাব আপহামের 
ই্টিরীয়র লাইফ হইতে নীত। আমার নিজেরও অনেক ভাব উহাতে আছে। দুঃখের 
বিষয় যে এ গ্রন্থ কেহ ছোঁয় না; কিন্ত এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার নিজের মত এই 
যে উহা আমার সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ব্রহ্মসাধন পুস্তক পাঠ করিয়া কেশববাবু 
বলিয়াছিলেন যে লোকে উহার তত্বসকল আপনার জীবন উপলব্ধি না করিলে 
এরপ গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম হয় না। কেশববাবু আমার ব্রাহ্গধর্মের লক্ষণ বিষয়ক 
বক্তৃতা পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। মেদিনীপুর থাকিতে আমার ইংরাজী 
গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল “ডিফেন্স অফ্‌ ব্রাহ্মইজম্‌ এযাণ্ড ব্রাহ্মসমাজ+ বক্তৃতা প্রণয়ন 
করি। মেদিনীপুরে আমাদিগের ধর্মোৎসাহের সীমা ছিল না। তাহার একটি দৃষ্টান্ত 
নিয়ে দেওয়া হইতেছে । আর রাজা রাধাকাত্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ 
দেব বাহাদুর মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ইহাকে আমি ব্রাহ্ম করি। 
অনেকে অনুমান করেন যে রাজা রাধাকান্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন 
করেন, তীহার পৌত্র ব্রাহ্ম হওয়া তাহার একটি প্রধান কারণ। চুচুড়ার প্রেমচাঁদ 
গুপ্ত একজন সুমধুর ব্রাহ্ম গায়ক। তাঁহার মেদিনীপুর গমনে আমাদের ব্রহ্মসঙ্গীত 
চট বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একদিন সমস্ত রাত্রি কুমার ব্রজেন্দ্রের বার্টাতে তাঁহার 
গাওনা হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে দুই একজন যাঁহারা মদ্যপান করিতেন এই সকল 
সঙ্গীত সভায় তাহা করিতেন না। ইহার পূর্বে আমাদের দ্বারা মেদিনীপুরে সুরাপান 
নিবারণী সভা সংস্থাপিত হওয়াতে আমার সঙ্গীদিগের অনেকে মদ্যপান হইতে বিরত 
হইয়াছিলেন কিন্তু উক্ত দিবসে এত প্রমস্ততার সহিত ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়াছিল যে একজন 
ব্রাহ্ম বলিলেন যে আমাদিগের প্রমন্ত ব্যবহারের শব্দ দূর হইতে যাহারা শুনিতেছে 
তাহারা হয়ত বলিতেছে যে “*এ্র পাড়ায় মাতালের গ উঠেছে।১; প্রভাত সময়ে 
একজন ব্রান্গ প্রস্তাব করিলেন যে, “এই মুখে চলুন (মেদিনীপুরের নিকটস্থ) 
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গো-গিরিতে যাওয়া যাক।” আমরা অমনি তথায় চলিলাম। সেখানে সমস্ত দিন 
গাওনা হয়। গো-গিরিতে মেদিনীপুরের সদরআলা বাবু অভয়কুমার দত্ব গুপ্ত (ইনি 
একজন ভক্তিমান ব্রাঙ্ম ছিলেন) তাঁহার ওখানে সন্ধ্যার পর সঙ্গীত ও তৎপরে 
ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ করেন। ব্রাহ্ধর্মের দুইটি ভাগ আছে__একটি মধুর ভাগ, 
একটি কঠোর ভাগ । মধুর ভাগ ব্রহ্মসঙ্গীত, কঠোর ভাগ ব্রাহ্গধর্মের অনুষ্ঠান। আমরা 
যদি ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া কাল কাটাইতাম তাহা হইলে আমরা ধর্মবিলাসী উপাধির উপযৃক্ত 
হইতাম। কিন্তু আমরা কেবল ধর্মবিলাসী ছিলাম না, অনুষ্ঠানও করিতাম। মেদিনীপুরে 
অনেকগুলি ব্রাহ্ম আমার উপদেশে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, ইহা পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে। আমি যে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠন আরম্ভ করি তাহা মেদিনীপুরেই করি। আমার 
্রাহ্মধর্মের প্রথম অনুষ্ঠান আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ব্রাহ্ষগধর্ম মতে দেওয়া। এই 
বিবাহ মহা জাঁকজমকের সহিত দেওয়া হইয়াছিল । তখন ব্রাহ্মসমাজে দলাদলি আরম্ভ 
হয় নাই। এ বিবাহ উপলক্ষে দেবেন্দ্রবাবু ও কেশববাবু উভয়েই মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। 
কলিকাতার অনেক ব্রাহ্ম এই উপলক্ষে মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। বিবাহসভা কলিকাতার 
ব্রাহ্ম ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম এবং মেদিনীপুরস্থ প্রচলিত হিন্দুধমবিলম্বী লইয়া হয়। 
সভাটি মহতী হইয়াছিল। তখন হারমোনিয়ম বাদ্যযন্ত্র ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বাদাযস্্র কলিকাতা হইতে আনাইয়া সঙ্গীত সময়ে বিবাহসভায় 
বাজান হইয়াছিল। এই বিবাহে কেশববাবু প্রধান আচার্য এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 
ও মেদিনীপুরের পরমোৎসাহী ব্রাহ্ম মেদিনীপুর জিলা স্কুলের হেডপগ্ডিত ভোলানাথ 
চক্রবর্তী মহাশয় আচার্ষের কর্ম এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী পুরোহিতের কার্য 
করিয়াছিলেন। বিবাহকার্ধয এত জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয় যে দেবেন্্বাবু পরে 
বলিয়াছিলেন যে রাজারাজড়ার বিবাহে, এমন হয় না। অযোধ্যানাথ পাকড়াশী আদি 
ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন। ইহার বক্তৃতাশক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতা অসাধারণ 
ছিল। ইহার বক্তৃতাশক্তি এমন ছিল যে ইহার নাম আমি ম্যাসিলন অফ্‌ বেঙ্গল 
রাখিয়াছিলাম। ইনি এতদিন জীবিত থাকিলে ব্রাহ্মধর্মের অনেক উপকার সাধিত হইত। 
আমার জ্ঞোষ্ঠা কন্যার স্বামী শ্রীমান কৃষ্ণধন ঘোষকে আমার ধর্মতত্ু্দীপিকা উৎসর্গ 
করি। মেদিনীপুরে অবস্থিতিকালে আমি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে নূতন প্রথা প্রবর্তিত 
করি। সে প্রথা নৈসর্গিক শোভায় শোভিত সুরম্যস্থানে কখন কখন উপাসনা । বসস্তকালে 
মেদিনীপুরের গ্লো-শিরিতে আমাদিগের বসন্তোৎসব হইত। এই উপলক্ষে বসর বৎসর 
আমি যে সকন্ধ বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহা ““বসস্ত-কুজন শিরে'” আমার বক্তৃতা 
পুস্তকে আছে। এখনও (১৮৯০) প্রতি বৎসর গো-গিরিতে উক্ত উৎসব হইয়া 
থাকে। আমি মেদিনীপুর নগরে থাকিতে মেদিনীপুর জেলার অনাত্র কখন কখন 
প্রচার করিতে যাইতাম। ১৮৬৪ সালের আশ্ষিন মাসে প্রথম সাইক্লোন অথাি ঘূর্ণবাত 
হয়। ঝড়ের এমনি তেজ হইয়াছিল যে কলিকাতার নিকটস্থ গঙ্গা হইতে জাহাজ 
সশরীরে তুলিয়া ওপারের মাঠের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। মেদিনীপুর নগরে ঝড়ের 
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এত তেজ হয় নাই তথাপি প্রবল ঝড় হইয়াছিল বলিতে হইবে। ঝড়ের পর আমি 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর গ্রামে অথবা উপনগরে প্রচার করিতে যাই। 
দীর্ঘ শ্রেণী ও তাহার নিকটস্থ সুরমা দৃশ্য আমার মনে এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। 
আমার ছাত্র তথাকার পোস্টমাস্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অতিথি হইয়া 
জলেশ্বরে অবস্থিতি করি। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন জলেশ্বরের নিমকের কারখানা 
উঠিয়া গিয়াছিল। নিমক সুপারিপ্টেণ্ডেন্ট সাহেবের দিব্য কুঠিখানি পড়িয়াছিল। আমি 
গিয়া তাহা দখল করিলাম। তথায় থাকিয়া নিকটস্থ জলেশ্বর এবং বিখ্যাত লক্ষ্ষণনাথ 
গ্রামে প্রচার করি। লক্ষ্ষণনাথে ও জলেশ্বরে মেদিনীপুর জেলার দুইটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম 
থাকিতেন। তাঁহাদিগের নাম কুমারনারায়ণ মিত্র ও কার্তিকচন্দ্র রায়। কার্তিকচন্দ্র রায় 
জলেম্বরবাসী। কার্তিকচন্দ্র রায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি বিখ্যাত কবি ভারতনন্দ্র 
রায়ের বংশোদ্ভব। জলেশ্বরে পৌঁছিয়াই শুনিলাম যে লক্ষ্মণনাথের কুমারনারায়ণ মিত্রের 
কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু হইয়াছে। ইহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। কার্তিকচন্দ্র রায় 
আমাকে বলিলেন যে তাঁহার পিতা মৃত্যুসময়ে আমার বক্তৃতা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে 
বলিয়াছিলেন। লন্ষ্মণনাথ গ্রামের জমিদার শিব নারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র লালা যদুনাথ 
রায়ের বার্টীতে উপাসনা করি। উপাসনার পর তিনি আমাকে ভোজন করান। তাঁহার 
বার্টীতে যেরপ প্রকাণ্ড প্রকাগ্থালা বাটি ঘটি ও গাড় দেখিলাম এমন কোনখানে 
দেখি নাই। তাহা কলির ক্ষুদ্রাকৃতি মনুষ্যের ব্যবহারের উপযোগী নহে, সত্যযুগের 
দীঘাকৃতি মনুষ্যের উপযোগী । যেদিন উপাসনা হয় সেদিন প্রথম শিবনারায়ণ রায় 
মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমাকে বসাইবার জন্য সেইদিন তাঁহার প্রকাণ্ড 
গালিচা পাতিয়া দিয়াছিলেন। অনাদিন সেই গালিচা ব্যবহার করিতেন না। তিনি 
বলিলেন যে পূর্বে সংবাদ পাইলে আনিবার জন্য মেদিনীপুরে হাতী পাঠাইয়া দিতেন। 
আমি লালা যদুনাথ রায়ের বার্টীতে যে উপাসনা করিয়াছিলাম সে উপাসনা তাঁহার 
মনের উপর কিছু কার্য করিয়াছিল এমন বোধ হইল । জলেশ্বরে থাকিবার সময় 
একদিন তথাকার দারোগার বা্টীতে গিয়া তাঁহাকে ধর্মকথা শুনাই। তাহা শুনিয়া 
তিনি আমার পা জড়াইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন এবং বলিলেন, “আমি ঘোর 
পাপী, আমাকে পরিত্রাণ করুন।** আমি বলিলাম, ““মনুষ্যের পরিত্রাণ করিবার 
ক্ষমতা নাই, কেবল ঈশ্বরই পরিত্রাণ করিতে পারেন । তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে 
অবশ্য তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। পরিত্রাণ কেবল তীহারই হাতে ।””* 


[ “উত্তরকালে এই বাক্তি পুলিসের কর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মলোচনায় শেষ জীবন অতিবাহিত 
করেন। মেদিনীপুর জেলায় সবঙ্গ পরগণার অন্তর্গত জামনা গ্রামে ইহার নিবাস। এই স্থানে 
তাঁহার ঠাকুরসেবাদি ধর্মকর্ষের এখনো বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। ইনি দেবতা ও ব্রাক্ষণের 
ভক্ত বলিয়া খাতি রাখিয়া গিয়াছেন। নাম-__“হরপ্রসাদ দাস দোরোগা)।] 
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জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা 

এই সভার কার্যবিবরণ হইতে “প্রসপেক্টাস অফ এ সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন 
অফ ন্যাশ্নাল ফীলিং এমং দি এডুকেটেড নেটিভস্‌ অফ বেঙ্গল রচিত হয়। হাইকোর্টের 
জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে 
তিনি তাহার সভাপতি হইবেন । এ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার 
ভার পান। তিনি এ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। জাতীয় গৌরব 
সম্পাদনী সভার সভ্যেরা “গুড নাইট”? না বলিয়া ““সুরজনীঃঃ বলিতেন। ১লা 
জানুয়ারি দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন ; আর ইংরাজী 
বাঙ্গলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে 
একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত। 
মেদিনীপুরের কোন বিখ্যাত উকিল এইরূপ কড়াকড়ি দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন 
যে আপনি ক্রমে ভয়ঙ্কর পদার্থ হইয়া উঠিতেছেন। ইহার পর লোকে আপনার নিকট 
ঘেঁসিবে না। আমা দ্বারা মেদিনীপুরের বহু সভা স্থাপিত হওয়াতে ও সভা আহবানকারী 
লেফাফা ক্রমিক লোকের মধ্যে ঘোরাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে এক সভানিবারণী 
সভা সংস্থাপন করা কর্তব্য। 


সুরাপাননিবারিণী সভা সংস্থাপন 

প্যারীচরণ সরকারের সভার পূর্বে উহা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হয়। উহা বঙ্গদেশে 
প্রথম সংস্থাপিত সুরাপাননিবারণী সভা । উহার অনুষ্ঠানপত্রে এই কথা লিখিত ছিল 
যে পরিমিত পান করা মানে একটি ছিদ্র রাখা । মেদিনীপুর স্কুলের হেডপপ্তিত ভোলানাথ 
চক্রবর্তী সুরাপানের বিপক্ষে কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহা উৎসাহের 
সহিত এঁ সভায় গাওয়া হইত। এই সুরাপাননিবারণী সভার জন্য আমাকে উৎপীড়ন 
সহ্য করিতে হয়। মাতালেরা স্কুল ইন্সপেক্টর এছ এল. হ্যারিসন* সাহেবের নিকট 
আমার নামে মিছামিছি নালিশ করে যে স্কুলের সময়ে আমি ব্রাহ্গধর্ম প্রচারকরি। 
এই দরখাস্তে আমার সম্বন্ধে “ফেনাটিক্‌”” শব্দ ব্যবহার না করিয়া “ফ্রান্টিক্‌”” 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল। এমনি ইংরাজী বিদ্যা। মাতালদিগের আক্রোশের কারণ 
রাজা রাধাকান্ত দেবের পৌত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কৃমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর 
সুরাপাননিবারণী সভার সভা হইয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে মাতালদিগের জটলা হইত 
ও পোলাও খাওয়া হইত। তীঁহাদিগের আড্ডা ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে তাহারা আমার 
প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। ইনস্পেক্টুর সাহেব তাহাদিগের দরখাস্তের কোন 
খবর লইলেন না। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর 


*ইনি এক্ষণে কলিকাতার মিউনিসিপাল সভার সভাপতি । ১৮৮৯ সাল! 
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যেরাপ সুরাপাননিবারণী সভার সভ্য হয়েন, তাহার বৃত্তান্ত অতীব কৌতুকজনক। 
একদিন স্কুলের হাতার চবুতরার উপর বসিয়া আছি, রাত্রি দশটার সময় মেটে মেটে 
জ্যোতন্নাতে দূর হইতে একটি ঝগ্লপালগ্লা পোশাকধারী এক ব্যক্তি আসিতেছেন দৃষ্ট 
হইল। নিকটে আসিলে দেখিলাম তিনি ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর। তিনি সেই 
সময় অত্যন্ত মাতলামি করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। 
তিনি এখনই সুরাপাননিবারণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে চান। আমি বলিলাম; 
“সহসা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দুদিন পরে তাহা ভঙ্গ করা অপেক্ষা প্রতিজাপত্রে 
না স্বাক্ষর করাই ভাল।”” তিনি বলিলেন, তিনি কখনই ভঙ্গ করিবেন না, এই 
বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তৎপরে শুনিলাম যে তাঁহার স্ত্রীর উপদেশানুসারে 
তিনি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, এবং যখন এ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাকে 
অর্পণ করিলেন তখন তিনি বলিলেন যে, ““লাখ টাকার কোম্পানির কাগজ আমাকে 
দিলে যত না সন্তুষ্ট হইতাম, এ প্রতিজ্ঞাপত্র পাইয়া ততোধিক সন্তুষ্ট হইলাম ।£ঃ 
ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরে 
শুনিলাম যে যখনই মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় আসিতেন তখনই মদ খাইতেন। 
তৎপরে মাতাল ও দুরাচার হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্র নিয়লিখিত ব্রহ্ম সঙ্গীতটি রচনা 
করিয়াছিলেন। 

“আরো কি ভয় আছে? 

যে ভয় তোমারো কাছে॥ 

আর সদা করিহে ভয় 

তোমারে হারাই পাছে।”' 
আর একটি ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রথমাংশ রচনা করেন 
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আমি এই গীতটি সম্পূর্ণ করি। উহা আমার দ্বিতীয় ভাগ বক্তৃতা পুস্তকের শেষে 
আছে। 

১৮৬৬ সালের ৫ই মার্চ তারিখে আমার প্রথম শুইয়া শুইয়া মাথা ঘোরে। 
তাহাতে আমি বড় ভীত হই। এ দিন আমার বায়ুরোগের আরস্তের দিন। এই বায়ুরোগ 
জন্য প্রিয় মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। 

আমি মেদিনীপুর পরিত্যাগের পর যে সকল কাজ করি তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি 
নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। মাথাও ঘুরিতেছে কার্যও করিতেছি। 

(১) ব্রাহ্মদিগের নরপৃজা নিবারণ । 

(২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা । 

(৩) সেকাল একাল বিষয়ক বক্তৃতা। 
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(৪) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক লেকচার। 
(৫) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রণয়ন। 

(১) ব্রাহ্মাদিগের নরপৃজা নিবারণ। ব্রাহ্মাসমাজে যে নরপৃজা আরম্ভ হইয়াছে 
ইহা ইংরাজী ১৮৬৮ সালের প্রথমে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কানপুরে গিয়া যে 
উপাসনা করেন তাহা দেখিয়া প্রথম আমি অনুভব করি। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত 
পরে দেওয়া যাইবে। আমার অনেক ইংরাজী পুস্তিকায় অবতারবাদ ও নরপৃজার 
বিপক্ষে লেখা আছে। কোন স্রীষ্টীয়ান পত্রিকা লিখিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণবাবু 
প্রভৃতি ২৩ টি লোক যদি হাঁ হাঁ করিয়া না পড়িতেন তাহা হইলে কেশবন্ড্র 
সেনের অনুবর্তীরা অবশ্যই অবতারবাদে উপনীত হইতেন। 

(২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে লেকচার প্রদান। হিন্দুধর্মের প্রতি আমার 
চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত 
আকারমাত্র মনে করি। একদিন কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার 
কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কথোপকথনের সময় বলিলেন যে, 
্ীষ্টীয়ধর্ম এত উৎকৃষ্ট যে উহার পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি 
বলিলাম যে হিন্দু ধর্মের পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিতে চাও 
তো দেখাইতে পারি। ইহাতেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার উৎপত্তি হয়। 
এ বক্তৃতা ১৩নং কর্নওয়ালিস ফ্রী ভবনে করা হয়। এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 
অনেক ব্রাহ্ম এ বার্টাতে বাস করিতেছেন। আমি যখন বক্তৃতা করি তখন উহাতে 
হিন্দু ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন হইত। যেদিন বক্তৃতা করা হয়, সেদিন লোকে লোকারণ্য। 
এইজন্য লোকে লোকারণ্য যে এমন যে পচা জিনিস হিন্দুধর্ম ইহার পক্ষে একজন 
কি বলিতে পারে তাহা শুনা কর্তব্য। সেইদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার অনেক মহোদয় 
বক্তৃতার সময়ে উপস্থিত ছিলেন । উক্ত ডাক্তার বক্তৃতা হইবার কিছুদিন পরে আমাকে 
এই কথা বলিয়াছিলেন যে “তুমি যখন বলিলে যে. খগ্বেদের হিন্দুধর্ম ও বর্তমান 
হিন্দুধর্ম ভিন্ন আকার হইলেও তাহা এক, আমি মনে করিলাম ইহা অতি অসম্ভব 
কথা, কিন্তু যখন তুমি বলিলে যে বালক রামচন্দ্র ও প্রৌঢ় রামচন্দ্র ভিন্ন আকার 
হইলেও একই রামচন্দ্র তখন আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম।” বক্তৃতা 
করিবার সময় করতালি এ বাটার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যে সকল শ্রোতা উপস্থিত 
ছিলেন তাঁহারাই কেবল দিয়াছিলেন এমত নহে, বাটীর সম্মুখেস্থ রাস্তীয় দণ্ডায়মান 
শ্রোতারা পর্যস্ত উহা দূর হইতে শুনিয়া করতালি দিয়াছিলেন। বক্তৃতা হইবার 
পর নগেন্দ্রনাথ চট্টরোপাধ্যায়কে কেহ বলিয়াছিলেন ““শুনিলে তো, এক্ষণে গোবর 
খাইয়া পুনরায় হিন্দু হও£?১ তাহাতে তিনি বলিলেন যে ““বক্তাকে আগে গোবর 
খাওয়াও: আমি হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলাম, প্রচলিত হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে যাহা 
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অখাদা তাহা হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা অনেকে খাইতেন, সেই অপবাদ লক্ষ্য 
করিয়া নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ কথা বলিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা করিবার পর 
সাকারবাদী কলিকাতার সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার একজন প্রধান সভ্য ভরতনন্দ্র 
শিরোমণি উক্ত সভায় এ বক্তৃতা পুনরায় করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। 
কিন্তু সাকারবাদীদিগের সহিত একেবারে একীভূত হইয়া যাইবার ভয়ে আমি তাহা 
হইতে বিরত হই। ভরতচন্দ্র শিরোমণি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। 
ইনি একজন বিখ্যাত পণ্তিত ছিলেন। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ বলিয়াছিলেন 
যে হিন্দুধর্ম ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণবাবু তাহা রক্ষা করিলেন । তদানীন্তন এডুকেশন 
গেজেট সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃত্রিম নাম ধরিয়া এ পত্রের প্রেরিত 
স্তম্ে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার লেখার এক স্থানে 
বলিয়াছিলেন যে, “আমি রাজনারায়ণ বসুর গোঁড়া।+ঃ সিমুলিয়ার পর্বতস্থিত একটি 
সাকারবাদী বাঙ্গালীসভা উহার সভ্য হইতে আমাকে অনুরোধ করেন; কিন্তু 
সাকারবাদীদিগের সহিত একীভূত হইবার ভয়ে তাহা হইতে বিরত হই। আমাকে 
তাঁহারা এবিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আমাকে তাঁহারা ““হিন্দুকুলচূড়ামণি” 
বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন । আসাম প্রদেশে পদ্মহাস গোস্বামী নামক একজন 
ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ছিলেন। পদ্মহাস উপবীত পরিত্যাগ করাতে তাঁহার খুল্পতাত 
উক্ত কার্ধের ওচিত্যানুচিত্য বিষয়ে আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমাকে এক 
পত্র লেখেন, এই পত্রে আমাকে “কলির ব্যাসদেব** বলিয়া সম্বোধন করেন, 
তাহাতে আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার পত্রের উত্তরে আমি 
এই কথা বলি যে জ্ঞানযোগ হইলে লোকে অবশ্যই উপবীত ত্যাগ করিতে পারে, 
আমাদিগের শাস্ত্রে এমন বিধি আছে কিন্তু পদ্মুহাসের সেরূপ জ্ঞানযোগ হইয়াছে 
কিনা তাহা আমি এত দূর হইতে বিচার করিতে অসমর্থ । হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা 
বিষয়ক বক্তৃতা করিবার পর উক্ত বক্তৃতা লইয়া ভারতবর্ষে ও কিয়পরিমাণে 
বিলাতে মহান্দোলন উপস্থিত হয়। কলিকাতার প্রগাঢ় সাকারবাদী হিন্দু বিখ্যাত 
শিবচন্দ্র গুহ বলিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণবাবুর একটি প্রস্তরমূর্তি নিমণি করা 
কর্তব্য। মাদ্রাজ প্রদেশীয় মসলিপত্তনের অর্জনুলু নামক কোন সন্ত্ান্ত ব্যক্তি আমাকে 
ইংরাজীতে পত্র লেখেন যে “আপনি এ বক্তৃতার ইংরাজী ভূমিকাতে, যে 
কলিকাতার সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভাপতি রাজা কালীকুষ্ণ দেব বাহাদুর 
আমার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া এক পত্র লেখেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ 
উল্লিখিত ইংরাজী ভূমিকার শেষে দিয়াছি। উহা আমার সামান্য সার্টিফিকেট নহে। 
উক্ত বক্তৃতা হিন্দুসমাজে কিরূপ আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার আর একটি দৃষ্টাস্ত 
দিই। আমি ত্রিবেণীর নিকট আকনা গ্রামে ধর্ম প্রচার করিতে যাইতাম। যখন 
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সেখানে যাইতাম তখন তথাকার বিখ্যাত ব্রাহ্ম ভূতপূর্ব সবজজ নবীনকাস্ত পালিতের 
বাটীতে থাকিতাম। একবার তাঁহার বাটীতে আছি, সবজজ পদধারী এ গ্রামের 
গাড় সাকারবাদী হিন্দ্র বাবু দুশাপ্রসাদ ঘোষের সহিত তথায় আমার সাক্ষাৎ হয়। 
তিনি তাঁহার বার্টীতে একবার উপাসনা করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। উপস্থিত 
শ্রোতাদিগকে আমার এই. বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন যে, ইনি অন্যরপ ব্রাহ্ম 
নহেন। ইনি হিন্দু ব্রাহ্দ। এই দুগাপ্রসাদবাবু আমার বক্তৃতার অনেক খন্ড ক্রয় 
করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে শাস্ত্র হইতে আরো অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 
যদি এ বক্তৃতা পরিপুষ্ট করেন তাহা হইলে তাহা ছাপাইবার ব্যয় আমি দিতে 
পারি। এইরূপে উক্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে যেমন অনুকূল মত সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম 
তেমনি তীব্র প্রতিবাদিতাচরণও পাইয়াছিলাম। বক্তৃতার দিন একজন বাঙ্গালী স্রীষ্টীয়ান 
উঠিয়া এ বক্তৃতা সম্বন্ধে এমন সকল তীব্র প্রয়োগ ও সভাস্থলে সাধারণতঃ 
এমন অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন যে সভাপতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উঠিয়া 
সভাপতির আসনে বসাই। বিখ্যাত বাঙ্গালী শ্রীষ্টীয়ান রেভারেগু লালবিহারী দে 
তদানীন্তন নিজ সম্পাদিত সংবাদপত্রে এ বক্তৃতা সন্বন্ধে বলেন যে, শ্রীহট্ট ও 
মেদিনীপুর হইতে আনীত চুন দ্বারা হিন্দুধর্মের কলি ফেরান হইতেছে। মেদিনীপুরে 
আমার অধিক দিন অবস্থিতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া এ কথা লিখিয়াছিলেন। বিখ্যাত 
্রীষ্টীয় মিশনারী ডাক্তার মরে মিচেল্‌ উহার বিপক্ষে বক্তৃতা করেন, কিন্তু রেভারেগু 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত বক্তৃতার প্রতি প্রতিকূল ভাব না দেখাইয়া ““হিন্দুধর্ম 
্বীষ্টধমের পূর্ব সূচনা+ঃ এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কেশববাবু উক্ত 
বক্তৃতার বিপক্ষে কলিকাতায় দুইটি ও এলাহাবাদে একটি বক্তৃতা করেন এবং 
তাঁহার বিখ্যাত চেলা ও এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ 
শান্ত্রীও একটি বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কেশববাবুর দলের ব্রাঙ্গেরা 
বক্তৃতার পর বক্তৃতা ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের মুখপত্র “মিরার” এমন 
দিন ছিল না যে আমাকে গালাগালি না দিতেন। কেশববাবুর দলের দুইজন 
ব্রাহ্ম মাত্র এ বক্তৃতার প্রতি অনুকলভাব দেখাইয়াছিলেন। সেই দুইজন 
অবলাবান্ধব-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আসামমিহির-সম্পাদক যদুনাথ 
চক্রবরতী। যদুনাথ চক্রবর্তী তখন আসাম প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এ 
বক্তৃতা উর্দুতে অনুবাদ হইয়াছে ও উহার ইংরাজী অনুবাদ থিওসোফিস্ট পত্রিকায় 
প্রায় নয় বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছিল (এক্ষণে ইং ১৮৮৯ সাল)। উক্ত 
বক্তৃতা লইয়া বিলাতেও কিয়ং পরিমাণে আন্দোলন হয়। তদানীন্তন ফ্রেণ্ড অব্‌ 
ইণ্ডিয়া পত্রিকা সম্পাদক জেমস্‌ রুটলেজ সাহেব বিলাতের বিখ্যাত টাইমস্‌ পত্রিকার 
সংবাদদাতা ছিলেন । তিনি এঁ বক্তৃতার বহুল প্রশংসা করিয়া উহার সারমর্ম টাইমস্‌ 
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পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই বক্তৃতা বিষয়ক আন্দোলনের সময় তিনি শ্্ীষ্টীয় 
ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের তুলনা করিয়া একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ফ্রেণ্ড অব্‌ ইন্ডিয়াতে 
লেখেন। তাহাতে হিন্দুধর্ম অপেক্ষা শ্রীষ্ধর্ম শ্রেষ্ঠ বলেন; কিন্তু আমার বক্তৃতার 
বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই প্রশংসার চোট দেখিয়া একটি বাঙ্গালী শ্্রীষ্টীয়ান 
সংবাদপত্র বঙলিয়াছিলেন যে “বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইয়াছে।”+ “শ)6 
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*রুটলেজ সাহেবের নিয়লিখিত উক্তিসকল পাঠ করিয়া, বোধ হয়, উল্লিখিত 
্রীষ্টীয়পত্র সম্পাদক এই কথা বলিয়াছেন। 
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“গ্রীস এবং রোমের পুরাণগুলির হদিস পাওয়া তার। এমনকি এতটুকু নিশ্চয় 
করিয়া কিংবা সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই আমাদের নিজেদের পূর্ব পুরুষগণের 
রক্তাক্ত ধর্মাচার প্রথাগুলি কি ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের এই বিশ্বাসের খোঁজ প্রাচীন 
যুগেও পাওয়া যায়; প্রাচীন বলিতে বর্ধরযূগ নয়, সভ্যতর যুগকেই বুঝায়। এই 
বিশ্বাস কবিতায় মূর্ত হয় এবং মনুষ্যসমাজ কখনও চাহিবে না যে এই কবিতাগুলি 
ভবিষ্যতে নষ্ট্র হইয়া যাউক। এই দিকে দৃষ্টি না দিয়া যদি কেহ এই বিষয়ে 
তর্ক করে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ইহাতে তাহার কোন অধিকার নাই। 
হিন্দুধর্মের জন্য প্রভূত দয়া-দাক্ষিণ্য সম্ভব হইয়াছে, অতুলনীয় ঈশ্বরভক্তি ও নিষ্ঠা 
সম্ভব হইয়াছে এবং বিশ্বাসের সহিত যে সহন-মন্ত্র আনিয়াছে তাহা কোন বিজেতাই 
কোনদিন টলাইয়া দিতে পারে নাই। ক্রুসেভারগণ এবং মুসলমানগণ ধর্মের নামে, 
“পবিত্র ভূমি দখলের নামে যখন যুদ্ধ করিতেছিল তখন ভারতবর্ষের এই 
বিশ্বাস রক্তপাতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল, এমন কি. পশুর 
পাশবিকতাকেও ক্ষমা করে নাই। ফলে দেখি, আজও তরলমতি বালকগণ পর্যস্ত 
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পশুপক্ষীকে নিযাতিন ও হত্যা করার স্বপ্নও দেখেনা, যদিও ব্রিটিশ বালকগণ 
এমন নিযতিন করা কিংবা হত্যা করাকে আনন্দের কর্ম বলিয়া ভাবে। জীবনের 
প্রতি কর্মে যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা তাহাও সকলের সম্ভ্রম দাবী করিতে পারে । উপরস্ত 
এই বিশ্বাস এক জাতীয় বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসকে এঁতিহ্য হইতে বিচ্যুত করা 
অসম্ভব। কেবল যুক্তি দিয়া নয়, তথ্যের প্রমাণ দিয়া নয়, আমরা আনন্দের 
সহিত স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে এই প্রাচীন জাতির মধ্যে এতটা সত্য 
এবং ন্যায়পরায়ণতা বর্তমান আছে ।?” 

(৩) সেকাল ও একাল বিষয়ে বক্তৃতা । হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা 
করিতে আমার অনেক পরিশ্রম হয়, তাহার শ্রান্তি নিবারণ জন্য আমাদের হিসাবে 
সেকাল একাল বিষয়ে বক্তৃতা করি। 


“এইবার এখনকার শ্রীষ্টান মিশনারীদের কথা ভাবা প্রয়োজন । তাঁহারা বিদেশে 
যান কিন্তু তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের অর্থ কি? তাঁহাদের কেহ কেহ হয় বাচালতা 
করেন, নয় তো বিদেশের অধিবাসিগণের খোসামুদি করেন কিংবা তাহাদিগকে 
ভ€সনা করেন। তবে স্বদেশে ইহাদের অবস্থা মোটেই ভাল নয়; সেখানে তাঁহারা 
কষ্টেসৃষ্টে জীবন যাপন করেন। কিন্ত বিদেশে গিয়া তাঁহারা প্রচুর উপার্জন করেন, 
সাহেব আখ্যা পান, ভাল খানাপিনা করেন, ভাল পোশাক পরিধান করেন এবং 
পাঁচ কি তাহারও অধিক ভৃত্য মোতায়েন করেন, যদিও স্বদেশে তাঁহাদের একটি 
ভৃত্য রাখিবারও সামর্থ্য থাকে না।”? 

“হিন্দুজাতি কিংবা হিন্দুধর্মের প্রতি একটিও কুবাক্য আমরা প্রয়োগ করিব 
না। করা উচিতও নয়। তাহাদের দুগপিজার চমৎকার উৎসবকে সুন্দর করিয়াই 
দেখিব। আমরা আবার বলিতেছি যে যাহারা হিন্দুজাতিকে নিছক মূর্তিপূজার 
অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাহাদের সহিত আমরা একমত নহি। আমরা বিশ্বাস 
করি যে তাহাদের উৎসবগুলির মধ্যে এক মহান রহস্যময় ইতিহাস নিহিত আছে 
যাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে সর্যযুগের আদর্শ, শ্রেষ্ঠ সাধকগণের ধ্যান-ধারণা 
যাহা তাঁহাদিগের নিকট প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল। আমাদের মনে হয় যে তাহাদের 
বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়াছে। এই বিশ্বাসের দাক্ষিণ্য, মানবতা, 
(নিষ্ঠুরতার প্রতি ঘৃণা) নম্রতা, সহনশীলতা, সারগর্ভতা, সহৃদয়তা ইত্যাদিকে 
আমরা শ্রদ্ধা করি। বাবু রাজনারায়ণ বসু যেভাবে তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন 
তাহাতে আমাদের পূর্ণ সায় আছে। ধর্ম কি? সহিষ্ণুতা, জীবনের প্রতি কর্মে 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা, আইন, রাজনীতি, মর্থনীতি সমগ্র ক্ষেত্রে ধর্মকে অগ্রাসন 
দেওয়া-__ইহাই তো ধর্ম। আর এই ধর্ম গৌরবময় এতিহ্যের অধিকারী, মানবজাতির 
আশ্রয়ন্বক্নপ। ইহাকে মহাকাল ধ্বংস করিতে পারে নাই। আমরা ইহার প্রশংসা 
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করি। আমাদের বাসনা হয় যে আমরা ইহাকে ভাল করিয়া বুঝি, অতীতের 
অন্ধকার যুগে গবেষণা করি, কারণ মানবমনের এক গভীর সত্য ইহাতে নিহিত 
আছে।?; 
এ িলিনসিজা বি? টিন টির প্রশংসা 

রঃ 

অক্ষয়বাবু সেকাল একাল বিষয়ে লিখিতে আমাকে প্রথম পরামর্শ দেন। ইহার 
বিবরণ উক্ত বক্তৃতার ভূমিকাতে লেখা আছে। এ বক্তৃতা বিখ্যাত প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের দৌহিত্র ভুজঙ্গেন্দ্রভুষণ চট্টোপাধ্যায় বাড়ীতে করা হয়। এ দিন রাজা 
কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা লইয়া কলিকাতায় 
বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়াছিল। কিরূপ আন্দোলন হইয়াছিল তাহা পশ্চাল্লিখিত 
গল্প দ্বারা অনুভূত হইবে। আমি একদিন কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
এমন সময় শুনিলাম যে নীচের তলায় তাঁহার পালিত পুত্র আর একটি বালককে 
বলিতেছে, “উপরে কে এয়েছে জানিস? সেকাল একাল এয়েছে।** আমার 
নাম সেকাল একাল হইয়া গিয়াছিল। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থবুক 
প্রেসিডেন্গী কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
দ্বারা উহা ইংরাজীতে তজমা করিয়া লয়েন। ছাপাইবার জন্য তর্জমা করিয়া লয়েন 
নাই, আপনার নিজের পাঠ্যের জন্য লইয়াছিলেন। 
(৪) বঙ্গভাষা ও সাহিতা বিষয়ক বক্ৃতা। এই বক্তৃতা আমি ইংরাজী-__ * 
সালে হিন্দুস্কল থিয়েটারে করি। সেদিনও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির 
কার্য করেন। সে দিবস কলিকাতার অনেক সন্ত্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন 
এবং অনেক শ্রীষ্টীয় মিসনরিও উপস্থিত ছিলেন। কোন কবি তাহার নাম উক্ত 
বক্তৃতায় আমাকে উল্লেখ করিতে অনুরোধ করেন। অন্য কোন কবি সভা হইতে 
একটু তফাত দাঁড়াইয়া তাঁহার নাম উহাতে উল্লিখিত হয় কিনা তাহা প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। উক্ত বক্ুতাতে মাইকেল মধুসূদনের দোষ দেখানতে তাঁহার শোঁড়ারা 
আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার গুণ দেখানতে তাঁহার শক্ররা আমার 
প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্বন্ধেও এরূপ করাতে তাঁহার 
শত্রু মিত্র উভয়েই আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই বক্তৃতা লইয়া অনেকদিন 
আন্দোলন হয়। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন 
যে, “তুমি কি একটা বল বা লিখ দুমাস তার আন্দোলন থাকে ।?? 


* ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ, ১৭৯৮ শনেব ১৯ বৈশাখ সম্পাদক। 
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(৫) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রণয়ন। আমি ইংরাজী ১৮৭৯ সালে দেওঘরে আসি, 
আসিবার এক বৎসর পরে এই পুস্তিকা ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি। অদা 
(১৬ই জোষ্ঠ, ১২৯৬) তিন বৎসর হইল এ প্রস্তাব বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া 
নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশ করি। নবজীবনে প্রকাশিত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কুমার নীলকৃষ্ণ 
দেব বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি উহার ইংরাজী মূল 
মাদ্রাজ প্রদেশীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীরাজাগুডে নারায়ণ গজপতি রাও গারুর অানুকৃল্যে 
' প্রকাশিত হইয়াছে। এই গজপতি রাও আমি যখন হিন্দু কলেজে পড়ি তখন তিনি 
নীচের ক্লাসে পড়িতেন। এই পুস্তিকা সকল শ্রেণীর হিন্দুই পছন্দ করিয়াছেন । প্রচলিত 
বাবু চন্দ্রশেখর বসুঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, সাধারণ 
ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি এই পুস্তিকার প্রশংসা 
করিয়াছেন। সংবাদপত্রের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা, ইয়ং ইগ্ডিয়া, তত্তববোধিনী পত্রিকা, 
ময়মনসিং হের চারুবার্তা, কলিকাতার সহচরের কোন লেখক, ইংরাজী পত্রিকা হোপ, 
মাদ্রাজের ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা হিন্দু, মিরর পত্রিকা, এবং মিরর পত্রিকায় পাবানার 
সবজজ বলরামবাবু ও নব্যভারতে পুণাপ্রবাসী বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বোম্বাইর 
“নেটিভ ওপিনিয়ন' উহার প্রশংসা করিয়াছেন। চারুবা্তা এই পুস্তিকা বিষয়ে অনেকগুলি 
প্রস্তাব লেখেন, আর হোপ্‌ সম্পাদক দুই তিন প্রস্তাব লিখিয়া আরও লিখিবেন 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকারবাদী হিন্দু উভয় প্রকার 
হিন্দুর সমবেত যত্বে যদি কখন মহাহিন্দ্ু সমিতি ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হয়, তাহা 
হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। 

“ইগ্ডিয়ান মিরর” ““বৃদ্ধ হিন্দুর আশা”? “010 17170015 1701) সম্বন্ধে যে 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল-_ 

৪ঠা আগস্ট, ১৮৮৯ সাল। ডাক সংস্করণ । 
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“বিখ্যাত পুস্তিকা “বৃদ্ধের আশা" প্রকাশিত হইবার পর, সেই নামে পযাঁলোচনাধীন 
এই গ্রন্থখানির বর্তমান নামকরণ হইয়াছে, যদিও মহাহিন্দু সমিতি (অর্থাৎ হিন্দুজাতির 
মহান এক্য)-র খসড়া সেই ১৮৮১ শ্রীষ্টাব্দেই লেখা শুরু হয়। খসড়াটির বাঙ্গালা 
অনুবাদ ১৮৮৬-র জুলাই মাসে বাঙ্গালা পত্রিকা “নবজীবনে+ প্রকাশিত হয়। মুল 
ইংরাজীটি এখন প্রকাশিত হইয়াছে যাহা বর্তমান পর্যলোচনার বিষয়। খসড়াটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ এবং উদার-নীতির পরিপোষক। “বৃদ্ধ হিন্দু যিনি এই বিষয়টির সূত্রপাত 
করেন, তিনি শারীকি বৃদ্ধ হইলেও মানসিক, নৈতিক এবং ধর্মবিষয়ক ক্ষেত্রে হিন্দ 
সম্প্রদায়ের তরুণ সভ্যগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহী এবং তৎপর প্রস্তাবে মোটামুটি 
পাওয়া যায় কেমন করিয়া সমিতিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং পরিচালিত করিতে 
হইবে, যদিও এই বিষয়গুলি প্রয়োজন মত সংস্কারের অধীন। এই বৃদ্ধের প্রতিটি 
চিন্তায় এবং উক্তিতে মহত্তম স্বদেশেঞ্রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে এবং যাহারা জাতির 
কল্যাণ কামনা করেন তাঁহারা যদি এই প্রস্তাবটির ব্যবহারিকতা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা 
করেন তাহা হইলে ভাল হয়। কারণ এই প্রস্তাবটি যদি সুষ্ঠুভাবে কার্যে পরিণত 
হয় তাহা হইলে আর্য জাতির এঁহিক ও পারলৌকিক নীতিজ্ঞানে এক বিপ্লব ঘটাইয়া 
দিবে। রাজনীতিবিদগণ যদি ভাল চান তাহা হইলে এই প্রস্তাবটির প্রতি তাহারা 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন এবং বিচার করিবেন। জাতীয় কংগ্রেস দেশের উন্নতি চান। 
রাজনীতিবিদগণ বিচার করিয়া দেখিবেন এই প্রস্তাবটিতে দেশের উন্নতি হইবে না 
অবনতি হইবে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে এই বিষয়ে এই পত্রিকায় 
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কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রসমূহ এখন বর্তমান পুস্তিকাটির অন্তর্গত 
হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত মূল্যবান এবং ইহার যত প্রচার ও আলোচনা হয় ততই 
ভাল ।? 

আমার দেওঘরে অবস্থিতিকালে আমি তাম্ুলোপহার ও সারধর্ম প্রণয়ন করি। 
তান্ুলোপহার সাধারণ ব্রান্মসমাজের সাম্বংসরিক উৎসব উপলক্ষে ভোজনের পর 
পঠিত হইবার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করি। সারধর্ম প্রথম “আলোচনা” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। তৎপরে পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়। উহা এতদূর আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল 
যে কোন কোন স্বীষ্টীয়ান পত্রিকা উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান আচার্য 
মহাশয় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা প্রথমে আদৌ পছন্দ 
করেন নাই, পরে উহার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন 
প্রধান আচার্য মহাশয় আমাকে এক পত্র লেখেন যে আমি উহাতে যে ধর্মের প্রস্তাবনা 
করিয়াছি তাহা ব্রাহ্মসমাজের ধমপেক্ষা” উৎকৃষ্ট। প্রধান আচার্য মহাশয় প্রথমে মনে 
করিয়াছিলেন যে উহা দ্বারা ব্রাহ্ষধর্মের মূল শিথিল করা হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে 
তাঁহার আশঙ্কা দূরীকৃত হয়। 

আহ্াদের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি এই পুস্তকে ফল হইয়াছে। রামপুর 
বোয়ালিয়া ধর্মসভা (এই ধর্মসভা বঙ্জদেশ মধ্যে প্রধান) এই বংসর (১৮৯০) কলিকাতায় 
আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে (অদ্য ১৭ই নবেম্বর) যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
হইবে তাহার পর মহাহিন্দু সমিতি (আমার প্রস্তাবিত নামই তীহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন) 
স্থাপন জন্য এক মহাসভা আহান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন কিন্তু পরে পশ্চিমের 
“ভারত ধরম্‌ মহামগ্ডলে”*র সহিত মিশিয়া যান। এই মহাসভা পশ্চিমে আজ দুই 
তিন বংসর হইতেছে। প্রথম অধিবেশন হরিদ্বারে হয়। এই সভা হিন্দুধর্ম রক্ষার্থ 
সংস্থাপিত হইয়াছে। সহার অধিবেশন হরিদ্বারে হয়। এই সভা হিন্দুধর্ম রক্ষার্থ সংস্থাপিত 
হইয়াছে । ইহার অধিবেশন গত তিন দিবস (১৪১ ১৫, ১৬ই নবেম্বর) ইন্দ্রপ্স্থে 
অর্থাৎ দিল্লীতে হইয়া গিয়াছে । তাহার সম্পাদক আমাকে তাহা দেখিতে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল দর্শক স্বরূপ নহে, হিন্দুভাবপ্রধান আদি ব্রান্মসমাজের 
প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হইয়া সভার কার্ধে অংশ লইতে দিবার অধিকার প্রার্থনা 
করি, কিন্ত যে পত্রে এ প্রার্থনা থাকে তাহার কোন উত্তর পাই নাই। উল্লিখিত 
মিলিয়া যাইবার পূর্বে বোয়ালিয়া ধর্মসভার শেষ রিপোর্টে লিখিত হয় যে সংবাদপত্রে 
মহাহিন্দ্র সমিতি সংস্থাপনের আন্দোলন হইতেছে। এ আন্দোলনের কারণ জনৈক 
বৃদ্ধ হিন্দু দ্বারা প্রণীত ““বৃদ্ধ হিন্দুর আশা”? নামক পুস্তিকা। বৃদ্ধ হিন্দুর আশার 
সহিত তীহাদিগের মতের সম্পূর্ণ এক্য না থাকুক, মহাহিন্দ্ু সমিতি সংস্থাপনের প্রস্তাবের 
সহিত তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। উল্লিখিত মিশিয়া যাইবার পূর্বে উক্ত 
ধর্মসভার সম্পাদকের সহিত আমি পত্র লেখালেখি করি। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, 
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“আপনার উৎসাহ বিশেষ আনন্দকর | আমার বৃদ্ধ হিন্দুর আশা সংবাদপত্রে আন্দোলন 
উৎপাদন দ্বারা বোয়ালিয়া ধর্মসভা ও বঙ্গদেশের অনান্য ধর্মসভাকে প্রথমতঃ মহাহিন্দু 
সমিতি সংস্থাপন করিতে অভিলাধী ও তৎপরে মহামগ্ডলের সঙ্গে যোগ দিতে উত্তেজিত 
করে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদিগের সংযোগে সংরচিত 
অভিনব সভা আমার প্রস্তাবিত মহাহিন্দু সমিতি বলা যাইতে পারে । আমার বৃদ্ধ 
হিন্দুর আশার অন্তর্গত সকল প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কতকগুলি 
করিয়াছেন। ভরসা করি ভবিষ্যতে প্রায় সকল প্রস্তাবই গ্রহণ করিবেন। 

ইং ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর গভর্নমেন্ট জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত 
হইবার পর হইতে এ পর্যস্ত (মে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত) ধর্ম ও সাহিত্য ও শিক্ষকতা 
কার্য সম্বন্ধীয় আমার জীবনের ঘটনা ব্যতীত অন্যান্য ঘটনাসকল বিবৃত করি নাই। 
তাহা পশ্চাৎ করা হইতেছে। 

ইং ১৮৫১ সালে আমি মেদিনীপুর যাই। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন 
উঠে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ““বিধবা-বিবাহ উচিত কিনা”? 
একটি ক্ষুদ্র চটী প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ 
হৃদ স্থির ছিল; এই চট্টী বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত 
অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গসকল উঠাইতে থাকে। যাহারা এই আন্দোলন 
স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরও চতুগ্ণ বৃদ্ধি হইল। 
বিশেষতঃ এ পুস্তকের বাগদান অধ্যায় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয়। যেরূপ বিদ্যাসাগর 
মহাশয় আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন তাহা অতীব সন্তোষজনক। 
এই সময়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। অনেক রাত্রি পর্যস্ত 
কলেজে বসিয়া এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনঃপৃত হইল না। 
কলেজ হইতে বছু বাজারের বাসায় যাইবার সময় অর্ধপথ গিয়াছেন এমন সময় 
উহার সন্তোষজনক মীমাংসা ভাব মনে উদিত হইল। কলেজে তৎক্ষণাৎ পুনরায় 
আসিয়া তাহা লিখিতে আর্ত করিলেন, লিখিতে লিখিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল। 
সমস্ত ইং রাজীওয়ালা বাঙ্গালী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে ছিলেন ; পুনর্বিবাহিত বিধবার 
গর্ভজাত সন্তান যাহাতে পিতার ধনের্ব উত্তরাধিকারী হয় এমত বিধান জন্য তাহারা 
লেফ্টেনেন্ট গভর্নর হইয়াছিলেন তিনি এ সময় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। 
তিনি উক্ত আবেদন উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে 
বলিয়াছিলেন যে যাহারা আবেদন করিয়াছেন “1179১ 81৩ 85 001) 1717105 
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আর এ বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন যে “যখন সতীদাহ নিবারণ করা হইয়াছে তখন 
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বিধবা-বিবাহ হইতে দেওয়া উচিত, চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা সহা করা অপেক্ষা একেবারে 
পুড়িয়া মরা ভাল।+” যেমন বিধবা বিবাহের আইন করা হইল অমনি কাযরিস্ত হইল। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্ের গতিকই এইরূপ । যিনি প্রথম প্রথম বিধবা বিবাহ করেন 
তাঁহার নাম পক্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ু। তিনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সহকারী 
সম্পাদক ছিলেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েন। যেদিন তাঁহার বিবাহ হয় সেদিন 
কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উল্টানোর ন্যায় একটা কি ভয়ানক 
ঘটনা হইতেছে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে 
কৃতবিদা লোক বরের পান্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ পাণিহা্টীর 
মধুসূদন ঘোষ করেন। তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জেঠতুত 
ভাই দুশ্গনারায়ণ বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। এই বিধবাবিবাহ 
দেওয়াতে আমার খুড়ামহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লেখেন যে তোমার দ্বারা 
আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম । দুগনারায়ণ বসু যখন বিধবা বিবাহ্‌ করিতে 
যাইতেছিলেন তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুযয তাহার পান্কির ভিতর মুখ দিয়া বলিল, 
“দু তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি।”* মেদিনীপুরেও কম আন্দোলন 
হয় নাই। মেদিনীপুরের তদনীন্তন গভর্নমেন্ট উকিল হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন 
যে “রাজনারায়ণবাবু জানেন না যে তিনি বাঙ্গালা ঘরে বাস করেন।”* ইহার অর্থ 
এই যে যখন তিনি বাঙ্গালা ঘরে বাস করেন তখন আমরা তাহা অনায়াসে পুড়াইয়া 
দিতে পারি। 

আমি ও সেকেগ্ মাস্টার উত্তরপাড়াবাসী বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে 
সংস্কৃত কলেজের হেডমাস্টার হইয়াছিলেন, আমরা দুইজনে একদিন নিকটস্থ জঙ্গলে 
গিয়া দুই মোটা লাঠি কাটিয়া লইয়া আসি; যদি দাঙ্গা হয় সেই সময়ে আত্মরক্ষায় 
ব্যবহার করা যাইবে। বোড়ালের লোকে বলিয়াছিল যে ““রাজনারায়ণ বসু গ্রামে 
আইলে আমরা ইট মারিব।”* তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, ““তাহা হইলে আমি 
খুসী হইব, আমি বাঙ্গালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটনা হইলে 
আমি স্থির করিব যে এক্ষণে তাঁহাদিগের বিধবাবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবল 
তেমনি বিধবাবিবাহ যখন ভাল মনে করিবেন তখন উহার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ 
এইরূপ প্রবল হইবে ।** মেদিনীপুর হইতে যখন কলিকাতায় আসিতাম তখন রাত্রিকালে 
বোড়ালে যাইতাম এবং ভোর না হইতেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতাম। একবার 
বোড়ালে গিয়াছিলাম শেষরাত্রে দেখি বাটার ভিতর হইতে কে একটি প্রদীপ হাতে 
করিয়া আসিতেছে । আমি বহিবর্টীতে শয়ন করিয়াছিলাম। প্রদীপহস্তে ব্যক্তি যখন 
আমার মশারির সম্মুখে আসিয়া বসিলেন তখন দেখিলাম যে মাতাঠাকুরাণী ; তিনি 
বলিলেন যে “রাজনারায়ণ তোর মনে এই ছিল”; এই বলিয়া অনেক অনুযোগ 
করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গ 
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অনায়াসে বুঝতে পারেন। এই বিধবাবিবাহ জন্য মাতাঠাকুরাণী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। 
বিধবাবিবাহ সময়ে তিনি মথুরায় ছিলেন। তিনি সেই সময় বাটচীতে থাকিলে আমার 
দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ দিতে পারিতাম না। এ সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও 
পশ্চিমে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিধবাবিবাহের সংবাদ দেওয়াতে তিনি আমাকে 
লিখিয়াছিলেন যে “এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উথিত হইবে তাহা তোমার 
কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায় ।”? 
“সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়” এই বাক্য এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে 
জনসাধারণবাক্য হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু প্রথম উল্লিখিত উপলক্ষ্যে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য 
দ্বারা ব্যবহৃত হয়। 

১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ হয়। সিপাহীবিদ্রোহের ভারতব্যাপি তরঙ্গ মেদিনীপুর 
পর্যস্ত পৌঁছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাটনগর ত্যাগ করিয়া 
দিল্লী গমন করে। সিপাহীদিগের গুপ্ত যড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ই মের অব্যবহিত 
পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টনকে 
বিগড়াইবার চেষ্টা করে। তখন ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহের শৈশবাবস্থা। মেদিনীপুরে 
যে রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টন ছিল তাহার নাম শেকাওয়াতী ব্যাটালিয়ন ছিল। 
কর্নেল ফস্টার এই পল্টনের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর 
স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসি দেন। একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদের 
পরে আর একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসিতে লাগিল তেমনি 
মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। তখনকার যে সকল 
কাগজে বিশেষতঃ ফিনিক্স কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত 
হইত তাহা আমরা কি পর্যন্ত ওসুকোর সহিত পাঠ করিতাম তাহা বলিতে পারি 
না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবরা আরও অধিক তীত হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। 
একদিন সাহেবরা ক্যান্টনমেন্ট গিয়া সিপাহীদের ডাকিয়া একটা থালের উপর ধানদুর্বা 
রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুইয়া এই শপথ করিতে বলিলেন যে সে বিদ্রোহী 
হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ শপথ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস 
হইল না। জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি আরন্ত হইল মেদিনীপুরের নিকট কংসাবতী 
নদী গ্রীষ্মকালে শুক্ষ থাকে, বৃষ্টি পড়ি.ল প্রবাহমান হয়। সাহেবরা ও কোন কোন 
বাঙ্গালী ভদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মানসে 
রাখিয়াছিলেন যে যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিবেন। 
একদিন সন্ধ্যার সময় কালেক্টর সাহেব খানা খাইতে বসিয়াছেন এমন সময়ে মেদিনীপুরের 
জমিদারী কাছারীর কোন ভৃত্য শখ করিয়া একটি বোমা ছুড়িল। বোমার আওয়াজ 
শুনিবামাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরি কাঁটা পড়িয়া গেল ও আওয়াজের কারণ 
জানিবার জন্য চাপরাশীর উপর চাপরাশী পাঠাইলেন। আমরা স্কূলে কাজ করিবার 
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সময় প্যাপ্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসিবে প্যাঞ্টালুন 
ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের 
প্যান্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। কোন্‌ পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা 
আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিধবাবিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ ভয় ছিল। 
দিয়া আমি একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর কোন এক বন্ধুর বাটীতে রাত্রে শয়ন করিতাম। 
নিদ্রার সময়ে লাল কোর্তাধারী সিপাহীর স্বপ্ন দেখিতাম। যখনই আমরা শুনিতাম 
যে সিপাহীরা বাজারে টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আমাদের 
এরূপ আশঙ্কা হইত যে বিদ্রোহের আর দেরি নাই। একদিন জন্মাষ্টমীর পবেপিলক্ষে 
সিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া কাওয়াজ করিতে 
করিতে শহরের দিকে আসিতেছিলঃ আমরা তখন স্কুলে পড়াইতেছিলাম। আমরা 
মনে করিলাম সিপাহীরা শহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হুলস্থুল পড়িয়া 
গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঞ্ের নীচে লুকাইতে লাগিল। 05119 (অস্ট্রিচ) 
পাখী যেমন চক্ষু বুজিলেই মনে করে যে সে নিরাপদ তেমনি ছাত্রেরা মনে করিয়াছিল 
যে বে্ের নীচে লুকাইলেই নিরাপদ। আমরাও প্যান্টালুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া 
ধৃতি বাহির করিতেছিলাম, এমন সময় আমরা শুনিলাম যে সিপাহীরা তাহাদিগের 
জন্মাষ্ট্রমীর পবেপিলক্ষে এইরূপ ধুমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ 
হইলাম। ম্যাজিস্ট্রেট লসিংটন সাহেব (তখন ম্যাজিস্টেট ও কালেক্টরের পদ ভিন্ন 
ছিল, একই ব্যক্তি দুই কাজ করিতেন না) একদিন ভদ্র বাঙ্গালীদিগের সভা ডাকিয়া 
বলিলেন যে-কেহ আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ করিবে তাহাকেই জেলে দিব। সাহেব 
ইহার অব্যবহিত পূর্বে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন, বাঙ্গালীর নাম ভাল করিয়া উচ্চারণ 
করিতে পারিতেন না। তিনি সভাস্থলে নিমন্ত্রিতদিগের সকলে উপস্থিত আছে কিনা 
ডাকিতে লাগিলেন তখন জলামুঠার রাজার অছি ধরণীধর রায়ের নাম উচ্চারণ করিতে 
না পারিয়া ““ভ্যামীডর রায়” এবং স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর উমাচরণ হালদারের 
নাম “ওমারচন্দ হাবিলদার?* উচ্চারণ করিয়াছিলেন । যখনই রাত্রিতে আমি জাগিয়াছি 
তখনই লসিংটন সাহেবের বগিগাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তিনি সমস্ত রাত্রি 
শহরে এইরূপে চৌকি দিতেন। সংবাদপত্রে এইরূপ মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল 
যে শেকাওয়াতী ব্যাটালিয়ন মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্ধমানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। 
যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে মেদিনীপুরে বিদ্রোহ হয় নাই। পরিশেষে এ পল্টন স্থানান্তরিত 
হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হইল না 
তাহার প্রধান কারণ কর্নেল সাহেবের রাজপূত উপপত্ত্রী। তাঁহার কথা সিপাহী বড় 
মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে সিপাহীদিগকে তাহা করিতে নিবারণ 
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করিত। 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে আমি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের 
প্রার্থী ছিলাম। কিন্তু সে পদ প্রাপ্ত হই নাই। তৎপরে এ পদের স্পৃহা মন হইতে 
একেবারে তিরোহিত হয়। 

' ১৮৫৬ সালে বর্ধমানের কমিশনার এবং রেভিনিউ হ্যাগুবুকের প্রণেতা জে. 
এচ. ইয়ং সাহেব মেদিনীপুরে যখন গাস্তে আসিয়াছিলেন তখন স্কুল দেখিয়া ও 
আমার সহিত কথোপকথন করিয়া আমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 
বাৎসরিক রিপোর্টে আমাকে ডেপুটি কলেক্টারের পদ প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। 
তিনি আমাকে সেই রিপোর্টে “কৃতী ভদ্রলোক?” “8. £০170াগঞ্া 06 910০1101 
81181017015” বলেন । আমি একটু চেষ্টা করিলে এ কর্ম হইত; কিন্তু মেদিনীপুরের 
প্রতি আমার এত অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে 
ইচ্ছুক ছিলাম না! ১৮৬১ সালে গভর্নমেন্ট আমাকে এসেসর অফ ইনকাম ট্যাক্স 
পদে নিযুক্ত করেন। সেই পদ হইতে অনেকেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। 
আমি কিন্তু এসেসরের ঘৃণিত পদ গ্রহণ করি নাই। এ পদ যাহারা যাহারা গ্রহণ 
পারিতাম। বিখ্যাত বাবু প্যারিচরণ সরকার হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেড্মাস্টার ছিলেন। 
তিনি এ পদ হইতে প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপক পদে উন্নীত হওয়াতে ডিরেক্টর 
উন্নতিসাধন কার্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া তাহা গ্রহণ করি নাই। তৎপরে হাওড়া 
স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শুনা হওয়াতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ পদ আমাকে 
দিবার জন্য অনুরোধ করাতে ডিরেক্টর সাহেব বলিয়াছিলেন ওর কথা বলিবেন না। 
উনি পাগল। মাহিনাও চান না প্রমোশনও চান না।? 

ইংরাজী ১৮৬০ সালে পুজার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কতিপয় বন্ধু 
নৌকাযোগে রাজমহল যাত্রা করেন। আমি সেই বন্ধুগণের মধ্যে একজন ছিলাম। 
তখন রাজমহল রেলওয়ে সম্প্রতি খুলিয়াছে। এ উপলক্ষে একটি ভোজ হয়। তাহাতে 
লর্ড ক্যানিং একটি বক্তৃতা করেন। আমরা রেলপথে না যাইয়া নৌকায় রাজমহল 
গিয়াছিলাম। মহর্ষির সঙ্গে আমরা এই কয়েকজন লোক ছিলাম-_কেশবচন্দ্র সেন, 
মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর, তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর? চতুর্থ পুত্র 
বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষির পুত্রদিগের গৃহশিক্ষক 
ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ও আমি। আমাদিগের এই ভ্রমণ সময়ে সর্বদা ধর্মপ্রসঙ্গ হইত ও 
হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান হইত, কি সুখে যে দিন যাইত তাহা বলিতে পারি 
না। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে অষ্টাদশ বৎসর পূর্বে আমি মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের 
সঙ্গে রাজমহল যাই ও তথায় নবাবদিগের বাটীর ভগ্রাবশেষ দেখি। অস্টাদশ বৎসর 
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পরে গিয়া দেখি যে সে রাজমহল আর সে রাজমহল নাই। রেলওয়ের অনুরোধে 
সেই সকল বার্টী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে অথবা ভাঙ্গিতেছে। কেবল কালো মর্মর পাথরের 
সিঙ্গী দালান অটুট রহিয়াছে, উহা রেলওয়ে আফিসে পরিণত হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবু 
স্বভাবতঃ অত্যন্ত শিষ্ট। এই সময়ে কেশববাবুকে তিনি সকল অপেক্ষা ভালবাসিতে 
আরম্ভ করেন, কিন্তু আমি পুরাতন বন্ধু বলিয়া তিনি আপনার নিকট আমাকে শোয়াইতেন, 
অন্য সকলে নীচে শুইত। তিনি আমাকে বলিতেন, “*দেখ যুবকদিগের সহিত আমার 
মনের মিল হয় না।”” কেশববাবু এক কোণে বসিয়া বাইবেল পড়িতেন, এদিকে 
দেবেন্দ্রবাবু বসিয়া উপনিষদ পড়িতেন। প্রেসিডেলী কলেজের সেই সময়ের বাঙ্গালা 
ভাষার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন। কেশববাবু তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন। রামচন্দ্র 
মিত্র ভাল বাঙ্গালা জানিতেন না। কেশববাবু সর্বদাই তাঁহার নকল করিতেন । তাহাতে 
আমাদিগের বিশেষ আমোদের উদয় হইত। সেকেলে বুড়ো বাঙ্গালীরা কিরূপে ইংরেজী 
কহিত আমি তাহার নকল করিতাম, ইহাতেও বিশেষ আমোদের উৎপত্তি হইত। 
কেশববাবুর এই সময়ে ধর্ম বিষয়ে নবোৎসাহ) উৎসাহের আর সীমা ছিল না। 
আমি তাহাতে যোগ দিতাম । উল্লিখিত উপায়সকলে চাতুর্য প্রকাশ না পায় এ বিষয়ে 
কেশববাবু বড় সাবধান হইতেন, যেহেতু ধর্মের সহিত চাতুর্য সঙ্গত হয় না। বৈদ্যজাতি 
ফিচেল্‌ বলিয়া যে অপবাদ আছে তাহা অমূলক হউক বা সমূলক হউক তাহা সত্য 
বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহার এ জাতীয় দোষ পবিত্র ধর্মপ্রচার কার্য কখন 
বলুষিত করে তাঁহার সর্বদা এই আশঙ্কা হইত। আমাকে এই ভ্রমণ সময়ে একবার 
তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ““বৈদ্যজাতি ফিচেল্‌ বলিয়া অপবাদ আছে না??? 
আমি বলিলাম ““হু””। 

রাজমহলে যখন যাওয়া হয় তখন দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ হয় যে সেই বৎসরের 
পৌষ মাসে ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞার স্বাক্ষরের সাম্বংসরিক দিবসে আমি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল 
গৃহে ব্রাহ্মধর্মের পুরাবৃত্ত বিষয়ে একদিন বক্তৃতা দিব। এই অবধারণানুসারে আমি 
মেদিনীপুর হইতে আসিয়া ৭ই পৌষ দিবসে এ বক্তৃতা দিই। সেই দিবস কেশববাবুর 
্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্যের পর আমার বক্তৃতা হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কেশববাবু সেদিন 
যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা অগ্রিময়। তিনি বলিয়াছিলেন যে পরিবারদিগকে পরম 
শত্রু জ্ঞান করা উচিত, যেহেতু তাহারা অনেকে ধর্মপথের প্রতিরোধক হয়। সভা 
ভঙ্গ হইলে পর কেশববাবুর. অনুপস্থিতিতে দেবেন্দ্রবাবু আমাদিগকে বলিলেন, “““পরিবার 
শত্রু “পরিবার শক্র* “পরিবার শক্র” ইহা ক্রমিক বলা কিরূপ?” আমি সেদিন 
যে বক্তৃতা করি তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের দীর্ঘপুরাবৃত্ত বলিয়া পরিশেষে কেশববাবুর ভূয়সী 
প্রশংসা করি। তিনি সে প্রশংসার উপযুক্ত। দেবেন্দ্রবাবু উঠিয়া বলিলেন যে 
রাজনারায়ণবাবু নবযৌবন কাল হইতে এ পর্যন্ত ব্রহ্মাগ্নি হৃদয়ে পোষণ করিয়া 


৭8 


আসিতেছেন, ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। আমি উল্লিখিত বক্তৃতা দিয়া মেদিনীপুরে 
যাইবার পূর্বে কবিকুলসূর্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। মধুর 
সহিত আমি হিন্দু কলেজে ২য় শ্রেণীতে একত্র পড়ি। মধু ২য় শ্রেণীতে পড়িতে 
পড়িতেই শ্বীষ্ীয়ান হইয়া বিশপস্‌ কলেজে পড়িতে যানঃ তৎপরে অনেকদিন মাদ্রাজ 
অবস্থিতি করেন। আমি যে সময় দেখা করিলাম তিনি তখন মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া 
আসিয়াছেন ও কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরচাঁদ মিত্রের 
অধীনে হেড কেরানীর কাজ করিতেছিলেন। এই বৎসরের কিছুদিন পূর্ব হইতে তাঁহার 
কবিতার বিষয়ে আমার সহিত পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। «*বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক 
সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রথম সর্গ প্রকাশিত হওয়াতে এ 
লেখালেখি আরম্ভ হয়। এঁ তিলোত্তমাসম্তুব কাব্য ইন্ডিয়ান ফীন্ড নামক সংবাদপত্রে 
আমি সমালোচনা করি। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম দুই তিন সর্গ আমার অভিপ্রায় 
জন্য মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দেন। আমি এই সময়ে মধুর এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম 
যে তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি এই সময়ে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম 
“কবে আমি দেখিব মধুসূদন-বদনসরোজং।” আমি জয়দেব হইতে এ বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছিলাম। আমি যেদিন কলিকাতায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি সেদিন 
দেখিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 
“প্রিয় রাজ, ইহা আমাকে নিশ্চয়ই অমর করিয়া রাখিবে |? আমি বলিলাম, “তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই।? অকেন কবি আত্মগ্লাঘা দোষে দৃষিত। জয়দেব বলিয়াছেন__ 

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং 

শৃণু তদা জয়দেব সরম্বতীং 
আরো বলিয়াছেন__ 

যদ্যাকষ্ঠকূলা সুকৌশলমনুধ্যানং চয়দ্বৈষ্ণবং 

যচ্ছদীব বিবেকতত্ব রচনা কাব্যেষু লীলায়িতং । 

তৎসবর্ধং জয়দেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণকতানাত্ময়ঃ 

সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ 
হাফেজ বলিয়াছেন যে তাঁহার কবিতা এত মধুর যে আকাশমগ্ডল তাহাতে সন্তুষ্ট 
হইয়া তাহার উপর মুক্তার্ষণ করিতেছে। মধুর আত্মল্লাঘা কিছু অধিক পরিমাণে 
ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন যে, *“ভবিষ্যৎ বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে নারায়ণ 
কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া 
যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন”ঃ। তাহার পরে অনেক কথা হইল। -আমি এই দীর্ঘ 
কথোপকথনের সময় বলিলাম যে, “আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার 
পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতন হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু" 
তিনি বলিলেন, “তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু; কিন্তু একটা সমাজ 
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ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না এইজনা শ্রীষ্তীয় সমাজ ঘেঁসিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন 
্ৰষ্টীয় ধমবিলম্বন করিয়াছি তখন এঁ সমাজ ঘেসিয়া থাকা কর্তব্য ।*ঃ তৎপরে একদিন 
তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও যেদিন আহার করিব সেইদিন ইজার 
চাপকান পরিয়া আসিতে বলিলেন । আমি নিরপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম 
তাঁহার ইংরাজ স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। সেইদিন তাঁহার 
মাদ্রাজের একটি ফিরিঙ্সী বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন । বিদায় 
মধুর যাহা দোষ থাকুক না কেন কিন্তু হৃদয় একেবারে প্রেম ও ন্নেহে পরিপূর্ণ 
ছিল। 

১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে আমি সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন করি। ইহার 
বৃত্তান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 

১৮৬৪ সালে আমার জ্ঞেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়; তাহার বৃত্তান্তও পূর্বে দেওয়া 
হইয়াছে। 

১৮৬১ সালে ধর্মতত্দীপিকা ও [105)০0155 01৪ 59011 001 016 010701101 
0 81101] 176০]1776 20016 117০ [41০810081৬5 ০1 301881 প্রকাশিত 
হয়। এতদুভয়ের বৃত্তান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। ১৮৬৬ সালেব ৫ই মার্চ তারিখে 
শুইয়া শুইয়া মাথা ঘোরে । তাহাতে আমি ভীত হই। কিন্তু যেরূপ পীড়া তাহাতে 
এত ভীত হইবার কোন কারণ ছিল না। মাথা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বুক দুড় দুড় 
আরম্ত হয় ও আগুনের ফিন্কী ও মাছি দেখিতে আরম্ভ করি। এই সময় হইতে 
যে ওঁষধ খাইতে আরম্ভ করি তাহা ৬/৭ বৎসর মাত্র হইল (অদ্য জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) 
স্থগিত করিয়াছি। ওঁষধ খাইয়া খাইয়া শরীর খারাপ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে তজ্জন্য 
বড় অনুতাপ হইতেছে। ৬/1]] ০1০০ (মনের বল) করা ব্যতীত স্নায়ুর দুর্বলতার 
ওঁষধধ নাই। এরূপ বেতায়সা ওঁষধ খাওয়া অন্যায় কার্য হইয়াছে। বষরি প্রারস্তে 
দুই মাস ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসি। পূজ্য বন্ধুবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলয়ে 
অবস্থিতি করি। সেখানে বিখ্যাত হারাধন কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকি । নিজ বা্টীতে 
যেমন স্বচ্ছন্দে থাকিতাম সেইরূপ দেকেন্দ্রবাবুর বার্টাতে থাকি। নিজ বা্টীতে যেরূপ 
সেবা প্রাপ্ত হইতাম সেখানে লেরূপ সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এ বৎসর পূজার 
পূর্বে মেদিলীপুরে একবার আসিয়া পূজার পর হইতে ক্রমাগত যে ছুটি লইতে আরম্ভ 
করিলাম সে ছুটি ১৮৬৮ সালে ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। ১৮৬৯ ,সালের ১লা 
জানুয়ারি হইতে পেন্সন গ্রহণ করি। ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয়া 
চট্টোপাধ্যায়ের বার্টী ভাড়া করিয়া তথায় বিবাহ দেওয়া কার্য সম্পাদন করা হয়। 
সকল ব্রাহ্দে বলিলঃ ““উত্তম হইয়াছে, রাজনারায়ণবাবুর কন্যার বিবাহ রামমোহন 
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রায়ের বাটী হইল।** বিবাহ ক্রিয়া আদি সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। 
প্রচলিত হিন্দু ধমবিলহ্বী অনেক বিখ্যাত লোক উপস্থিত থাকেন। তন্মধ্যে মহাত্মা 
রামগোপাল ঘোষ একজন । তিনি তাঁহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর আমার শ্যালককন্যাকে 
বিবাহ করেন। তাহাতে আমি তাঁহার পিসম্বশুর হইলাম। ইংরাজীওয়ালাদিগের নায়ক 
সম্মান্য বাবু রামগোপাল ঘোষ যেদিন পিসশ্বশুর স্বরূপে আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিলেন সেদিন লজ্জায় ভ্রিয়মাণ হই। আমার দ্বিতীয়া কন্যা যাহার বিবাহের বর্ণনা 
করা যাইতেছে এই নূতন সম্বন্ধ বশতঃ সম্পর্কে তাঁহার শ্যালী হইয়াছিল। বর আসিতে 
দেরি হওয়াতে রামগোপালবাবু বলিলেন যে, “বর আস্তে দেরি হয়, তো আমাকেই 
বসিয়ে দেওনা”? সেকালের বাঙ্গালীরা এইরূপ উপহাস করিতেন । এক্ষণে নব্য সমাজের 
লোকের মধ্যে তাহা কমিয়া যাইতেছে । আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহের পর আমরা 
সংলগ্ন আলাহিদা মহল তৈয়ার করিয়া তোমাকে থাকিতে হইবে। তা না হইলে 
তোমার সহিত অমাদিগের সংস্পর্শ জন্য জাত লইয়া গোলমাল উপস্থিত হইবে । 
খুড়ামহাশয়ের মৃত্যু হয় ও মাতাঠাকুরাণী ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হন। আমার সহধর্মিণী 
ব্যতীত আমার সমস্ত নিজ পরিবার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়েন। এই বৎসরে ম্যালেরিয়া 
গ্রামে প্রথম প্রবেশ করে। প্রায় সমস্ত পরিবার ম্যালেরিয়াতে মরমর হওয়াতে 
মাতাঠাকুরাণীর তত্বাবধানের ভার আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বসুর প্রতি 
অর্পণ করিয়া আমরা কলিকাতায় পলাইয়া আসি । মাতাঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া আসিতাম 
কিন্তু তিনি বাস্তভিটা ছাড়িতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইলেন। তজ্জনা অভয়ের হস্তে তাহাকে 
সমর্পণ করিয়া আমরা কলিকাতায় আসি। অভয়কে ম্যালেরিয়া ধরে নাই। আমরা 
মৃত্যু হয়। এত শীঘ্ব মৃত্যু হইবে আমরা মনে করি নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম 
যে শীতকাল অবধি টেকিয়া থাকিবেন। উল্লিখিত অবস্থাতে কলিকাতায় আমার আসা 
উচিত ছিল কি না এখনও আমার মনে দ্বিধা আছে। একদিকে মাতৃসেবার গরীয়সীত্ব 
আর একদিকে প্রায় সমস্ত নিজ পরিবারের মরণাপন্ন পীড়া। কলিকাতায় দুই মাস 
অবস্থিতি করিয়া আমি পশ্চিমে যাত্রা করি। 

আসেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আদি ব্রান্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মদিগের এক 
সভা হয়, তাহাতে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। এই সভাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। 
আমার কলেজের সমাধ্যায়ী শ্রীষ্টীয়ধমবিলন্ী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার সহিত আমার অনেকবার বাগ্যুদ্ধ হইয়াছে কিন্ত 
পুরাতন ভালবাসা কোথায় যায়? তিনি আমাকে সভাতে দেখিয়াই বলিলেন, “আমি 
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আশা করি নাই এখানে আমার প্রিয় রাজনারায়ণকে দেখিতে পাইব।+; এই সময়ে 
আমার বায়ুরোগের অতান্ত প্রবলতা । বাযুরোগের ইংরাজী নাম ডিস্পেপসিয়া অথবা 
স্নায়বিক দৌর্বল্য। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর আমার সম্বন্ধে কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন, 
““রাজনারায়ণ ধর্মের ডিস্পেপসিয়ায় মরমর।+? জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর শ্রীষ্টীয়ান হইয়াও 
জাত্যভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি কোন সভায় বক্তৃতাকালীন বলিয়াছিলেন, 
“আমি ব্রাহ্মণ শ্বীষ্টান””। শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টারের কথা বলিতে বলিতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের কথা আসিল। শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টার যখন কলিকাতায় আসেন তখন 
দেবেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে অভিলাষের 
কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার জমিদারির নিকটস্থ কুষ্টিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। দেবেন্দ্রবাবু 
স্বভাবতঃ ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক; যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় 
বিষয়ে তাহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতানুমোদন করিয়া 
চলিলে ভারতবর্ষে ও ইংলন্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিদ্ত দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজদিগের 
নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জনা আদোবে ব্যগ্র নহেন। এবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে 
কেশববাবুর বিপরীত। কৃ্ণনগর কলেজের বিখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল লব সাহেব কোন 
সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, ““বৃদ্ধ দাম্ভিক লোকটি ইউরোপীয়ানদের প্রশংসা স্বীকার 
করিতেও কুষ্ঠিত হন।”” দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজের তোষামোদ করিয়া চলিলে এতদিন 
তিনি মহারাজা কে. সি. এস. আই. হইতেন। তিনি কোন উপাধি চান না কিন্তু 
ঈশ্বর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাহার স্কন্ধে একটি উপাধি চাপাইয়া দিয়াছেন। সেই 
উপাধি ““মহর্ষিগ উপাধি। এই উপাধি সর্ববাদিসম্মত। কি ব্রাহ্ম কি হিন্দু সকলেই 
তাঁহাকে মহর্ষি বলিয়া ডাকে। 

১৮৬৭ সালের শেষে আমি পশ্চিমে প্রথম গিয়া ভাগলপুরে তথাকার তদানীস্তন 
গ্যাসিস্টান্ট সার্জন আমার জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষের ওখানে গিয়া কয়েকদিন অবস্থিতি 
করি। ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে (১৮৬৭) মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ ও ভক্তিভাজন 
বাবু রামতনূ লাহিড়ীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ে রামগোপালবাব্‌ পীড়িত 
হইয়া জলবায়ু পরিবর্তনার্থ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় 
ফিরিয়া যাইবার সময় ভাগলপুর হইয়া যান। কিছুদিন পরে কলিকাতায় তাহার মৃত্যু 
হয়। রামতনুবাবু এই সঙ্য়ে তাঁহার ভাগলপুরস্থ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 

একদিন জাতিবিভেদ লইয়া রামতনুবাবুর সহিত আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত 
হয়। আমি বলিলাম, “যখন সকল দেশে সকল সমাজে জাতিবিভেদ কোন না 
কোন প্রকারে আছে ও থাকিবে তখন আমাদের দেশের জাতিবিতেদ এতই কি 
দোষ করিল? আপনি কি আপনার চাকরের সহিত একত্রে খাইতে পারেন ??? 
তিনি বলিলেন, “ও যদি সাবান দিয়া গা হাত পা পরিষ্কার করে তাহা হইলে 
আমি খাইতে পারি।”” তর্ক যখন খুব জাঁকিয়া উঠিল, তখন কুঁপিত হইয়া ইংরাজী 
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বাঙ্গলা মিশ্রিত ভাষায় বলিলেন) ““বেচারী বিধবাটির হইয়া কি দাঁড়াও নাই? আজ 
গালাগাল দিয়া ভূতছাড়া করিতাম?; যেদিন আমি ভাগলপুর ছাড়িয়া আসি সেদিন 
তাঁহার সঙ্গে কোন কারণ বশতঃ দেখা করিয়া না আসাতে বৃদ্ধ আপনি রেলওয়ে 
প্লাটফর্মে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া কথোপকথনকালে দুভাগ্যিক্রমে 
আমি সাদীর গোলেস্তা হইতে এক বয়াৎ আওড়াই। তখন গাড়ী ছাড়ছাড় হইয়াছে। 
রামতনুবাবু পাশী জানেন কিন্তু ভাল জানেন না। আমি যে বয়াৎ আওড়াইলাম তাহার 
প্রত্যেক শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ তিনি জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ী 
ছাড়িবার এক মিনিট দেরি আছে তথাপিও আমাকে ছাড়েন না। আমি দেখিলাম 
মহা মুশকিল। কোনক্রমে তাঁহার হাত এড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্বক গাড়ীতে ঢুকিলাম। 
পথে আবার একদিন অবস্থিতি করিয়া এলাহাবাদ যাই। এলাহাবাদে আমার হেয়ার 
করি। তথায় তীহার পুত্র সপ্তদশবধীয় যুবক চারচন্দ্র মিত্র আমার যথেষ্ট শুশ্রাষা 
করেন। ইনি নামেও চারু কর্তবোও চারু। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য জন্য এ নামের 
উপযুক্ত এমত নহে। তাহার ব্রাহ্মধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিঃ সরলতা) সৌজন্য ও 
অতিথিসেবা জন্য এ নামের উপযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা থাকিতে প্রধান আচার্য 
মহাশয়ের জামাতা জানকীনাথ ঘোষালের মুখে ইহার বিবিধ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া 
ইহার প্রতি অসাধারণ স্নেহভাবের উদয় হয়। পিতৃ-স্সেহের ন্যায় স্নেহ উদিত হয়। 
ইহার গুণের কথা দেবেন্দ্রবাবুকে লেখাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, “চারু যেমন দেখিতে 
চারু কর্তব্যেও চারু।”” নীলকমলবাবুর বাটার নাম লালকুটী ছিল। লালকুটীতে 
অবস্থিতিকালে পাঁচটি বন্্ব আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথম একটা প্রকান্ড 
কাকাতুয়া পাখী। এত বড় কাতাতুয়া পাখী কখন দেখি নাই। কাকাতুয়া মহারাজ 
সর্বদা রেগেই থাকিতেন। দ্বিতীয় একটি ভদ্রলোক। তিনি এলাহাবাদে কটোয়াল 
ছিলেন। তিনি একটি বিপদে নীলকমলবাবুর প্রাণ বাঁচাইয়া দেওয়াতে তাঁহাকে 
ব্রাহ্মণ। তিনি একটি নামাবলী গায়ে দিয়া সর্বদা “হরি হরি বোল? “হরি হরি 
বোল++ বলিয়া বেড়াইতেন। চতুর্থ একটি ঘর যাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্ম জাওয়ানো 
থাকিত। পঞ্চম একটি ঘর যেখানে একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ শ্রীমত্তাগবত পাঠ করিতেন, 
নীলকমলবাবুর পরিবার তাহা শুনিতেন। 

কিছুদিন এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়া আগ্রায় যাই। তথায় স্বপ্রে দৃষ্ট কোন অপূর্ব 
রমণীয় স্বীয় দৃশ্যের ন্যায় মনোহর তাজমহল দশর্ন করিয়া, লক্ষৌ নগরে বাবু 
(পরে রাজা) দক্ষিণারপ্জন মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হই। তিনি অতি যত্তুপূর্বক কাইসার 
বাণস্থ তাঁহার অতি শোভনতম রাজভবনবৎ বার্টাতে আমাকে ২/৩ দিন রাখেন। 
আমার সঙ্গে বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হেমচন্দ্র কর তাহার অতিথি হয়েন। একদিন 
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দক্ষিণাবাবুর বাটীতে আমি উপাসনা করি, সে উপাসনা শুনিয়া হেমচন্দ্র কর বলেন 
যেঃ এ উপাসনার প্রতি কি হিন্দুঃ কি মুসলমান, কি শ্ত্রীষ্টীয়ান, কাহারও আপত্তি 
হইতে পারে না সকলেই ইহাতে যোগ দিতে পারেন। লক্ষ্ৌৌয়ে কিছুদিন অবস্থিতি 
করিয়া পুনরায় এলাহাবাদে ফিরিয়া আসি। তথায় অবস্থিতিকালীন কানপুরের কতকগুলি 
ব্রান্মের স্বাক্ষরিত এক অতি বিনীত আবেদনপত্র প্রাপ্ত হই। আমি এইরূপ বিনীত 
আবেদনপত্রের উপযুক্ত নহি। সেই পত্রে তাঁহারা কানপুরে কিছুদিন থাকিবার জন্য 
আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই নিমন্ত্রণ অনুসারে কানপুরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া 
তাঁহাদিগের সমাজে উপাসনা করি। তৎপরে লক্ষৌৌয়ে পুনরায় গমন করিয়া দক্ষিণাবাবুর 
আলয়ে তিন সপ্তাহ অবস্থিতি করি। দক্ষিণারঞ্জীন মুখোপাধ্যায় সূর্যকূমার ঠাকুরের 
দৌহিত্র ছিলেন। 

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইমস্‌ পত্রে ইংরাজের পক্ষে দুই 
একটি প্রবন্ধ লেখাতে এবং বিখ্যাত শ্রীষ্ীয়ান মিশনারী ডাক্তার ডফ্‌ লর্ড ক্যানিং 
এর নিকট তাঁহার গুণানুবাদ করাতে লর্ড বাহাদুরের অনুগ্রহদৃষ্টি তাহার উপর পতিত 
হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশে লর্ড 
বাহাদুর এক জমিদারী প্রদান করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশের 
পুনর্জন্নদাতা বলিলে হয়। তিনি লক্ষৌতে ক্যানিং কলেজ ও আউধ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন সংস্থাপন করেন। যখন স্যার চার্লস্‌ ট্রেভেলিয়ান লক্ক্লৌ দেখিতে যান 
তখন আউধ বিভ্রিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “ইহা আপনার 
পালমেন্ট দক্ষিণারঞ্জন!ঃ দক্ষিণাবাবু বিখ্যাত ডিরোজিও সাহেবের ছাত্র ছিলেন। 
ইহা সকলেই জানেন যে, ডিরোজিওর ছাত্রেরা অত্যন্ত ইংরাজী-ভাবাপন্ন লোক। 
কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যায় গিয়া টিকি রাখিয়া পরম হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। 
তিনি তথাকার একটি ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে কৃতকার্য 
হইয়াছিলেন। এ পুত্র উহার স্টরসে ও উহার বিবাহিত বর্ধমানের বিখ্যাত বিধবারাণী 
বসন্তকুমারীর গর্ভে হয়। আমি যে তিন সপ্তাহ তাহার ওখানে অতিথিস্বরূপ থাকি, 
আমি এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করি। এ ব্রাহ্মসমাজ লক্ষ্ৌোয়ে সংস্থাপিত প্রথম 
ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু আমি উহা ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া সংস্থাপিত করি নাই অন্য একটি 
নাম দিয়া উহা সংস্থাপন করি। এ উপলক্ষ্যে অনেক লোক আমার নিকট গমনাগমন 
করিত। একদিন দক্ষিণাবাবু আমাকে বলিলেন যে, “তুমি জান তোমার উপর আমি 
গোয়েন্দা রাখিয়াছি। তুমি যাহা কর তাহার রিপোর্ট তাহারা আমাকে দেয়। এজন্য 
রাখিয়াছি পাছে পাগ্লা আউধে যাহা করিয়াছি তাহা পন্ড করিয়া দেয় অর্থাৎ অযোধ্যায় 
হিন্দু হইয়া আমি যে কাজ করিয়াছি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনরূপ অহিন্দু কার্য দ্বারা পাগলা 
তাহার বিলোপ সাধন না করে।”* আমি তদুত্তরে বলিলাম যে “কেবল আমি পাগল 
নহি, আপনিও কিঞ্চিৎ পাগল। আপনি পাগল না হইলে ক্যানিং কলেজ ও ব্রিটিশ 
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ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন সংস্থাপন করিতে পারিতেন না।”* দক্ষিণাবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন 
কিন্ত তিনি রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ পাঠ ও 
সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্তব্য এমন মনে করিতেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে 
অহিন্দু ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান করিতেন। কিন্ত এবিষয়ে তাঁহার ভ্রম ছিল। যখন আমরা 
সকল হিন্দ্রশান্ত্র হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্ধর্মগ্রন্থকে প্রধান ধর্মগ্রন্থ মনে করি এবং প্রচুর 
পরিমাণে বৈদিকবাক্য অবলম্বন করিয়া ব্রান্মোপসনা কার্য সম্পাদন করি তখন আমরা 
কি প্রকারে অহিন্দ্ু হইলাম? দক্ষিণারপ্ন উপনিষদকে এত মান্য করিতেন কিন্তু 
আমাদিগের ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন না। লক্ষৌতে একবার কোন 
প্রকৃতিপটের প্রতি অঙ্জুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন) “ওই. ওইখানে ব্রাহ্মণের বাইবেল 12, 
তিনি বলিতেন, “বেদের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।,; কিন্তু উপনিষদের 
প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া 
কর্তব্য এমন মনে করিতেন। তাঁহাকে ওঁপনিষদিক ব্রাহ্ম বলিলে হয়। প্রণবের প্রতি 
আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা দক্ষিণাবাবুর সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদরদেওয়ানী 
আদালতে ওকালতী করিতেন তখন তাঁহার চাপরাশীদিগকে ও অঙ্কিত তকৃমা পরিধান 
করাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্োর ভার ঈস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে লইয়া নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন তখন সেই উপলক্ষে 
এক ঘোষণাপত্র বাহির করেন। যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর ও উপনগরে এ 
ঘোষণাপত্র উদ্ঘোষিত হয় সেইদিন মহা মহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের দিনে 
দক্ষিণারঞ্জনবাবু ব্রাঙ্মসমাজ করিয়া মহারাণীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীবাদ প্রার্থনা করেন। 
উক্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্যবৃত্তাত্ত ও উপাসনা যে পুস্তকে ছাপা হইয়াছিল, সেই পুস্তকের 
একখন্ড লক্ষৌয়ে অবস্থিতিকালে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন । তাহা আমি যত্তৃপূর্বক 
রাখিয়া দিয়াছি। 

দক্ষিণারগ্ন বলিতেন যে তিনি যেমন ধর্মসংস্কারক তেমনি সমাজ-সংস্কারক। 
রানী বসস্তকুমারীকে বর্ধমান হইতে কলিকাতায় আনিয়া কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিট্রেট 
বার্চ সাহেবের সম্মুখে সিভিল ম্যারেজ নাঘক বিবাহ করেন। ভাস্কর সম্পাদক গুড়গুড়ে 
পন্ডিত তাহার সাক্ষী থাকেন। গুড়গুড়ে পন্ডিতের প্রকৃত নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 
লক্ষৌ অবস্থিতিকালে তিনি (দক্ষিণাবাবু) একদিন আমাকে বলিলেন যে তিনি 
বিধবাবিবাহ, অন্সবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ এককালে করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় 
সমাজসংস্কারক আর কে আছে? দক্ষিণারঞ্জন ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহ 
ও বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত 
জ্ঞান করিতেন। আমি যখন লক্ষৌয়ে ছিলাম তাহার পূর্বে তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছিল, 
কেবল পৌত্র বিদ্যমান ছিল। তিনি উইল না করিলেও এই পৌত্রের বিষয় পাওয়ার 
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প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। 

লক্ষৌএ দক্ষিণাবাবুর ওখানে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের 
সাম্বংসরিক উৎসবের অব্যবহিত পূর্বে কানপুরে ফিরিয়া আসি। সাম্বংসরিক উৎসবের 
দিবস হিন্দ্ধর্মসন্প্রদায়ের বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতাতে প্রমাণ করি 
যে ব্রাহ্মধর্ম নৃতন ধর্ম নহে। 

যে আট মাস কানপুরে কাটাই তাহার মধ্যে একমাস হেমচন্দ্র সিংহের বাটীতে 
ও আর একমাস ডাক্তার অক্ষয়কুমার দের বা্টাতে থাকি, আর কয়েক মাস ভাড়াটিয়া 
বাটীতে থাকি। হেমচন্দ্র সিংহ ব্রাহ্ম ছিলেন। অক্ষয়কমার দে ব্রাহ্ম ছিলেন না। 
উভয়েই যারপরনাই আমাকে বত্ব করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র সিংহ বড মজার লোক 
ছিলেন। হিন্দুভাবে ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের নাম তিনি “নামাবলী+? রাখিয়াছিলেন। আমাকে 
সর্বদাই বলিতেন ““নামাবলীটি ছাড়ুন” একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে 
যাই। ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে তিনি বলিলেন যে আপনার দেরী হওয়াতে 
আমি মনে করিলাম যে, আপনি নৈমিষারণো চলিয়া গিয়াছেন।”* নৈমিষারণ্য কানপুরের 
এ কথা বলিয়াছিলেন। একদিন কানপুরের সকল ব্রাহ্মকে লইয়া আমি ঝিঠুরগ্রামে 
বাল্মীকি-তপোবনে গমন করি। সেই বাল্ীকি-তপোবনে উপাসনা করিয়া বিকালে 
পরপারস্থ সীতাপরিহার মন্দিরের সম্মুখে এপারের ঘাটে বসিয়া রামায়ণ বিষয়ে বক্তৃতা 
করি। সমস্ত দিন আনন্দে কাটান যায়। ছঠরগ্রামে বংসর বৎসর একটি মেলা হয়। 
এ গ্রামের অপর নাম ব্রহ্গাবর্ত। এ স্থানে একটি মহারাষ্ট্রীয় উপনিবেশ আছে। এ 
স্থানে খ্যাতাপন্ন (সুখ্যাতিসম্পন্ন কি কৃখ্যাতিসম্পন্ন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন) ধুন্ধুপন্থ 
নানাসাহেবের নিবাস ছিল। দেখিলাম তাঁহার বার্টী ইংরাজেরা সমভূম করিয়াছে। 
কেবল একজোড়া প্রকান্ড ফটক পড়িয়া আছে। বিঠরবাসী মহারাষ্ত্রীয় কন্যাগুলি চেহারা 
বেশভূষায় ঠিক আমাদিগের বাঙ্গালী বালিকার ন্যায় দেখিতে। তাহাদিগকে দেখিয়া 
পরম আহ্বাদিত হইলাম। 

আমার কানপুরে অবস্থিতির সময় গভর্নমেন্ট স্কুল সব্-ইন্স্পেক্টর ও আমার হিন্দু 
কলেজের সমাধ্যায়ী বাবু ভুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি (তখন তিনি সি. আই 
ই, হন, নাই) উত্তরপশ্চিমাঞ্চনের হিন্দী স্কুলসকল পরিদর্শন করিয়া এ সকল স্কুলের 
যে সকল নিয়ম বঙ্গদেশের বাঙ্গলা স্কুলে চালাইবার উপযুক্ত তাহা গ্রহণ করিবার 
ভার অপর্ণ করেন। তিনি সেই ভারপ্রাপ্ত হইয়া এ সকল স্কুল পরিদর্শনার্থ গমন 
করেন। যখন তিনি কানপুরে যান তখন আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন 
কথোপকথনের সময় পিতৃতৃমি অর্থাৎ কান্যকুজ (কনোজ) দর্শনের প্রস্তাব উঠে। 
কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আইসে এই জন্য উহাকে আমরা পিতৃভূমি 
রা দিয়াছিলাম। আমরা কনোজ হইতে সংকল্লারূঢ় হইলাম । ভূদেব আমাকে বলিলেন, 
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“যাইবে তো গাড়ূগামছা হাতে কর?*। আমি বলিলাম, “উনবিংশ শতাব্দীতে 22; 
আর এক কথা বলিতে তুলিয়া গিয়াছিলাম যেঃ “আমরা গাড়ূগামছা বহা জাত 
আগে তা প্রমাণ কর।”? কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ আমার বিশ্বাস। কনোজ ফরাক্কাবাদ জেলায় 
স্থিত, কানপুর জেলায় স্থিত নহে। কিন্তু কানপুর জেলায় স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর 
পক্ডিত চূড়ামণ অত্যন্ত শিষ্টতাপূর্বক ততদূর আমাদিগের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। 
তিনি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনের উৎসাহ দেখিয়া আমাদিগকে উপহাস করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “আপনাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি, কনোজে গিয়া পিতৃভূমির 
জন্য মোকদ্দমা না করেন।”' কনোজের অর্ধরাস্তায় শিওরাজপুর গ্রামে সেখানকার 
তহশীলদার অথাৎ ডেপুটি কলেক্টার লালা বিহারীলালের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম । 
লালাজী অতি যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিলেন। লালা বিহারীলাল ঘোর 
ধর্মভ্রষ্্র হইয়া পড়িতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণ।+' ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম লইয়া তীহার সহিত 
আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, “বুৎপরস্ত হোনা মোনাসেব 
নেহি।”* তিনি উত্তর করিলেন, ““বুৎপরস্ত কোন হ্যায়? হামলোক ক্যায়া মাট্রিকাবুৎকো 
পূজা করতে হে না উস্কা ভিতর দেওতাকো পূজ্তে 2?” লালাজী ভদেবকে তর্ক 
মীমাংসার মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন। ভূদেব অত্যন্ত গস্ভীরমৃর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, 
“*সব আচ্ছা হ্যায়, সব আচ্ছা হ্যায়”; অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মও ভাল, পৌত্তলিক হিন্দুধর্মও 
ভাল। লালা বিহারীলাল এই মীমাংসায় এমনি সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার মুখে ভূদেবের 
“তারিফ*” আর ফুরায় না। আমি ভূদেবকে বলিলাম যে, “আমি যাহা এতক্ষণ 
বকিয়া মরিলাম তুমি এককথায় তাহা মীমাংসা করিয়া দিলে। তোমাকে ধন্য।”; 
তৎপর দিন সন্ধ্যাকালে কনৌজের অতি নিকট মিরাকি সরাই নামক স্থানে পৌঁছিলাম, 
তথায় পৌঁছিয়া প্রয়াগবাসী লালা কিশোরীলাল নামক তথাকার মুন্সেফের বাসায় 
আমরা অতিথি হইলাম। লালাজী উত্তরপশ্চিমাঞ্চল নিবাসী সকল হিন্দরজাতির বিবরণ 
হিন্দিতে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন। তিনি সেই বিবরণ পুস্তক এক এক খন্ড আমাদিগকে 
দান করিলেন। পূর্বে বলিতে তুলিয়াছি যে এলাহাবাদের নীলকমল মিত্রের স্বসম্পকী় 
কলিকাতাবাসী মহেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক কোন উৎসাহী বাক্তি আমাদিগের পিতৃভৃমি 
দর্শনের সঙ্গী ছিলেন। তিনিও একখানি পুস্তক পাইলেন। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে 
কথোপকথনের সময় লালা কিশোরীলাল একটি আশ্চর্য কথা বলিলেন। সে কথা 
এই যে গত কুম্ত মেলার সময় হরিদ্বারে মোগল পরিচ্ছধারী বোখারা ও সমরখন্দ 
নিবাসী হিন্দু তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমি এইমাত্র বলিলাম যে এই কথা আশ্চর্য 
কথা; কিন্তু তাহা আশ্চর্য নহে। আমরা ইংরাজী পুস্তকে ও ইংরাজী সংবাদপত্রে 
পড়িয়াছি যে এ সকল স্থানে হিন্দু বণিক অনেক পুরুষ অবধি বসতি করিতেছে। 
লালাজীর প্রণীত এঁ জাতিবিষয়ক পুস্তকে লেখা আছে যে কনোজের বীরসিংহ নামক 
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রাজার সময়ে তাঁহার দ্বারা পঞ্চ ব্রাহ্মণ শৌড়ে প্রেরিত হয়। যেদিন আমরা লালা 
কিশোরীলালের আতিথ্য স্বীকার করিলাম তৎপর দিবস আমরা কনোজ দর্শনার্থ বহির্গত 
হই। কনোজের শ্ীহীন দশা দেখিয়া আমরা অত্যান্ত বিষপ্ন হই। জয়চাঁদ ও সংযুক্তার 
কনোজ আর সে কনোজ নাই। যে নগরে ২৪০০০ চবিবশ হাজার পানের দোকান 
ছিল ও যাহা নিতা উৎসবসমাজ সকলের দ্বারা পূর্ণ ছিল সেখানে এক্ষণে অসংখ্য 
জঙ্গলপূর্ণ ভগ্নগৃহ ও নিস্তব্ধতা বিরাজমান । সে দৃশা দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়। আমরা 
দেখিলাম জয়চাঁদের দুর্শস্থানে তামাকের চাষ হইতেছে । আমরা কনোজের হিন্দী স্কুলের 
পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের টোল দেখিতে গেলাম। ভট্টচার্য মহাশয়েরা আমাদিগকে 
অর্থ প্রদান না করিয়া মুসলমান রীত্যনুসারে আতর ও গুজরুটে এলাচ দিয়া আমাদিগকে 
অভার্থনা করিলেন। আমরা টোলের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম । ভট্টাচার্য 
মহাশয়েরা বলিলেন যে এমন প্রবাদ আছে যে তাঁহাদিগের কোন কোন ভাই-বন্ধুও 
বঙ্গদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। কনোজে মীরে বাঙ্গালী নামক কোন সন্ত্রান্ত 
মুসলমানের তগ্ন বাটী আছে। তিনি বঙ্গদেশে গিয়া অনেক অর্থোপার্জনপূর্বক স্বীয় 
জন্মস্থান কনোজে আসিয়া এঁ বা্টী নিমাণ করিয়াছিলেন। পিতৃভৃমি কনোজ দর্শন 
করিয়া কি এক মনের ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। উষ্জীয ও বৃহৎ 
চর্মপাদুকাধারী পঞ্চ ব্রাহ্মণ গো-যানে ও তাহাদিগের সঙ্গে পঞ্চকায়স্থ কেহ হস্তীযানে, 
কেহ অশ্ব-যানেঃ কেহ অন্য যানে ধঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছেন আমরা কল্পনার 
চক্ষে যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিলাম। 

কানপুর অবস্থিতিকালে মেদিনীপুর নিবাসীরা জানিতে পারিয়াছিলেন যে আমার 
ন্নায়ুদৌর্বলা পীড়া আরোগা হইবার আশা না থাকাতে আমি আর মোদনীপুর কিরিয়া 
যাইব না, শীঘ্র পেন্সন লইব। ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহারা সভা করিয়া আমাকে 
এক অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন। তাহার প্রতিলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু 

মহাশয়েষু। 

মহাত্মন্_ 

আপনি ১৮৫১ খুঃ অন্দে অত্রত্য গভর্নমেন্ট ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
পদে নিযুক্ত হইযা আইসেন। তদবধি প্রায় ১৭/১৮ বৎসর এ কাযেপিলক্ষে এখানে 
অবস্থান করেন। আপনি এই দীর্ঘকাল মেদিনীপুর উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 
আপনি এ গ্রদেশের যে উপকার, যাদৃশী উন্নতি এবং তন্নিমিত্ত যতদূর যত্প ও 
পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আপনি 
আপনার পদের কার্য যেরূপ উৎকৃষ্টরপে নিবহি করিাছেনঃ তাহাতেই এ স্থানের 
মহোপকার সাধিত হইতেছে। আপনার আগমনের পূর্বে এখানকার গভর্নমেন্ট ইংরাজী 
বিদ্যালয় অতি হীন অবস্থায় ছিল। তৎকালে ছাত্রসংখ্যা অশীতি এবং শিক্ষক কেবল 
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ছয়জন মাত্র ছিলেন। তখন ইহাতে অতি সংকীর্ণ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। এমন কি 
প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা ফোর্থ নম্বর রীডর পাঠ করিত। কিন্তু আপনার আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উন্নতি হইতে লাগিল। আপনি যে বসর আগমন করিলেন 
সেই বৎসরেই দুইটি ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর দিন দিন বর্ধিত 
হইয়া ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা তিন শতেরও অধিক এবং ইংরাজী শিক্ষক নয়জন ও 
পন্ডিত দুইজন হইলেন। আপনার সময়ে বছ ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 
বস্তুতঃ আপনি বিদ্যালয়টিকে সম্যক উন্নত করিয়া এদেশের জ্ঞান ও সুনীতির বুল 
বিস্তার সাধন করিয়াছেন। 

আপনি এঁ বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন মাত্রেই আপনার সমূদায় চিন্তা বিনিয়োজিত 
করিয়া নিরস্ত হন নাই। যত প্রকারে মেদিনীপুরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইতে পারে, 
তৎসমুদায়ের উপায় উদ্ভাবনে আপনি নিয়ত যত্বশীল থাকিতেন। এবং যাহাতে সেই 
সকল উপায় ফলোপধায়ী হয় তজ্জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন। 

অব্রত্য বালিকা বিদ্যালয় আপনার প্রস্তাব ও যত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রমিক 
বিদ্যালয় আপনার উৎসাহ ও যত্তের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুরাপান নিবারণী 
সভাও আপনারই একাস্তিক যত্বের ফল। সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রারস্তাবধি আপনি 
ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং সমধিক যত্ব ও উৎসাহকারে ইহার রক্ষা ও উন্নতিসাধন 
কারয়াছেন। আপনি এখানে ব্রাঙ্মবিদ্যালয় ডিবেটিং ক্লাব, মিউচুয়েল ইম্প্রুভমেন্ট 
সোসাইটি, জ্ঞান্দায়িনী, জাতীয় শৌরব সম্পাদনী প্রভৃতি অনেকগুলি সভা প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। সেই সকল সভাতে এখানকার অনেক লোক একত্রিত হইয়া পরস্পরের 
চেষ্টা ও আপনার মহার্থপূর্ণ জ্বানগর্ভ উপদেশ দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়ছেন। 

আপনি মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্মের আলোচনা করিয়া কতই কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। 
তথাচ আপনার অপ্রতিহত যত্বু ও চেষ্টা দ্বারা এখানে ব্রাক্মসমাজ পুনকজ্জীবিত, 
সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রাহ্ষধর্ম প্রচারিত ও বিস্তৃত হইয়াছে। 

এতস্টিমমন আপনার অবস্থানকালে মেদিনীপুরে যে সকল সংকার্য অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে_---রাজভক্তি বা দেশানুরাগের যে সকল উৎকৃষ্ট চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে-_ 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ বা গত দুর্ভিক্ষকালে অথবা তাদৃশ অন্যান্য সময়ে মোদনীপুরের 
অন্নরাশি ও অর্থের যে সার্থকতা হইয়াছে সে সমস্ত কেবল আপনারই উৎসাহ, 
যত্ব ও চেষ্টা দ্বারা সম্পাদিত। মেদিনীপরের সমুদায় শুভকর কার্ধে আপনি মূল 
ও মস্তক স্বরূপ ছিলেন। 

এই সকল হিতানুষ্ঠান দ্বারা আপনি মেদিনীপুরের যে কতদূর মঙ্গল সাধন করিয়াছেন 
তাহা ম্বলিয়া শেষ করা যন না। আপনি মেদিনীপুরের ঝ্কপ্রকার নতুন জীবন দান", 
করিয়াছেন। আপনার আগমনাবধি মেদিনীপুর ক্রমাগত উন্নতির দিকে ধাবমান হইতেছে। 
কোন বিঘ্ম কোন বাধা দ্বারা তাহার গতিরোধের সম্ভাবনা নাই। 
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আপনি মেদিনীপুরের পরম হিতৈষী সুহৃদ আপনি এ স্থানকে আপনার জন্মভূমির 
ন্যায় ভালবাসিয়া থাকেন, মেদিনীপুরের হিতানুষ্ঠান ও হিতচি্তা আপনার প্রিয় ব্রত। 
আপনি এইস্থানের শুভসাধনে জীবনক্ষেপণ সক্কল্প করিয়া কত ক্ষতিই স্বীকার করিয়াছেন । 
এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া আপনি উৎকৃষ্টতর পদলাভের জন্য চেষ্টা 
করেন নাই। অনেক সময় উপস্থিত পদোন্নতি ত্যাগ করিয়াছেন। 

আপনার গুণ ও মহত্ব কেবল মেদিনীপুরেই বদ্ধ আছেঃ এমত নহে। আপনি 
যখন যেখানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানকে আপনার গুণমালায় ভূষিত করিয়া 
থাকেন এবং তত্রত্য লোকদিগের হিতানুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধার 
আম্পদ হয়েন। আপনার উপদেশবাক্য কেবল আপনার পার্্ববতী লোকেই শ্রবণ করেন 
না। বঙ্গভূমির সকল স্থানেই তাহার মধুর হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে, এবং লোকে 
যত্রুপূর্বক তৎসমুদায় অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া তাহার অনুবর্তন করিতেছে। আমাদের 
মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মেদিনীপুর নিবাসী নহেন, তাঁহারাও এখানে আসিবার পূর্বে 
বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপনার গুণ-গরিমার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
কেবল বঙ্গদেশে কেন, উত্তরপশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানেও 
আপনার গুণগ্রাম প্রচারিত হইতেছে। 

এক্ষণে আপনি মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিতেছেন। হায়! এমন সুহৃদ-_এমন 
হিতৈষীর সমাগমে বঞ্চিত হওয়া কি দুর্ভাগ্যের বিষয়! আপনার বিরহ যে মেদিনীপুরের 
কীদৃশ দুঃখাবহ ও কতদূর ক্ষতিকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনার 
অভাবে মেদিনীপুর গৌরবের বন্তবিহীন হইতেছে। 

আজ যদি আপনি সুস্থ শরীরে কোন উন্নতপদে গমন করিতেন, তাহা হইলে 
আমাদের কথঞ্চিৎ ক্ষোভ ও দুঃখের শাস্তি হইত। আপনি পীড়াবশতঃ কার্যে অক্ষম 
হইয়া কর্ম হইতে একেবারে অবসর লইতেছেন, ইহাতে আমাদের যারপরনাই ক্ষোভ 
পরিতাপ হইতেছে। 

আপনি এদেশের যাদৃশ উপকার ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন, আমরা তাহার কি 
প্রতিশোধ দিব? তাদৃশ খণের কিছুতেই পরিশোধ নাই। আজ আমাদের হৃদয় 
সর্বান্তঃকরণের সহিত আপনাকে গ্রীতি-উপহার প্রদান করিতেছে। আপনি আমাদের 
এই কৃতজ্ঞতাসূচক পত্রখানি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। 

আমরা কখনও আপনাকে ভুলিতে পারিব না। আপনার সৌম্যমূর্তি ও অমায়িক 
মধুর স্বভাব আমাদের অন্তরে জাগরুক রহিল। 

জগদীশ্বর আপনাকে নীরোগ ও সুখী করুন। 

মেদিনীপুর 
১৭ চৈত্র, ১৭৯০ শকাব্দ । স্বাক্ষর 
২৯ মার্চ ১৮৬৯ খুঃ অব্দ। 
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শ্রীনবীনকৃষ্ণ পালিত, শ্রীচন্দ্রনাথ দেব, শ্রীভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযদুনাথ 
মুখোপাধ্যায়। শ্রীসর্বসুখ চট্টরোপাধ্যায়ঃ শ্রীতারিণীচরণ গাঙ্গুলী, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী, 
শ্রীরামনারায়ণ মিত্র, শ্রীযদুনাথ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণলাল মজুমদার, মছলহদ্দিন মহম্মদ, 
শ্ীকালীনাথ মজ্মদার, শ্রীনবীনচন্দ্র নাগ, শ্ীনীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্যামাচরণ 
দাস, শ্রীঅননদাপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীঈশানচন্দ্র সিংহ, মহম্মদ আলি, শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র 
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দেঃ শ্রীঈশানচন্দ্র বেরা, শ্রীরাধাশ্যাম বাগ, শ্রীঅযোধ্যালাল পাল, 
শ্রীবজ্বনাথ দাস দত্ত, শ্রীশ্যামাচরণ রায়চৌধুরী, শ্রীজগন্মোহন মাইতি, শ্রীউপেন্দ্রনাথ 
মিত্র, শ্ীজগৎবল্পভ জানা, শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, শীশিবচন্দ্র পাল, শ্রীআনন্দলাল 
সিংহ, শ্রীত্রেলোক্যনাথ নন্দী, শ্রীরঘুনাথ দে, আবদুর রব, শ্রীঅভয়চরণ বিশ্বাস) 
শ্রীইন্ত্রনারায়ণ মারীক, চৌধুরী খয়রাত আলি, শেকের উল্লা, শীগোপ'লচন্দ্র বসু, 
শ্রীঅভয়চরণ বসু, শ্রীহৃদয়নাথ দাস, আবদুল বাসত, শ্রীশস্ডুনাথ মিত্র; শ্রীজয়গোপাল 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমানাথ তর্কবাণীশ, শ্ীনবকৃষ্ণ আচার্য, মোজাহার হক, শ্রীকৃষ্ণকিশোর 
আচার্য, শ্রীদীনবন্ধু দত্ত; শ্রীগঙ্গাধর আচার্য, শীগোঁসাই দাস দত্ত, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীনীলকমল দে? শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, শ্রীরাজকৃ্ণ রায়চৌধুরী, শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীরামাক্ষয় চট্ট্রেপাধ্যায়ঃ শ্রীবরদাকান্ত মজুমদারঃ শ্রীকেদারনাথ দাস, শ্রী রামেশ্বর 
নাথ, শ্রীদুগানারায়ণ বসু, শ্রীরামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউদয়চাঁদ পাইন, শ্রীভূবনেশ্বর 
মিত্র, শ্রীদুগাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শ্ীঅখিলচন্দ্র দত্ত, শ্রীরাধামাধব দত্ত, শ্রীহেমাজচন্দ্র 
বসু, শ্রীঈশানচন্দ্র বসু, শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়, 
শ্রীকরালীচরণ দে, শ্রীরামদাস মজুমদার । 

উপরিলিখিত ৭৪টি নাম ব্যতীত আর ৯১টি নাম লিখিত আছে। 

আমি এই অভিনন্দনপত্রের নিম্নলিখিত উত্তর দিই। 


মান্যতম 
শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত 
সভাপতি মহাশয় সমীপেযু-_ 

মহাশয়, 
অতি সমাদরে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দন পত্রখানি গ্রহণ করিলাম। উহা 
আমার নিকট হীরক ও ন্বর্ণ অপেক্ষা মূলাবান। 

মেদিনীপুর যাইয়া ৪/৫ বৎসর পরে সিপাহীদিগের বিদ্রোহের পূর্বে আমার কোন 
বিশিষ্ট রাজকার্ধ পাইবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু যদি মেদিনীপুর হইতে শীঘ্ব বিচ্ছিন্ন 
হইয়া আপনাদিগের বর্তমান অমূল্য অভিনন্দন হইতে বঞ্চিত হইতাম তাহা হইলে 
তাহা" আমার পক্ষে অপরিসীম ক্ষতির বিষয় হইত। 

অতি সমাদরে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দন পত্রথ'নি গ্রহণ করিলাম। কিন্ত 
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মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, তাহা ক্ষুব্ধচিত্তে গ্রহণ 
করিলাম। 

আমি বেশ বুঝিতেছি যে মেদিনীপুরের উপকার করিয়াছি, কিন্তু আপনারা যত 
মনে করিতেছেন তত করি নাই। আমার কার্যসকল আপনাদিগের স্নেহের চক্ষে 
বর্ষধিতাকারে দৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণ সুহৃদগণের 
সহযোগিতা প্রাপ্ত না হইলে আমি কিছুই করিতে পারিতাম নাঃ অতএব আপনারাই 
অধিক পরিমাণে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দনপত্রোক্ত প্রশংসাবাদের অধিকারী। 

আপনারা কখনই এমত মনে করিবেন না যে আপনাদিগের সৎ অনুষ্ঠানের ফল 
কেবল মেদিশীপুরেই বদ্ধ হইয়া আছে। আমরা যখন সংকীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট বর্তিকার 
আলোকে জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভার কার্য করিতাম তখন আমরা স্বপ্নেও মনে 
করি নাই যে, তাহা হইতে চৈত্র (হিন্দু) মেলারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভুত হইবে। 
মেলার ভাবটি নৃতন, তাহা আমাদিগের মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু মেলা সংস্থাপক 
মহাশয় তৎসংস্থাপন কার্ষে অমাদিগের প্রকাশিত [50506015০01 হর ১০০151/ 00: 
01৩ [01017701101) 01 110119] 10011716 81001) 0112 1200০8100 811০5 0 91769]? 
প্রস্তাব দ্বারা থে উদ্ুদ্ধ হইয়াছিলেন ও তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
এবং মেলায় কোন কোন বিষয় এ প্রস্তাব অনুসারে অবিকল কার্য হইয়া থাকে 
ইহা তিনি স্বীয় ওঁদার্য ও মহত্ব গুণে অবশ্য স্বীকার করিবেন। 

ইহা আমার পক্ষে অল্প দুঃখের বিষয় নহে যে, যে মেদিনীপুরকে কোন প্রলোভন 
আমাকে পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ হন নাই, তাহা পীড়াবশতঃ পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইতেছি, কিন্তু কি করা যায়। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমরা ভাবি একরূপ, 
হয় অন্যরূপ। তাঁহার সঙ্গে কে পারিবে বলুন? তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্বক 
শয়ান থাকিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি। 

কে জানে ইশ্বর ইচ্ছায় এমন হইতে পারে যে মেদিনীপুরে প্রত্যাবর্তন পূর্বক 
আপনাদিগের প্রীতিপূর্ণ আনন দর্শন করিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে পারি ও 
পুনরায় আপনাদিগের সহিত একত্রে সহবাসের অনুপম মুখসস্তোগ করিতে পারি। 

মেদিনীপুরে আমার জীবনের সার ও সুখময় অংশ অতিবাহিত হইয়াছে । আমি 
লোকের নিকট নিজ গ্রাম ““বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু** বলিয়া পরিচিত নহি, 
“মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু*” বলিয়া পরিচিত। মেদিনীপুরে আমার মন পড়িয়া 
রহিয়াছে। মেদিনীপুরের সুপ্রসিদ্ধ সুন্দর রক্তিমবর্ণ রাজমার্গ ও তাহার নিকটস্থ গিরি 
উপবন ও শ্রোতস্বতী যে তাহাকে আমার চক্ষে রমণীয় করিয়াছে এমত নহে; 
আপনাদিগের সুহৃদয়গণের স্নেহেই তাহা আমার চক্ষে রমনীয় করিয়াছে । আমি যেখানে 
থাকি না কেন, মেদিনীপুরের কুশলবাতাঁ, আপনাদিগের কুশলবার্তা ও তথাকার 
ব্রাহ্মসমাজের ও বিদ্যালয়সমূহের কুশলবার্তা আমার মনকে যেমন আহ্াদিত করিবে 
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এমন আর অন্য কিছু করিতে পারিবেক না। আমার সকল স্থানের সুহৃদগণকে 
বলা আছে যে যদি মেদিনীপুরে আমার মৃত্যু না হয় তবে এ ঘটনার পরে আমার 
ভস্মসাৎ শরীর তথায় প্রেরিত হইবে ও আমাদের দেশের কোন কোন সম্প্রদায়ের 
লোকদিগের সমাধিমন্দিরের ন্যায় গোপগিরির উপরিস্থিত এক সমাধিমন্দিরে তাহা 
রক্ষিত হইবে ও সমাধিমন্দিরের উপর আমার জন্ম ও মৃত্যু শক এবং আমার বক্তৃতা 
হইতে দুই চারিটি বাক্য লিখিত থাকিবে। 

আপনাদিগের যেরূপ বিশ্বাস যে মেদিনীপুরের উন্নতি আর প্রতিহত হইবার নহে, 
আমারও সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় লোকদিগের মধ্যে একজনও 
লোক সেখানে থাকিতে যে তথাকার উন্নতি বন্ধ হইবে এমন আমি কখনই মনে 
স্থান দিতে পারি না। 

আমার মূর্তি যেমন আপনাদিগের মনে জাগরূক রহিয়াছে তেমনি আপনাদিগের 
গ্রীতিপূর্ণ আনন আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। 

ঈশ্বর আপনাদিগের আত্মাতে নিয়ত বিরাজ করুন ও আপনাদিগকে সর্বদা আনন্দে 
রাখুন ! ইতি-__ 

স্বাক্ষর) আপনাদিগের বশম্বদ 
ভূত্য ও ন্সেহশীল সুহৃদ 
শ্রীরাজনারায়ণ বসু। 
লিখিত থাকিবে। 

“প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, শ্তরীতি সৎকার্ধের জীবন, প্রীতি ধর্মপ্রচারের একমাত্র 
উপায়।”” ““ম্বদেশী লোকের মন বিদ্যাদ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান 
ও অধর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধমানুষ্ঠান করিবে এবং 
জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্জাতিসমূহের মধ্যে গণজাতি 
হইবে এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি 
কি আনন্দিত থাকেন।”? 

উল্লিখিত অভিনন্দন ব্যতীত মেদিনীপুরবাসীরা আমাকে নগদ ৭০০ সাতশত টাকা 
ও অনেক ব্যয়ে আমার জন্য এক বার্টী নিমার্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। সে বার্টী এখনও 
আমার আছে। বঙ্গদেশের অন্য কোন জেলায় প্রধান শিক্ষকের প্রতি সেই জেলার 
নিবাসীরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে কি না আমি জানি না। আমি মেদিনীপুরবাসীদিগের 
নিকট যে কত কৃতজ্ঞ তাহা আমি বলিতে পারি না। ঈশ্বর তাহাদিগকে চিরকাল 
কুশলে রাখুন। ইহা বলা আবশ্যক যে উক্ত বার্টী নিমা্ণ জন্য দুই হাজার টাকার 
অধিক ব্যয়ের মধ্যে পূজনীয় দেবেন্দ্রবাবু সহত্রমুদ্রা আনুকূল্য করেন। 

আমি যখন কানপুরে অবস্থিতি করিতেছিলাম তাহার পূর্বে বাবু কেশবচন্দ্র সেন 
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আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন। কানপুরে অবস্থিতিকালে আদি 
ব্রাহ্মসমাজ ও কেশববাবুর স্থাপিত ভারতবষীয় ব্রাহ্মসমাজ এই দুয়ের মধ্যে বিলক্ষণ 
গমনাগমন হইত। কানপুরের ব্রান্মেরা আমাকে বলিলেন যে পূর্বে তাঁহার দলের 
প্রচারকেরা এত সর্বদা কানপুরে আসিতেন না, ক্চিৎ কখন আসিতেন। এবূপ পুনঃ 
পুনঃ আগমন সত্ত্বেও কানপুরের ব্রাহ্মদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে অনেক পরিমাণে 
আমি আনিতে কৃতকার্য হইয়াছিলাম। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য আদি ব্রাহ্মদমাজের 
প্রণালী আমি সবোস্তম জ্ঞান কার। সুমহৎ বেদ বেদাস্ত অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে 
্রাহ্মধর্ম প্রচার করা উচিত। এমন সময়ে কেশববাবু এলাহাবাদে আইলেন, কানপুরের 
ব্রাহ্মেরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন, তথা হইতে কানপুরে ফিরিয়া আসিলে 
পর তাঁহাদের ভিন্ন ভাব দেখিলাম। একদিন সমাজের দিবস উপাসনাকার্যের ভার 
কানপুরের কোন ব্রান্দের প্রতি সমর্পিত হয়। তিনি উপদেশের সময় আমার প্রতি 
কটাক্ষ করিয়া বলিলেন যে আমি তাঁহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছি। ব্রাহ্মদিগের 
মধ্যে উপদেশের সময় এরূপ কটাক্ষ বিলক্ষণ চলিয়া থাকে; বিশেষতঃ এঁ বিরোধের 
সময় খুবই চলিত। আমার প্রতি কানপুরের ব্রাহ্মদিগের এই প্রকার ব্যবহারের বিষয়ে 
কানপুরস্থ একমাত্র আদি ব্রান্মসমাজের ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের সহিত 
কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, “আপনি ইহাদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে 
আনাতে আমি প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম ; তৎপরে মনে করিলাম যে প্রচারকদিগের 
বশীকরণ শক্তি আছে, তন্নিবন্ধন আপনি কৃতকার্য হইয়াছেন। ইহাদিগকে আপনি 
কোন মতে দুরস্ত করিতে পারিবেন না।”? ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় কানপুরে 
উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পর সমাজের দিবস ব্রাহ্দের পর 
ব্রাহ্ম আসিয়া বলিলেন) “আজ আপনাকে অবশ্য সমাজে যাইতে হইবে ।”* আমি 
মনে করিতে লাগিলাম যে “অন্য দিন অপেক্ষা আজ দূতের পর দূত কেন আসিতেছে, 
আজ কারখানাটা কি?ঃ£ সেই দিন উপাসনার পর শৌরগোবিন্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদক 
শ্লোক-সংগ্রহ অন্তর্গত বাইবেল ও কোরান হইতে উদ্ধৃত প্রায় সকল বচন পাঠ 
করিয়াছিলেন । কানপুরের ব্রান্মেরা মনে করিয়াছিলেন যে এ সকল শ্লেচ্ছ ধর্মগ্রন্থের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া গায়ত্রী মন্ত্র মনে মনে জপ করতঃ সমাজ 
হইতে তক্ষণা্ উঠিয়া যাইব । তৎপরে সমাজ ভঙ্গ হইলে যখন তাহাদিগকে বলিলাম 
আমি নিজে বাইবেল ও কোরান হইতে সার সংগ্রহ করিয়াছি তখন তীহাদিগের 
ভ্রম দূরীকৃত হইল। “হিন্দু থীস্টস্‌ ব্রাদার্লি গিফ্ট”-এর দ্বিতীয় ভাগ স্বরূপ আমার 
সঙ্কলিত বাইবেলের সার সংগ্রহ ছাপাইবার ভার আমার জামাতা শ্রীমান কৃষ্ণকুমার 
মিত্রের প্রতি অর্পিত আছে। উহা ঠিক যেন “হিন্দু খীস্টস্‌ ব্রাদার্লি গিফ্ট”-এর ন্যায় 
দেখিতে হয় এই আমার অনুরোধ । কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কানপুরে 


৯০৮ 


আইলেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পর যে উপাসনা হয় তাহাতে কানপুরের 
গভর্নমেন্ট ডাক্তার অক্ষয়কুমার দেকে লইয়া উপস্থিত হইলাম। সেদিন এমন এক 
দৃশ্য দেখিলাম যাহা আর ব্রাহ্মসমাজে পূর্বে কখন দেখি নাই। উপাসনার পরে প্রতোক 
ব্রাহ্ম মজুমদার মহাশয়ের পা ধরিয়া কেহ বলিলেন, “প্রভু, আমাকে পরিত্রাণ করুনঃ 
কেহ বলিলেন, “আমার হয়ে দুটো কথা ঈশ্বরকে বলিবেন।”' তাহার পর অপেক্ষাকৃত 
কম বয়সের ব্রাহ্ম আচার্যের পা ধরা হইল, স্থবির ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বাবুর পা 
ধরা হইল না ইহা অনুচিত কার্য হইয়াছে ইহা মনে করিয়া ব্রান্মেরা আমার পা 
ধরিতে আইলেন। আমি “এমন করিতে নাই, এমন করিতে নাই+? বলিয়া বসিয়া 
বসিয়া পিছু হাঁটিতে লাগিলাম। ডাক্তার অক্ষয়কুমার দে আমার ভাব দেখিয়া ঈষৎ 
হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও বক্তৃতার সময় আমার প্রতি বিলক্ষণ 
কটাক্ষ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ 
লইলাম। এইরপ ব্রাহ্মসমাজে নরপুজার আবিভাব দেখিয়া আমি তাহার বিপক্ষে “ব্রাঙ্গিক 
গ্যাড়ৃভাইস, কশান্‌ এ্যাণ্ড হেল্প” নামক একটি পুস্তিকা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম! 
কানপুরের ব্রাহ্মরা এই কথা শুনিয়া আমাকে তাহার রচনা হইতে বিরত হইতে 
অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, “আপনি পূর্বে যেমন প্রীতি বিষয়ে বক্তৃতা লিখিতেন 
তাহাই লিখুন, ঝগড়ার বই লেখৈন কেন?” আমি বলিলাম, ““তোমরা অতি সরল 
ব্যক্তি, কোন কোন প্রচারক তোমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন তাহা তোমরা 
বুঝিতে পারিতেছ না। যখন ব্রাহ্মসমাজে নরপৃজা প্রবেশ করিতেছে তখন আমি 
তাহার বিপক্ষে না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।”” এ 'ব্রাঙ্ষিক এ্যাড্ভাইস, 
কশান্‌ এ্যাণ্ড হেল্প? পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি কানপুরের একজন ব্রাহ্মকে নকল করিতে 
দিই, তিনি নকল না করিয়া উহা আমাকে ফেরৎ দেন। তিনি উহা নকল করা 
অধর্মের কাজ মনে করিলেন। যেদিন কানপুর ত্যাগ কন্নিয়া এলাহাবাদে আসিব, 
দিয়াছিলাম তিনি অনুতাপদক্টী হইয়া আমার নিকটে আসিয়া, অন্য ব্রাহ্ম শুনিতে 
না পায়, খুম মৃদুতধরে আমাকে বলিলেনঃ “আমায় পুনরায় সেই পারণ্ুলিপি দিনঃ 
আমি একদিনের মধ্যে নকল করিয়া দিব?" ; আমি বলিলাম, “আর নকল করিতে 
হইবে না, আমি শীঘ্ব এলাহাবাদ যাইতোঁছ, তথায় গিয়া উহা চারুচন্দ্র মিত্রের দ্বারা 
নকল করাইয়া লইব”'। আমি এলাহাবাদে আসিয়া এ পুস্তক ছাপাই। ১৮৬৮ সালে 
পূজার অব্যবহিত পূর্বে এলাহাবাদে আসি। কানপুরে আট মাস অবস্থিতি করিয়াছিলাম। 
যে কয়েক মাস কানপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলাম তথাকার ব্রান্ষেরা প্রথমে অন্তরের 
সহিত ও পরে বাহো আমার প্রতি সৌজনা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমার 
শরীর ও বাসের স্বচ্ছন্দতার প্রতি অতান্ত দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। 

এলাহাবাদে ১৮৬৮ সালেব পুজার অব্যবহিত পূর্বে আসি। আসিয়া শুনিলাম 


তথাকার আগা সাহেব নামক পারস্য দেশীয় বণিক ও হকিমের ওঁষধ সেবন। মাথা 
ঘোরা, বুক দুড়ু দুড় ও অমুকল ভয় ও সন্দেহ এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে ক্ষিপ্তপ্রায় 
হইয়াছিলাম। ভাগলপুরে চারি মাস থাকিয়া ইংরাজী ১৮৬৯ সালে পূজার পূর্বে কলিকাতায় 
আসি। কলিকাতায় বিখ্যাত রমানাথ কবিরাজের চিকিৎসায় অনেক আরাম প্রাপ্ত 
হই। রমানাথ কবিরাজ অতি বুদ্ধিমান বাক্তি ছিলেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন 
যে “বড়লোকের সবই বড়, গুণও যেমন বড় দোষও তেমন বড়।” এই কথা 
সকল বড়লোকের পক্ষে না খাটুক, কোন কোন বড়লোকের পক্ষে খাটে বটে। 
আমি কলিকাতায় ইংরাজী ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইংরাজী ১৮৭৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত থাকি। এই সময়ের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি বক্তৃতা 
করি।-_ 

(১) “ব্রাহ্মধর্ম কি এই প্রশ্নের জবাব* নামক বক্তৃতা। তারিখ__ 

(২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা। বক্তৃতার তারিখ-__ 

(৩) সেকাল একাল। বক্তৃতার তারিখ-__ 

(৪) ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্তমান আধ্যাত্ত্িক অভাব। বক্তৃতার 

তারিখ-_ 

(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । বক্তৃতার তরিখ-__ 
এবং নিয়লিখিত পুস্তিকাসকল প্রণয়ন করি ঃ 

(১) “আদি ব্রাহ্গসমাজ, ইহার মত ও নীতিঃ। প্রকাশের বসর-_ 

(২) "খীস্টিক টলারেশন এন্ড ডিফিউজন অফ্‌ থীজম্‌্ঃ | প্রকাশের বৎসর-__ 

(৩) “আদি ব্রাহ্মসমাজ আজ এ চার্চ'। প্রকাশের বংসর-_ 

(৪) “সায়া্গ অফ রিলিজন? | প্রকাশের বৎসর-__ 

“ব্রাহ্মবাদ কি? নামক পুস্তিকা আমার বান্ধবী মিস্‌ শার্প দ্বারা বিখ্যাত ইংরাজ 
্রক্মবাদী রেভারেন্ড চার্লস্‌ ভয়সি সাহেবকে উপহার স্বরূপ পাঠাই। তাহাতে তিনি 
লিখিয়াছিলেন-_-““বসুবাবুর এই ভাষণ পড়িয়া আমি অনাবিল আনন্দ পাইয়াছি। ইচ্ছা 
করিতেছে যদি সময় থাকিত তাহা হইলে যাহা যাহা অনুভব করিতেছি তাহা বলিতাম। 
ইহা অপরূপ সত্য এবং জ্ঞানগর্ভ।”; বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী নিউম্যান সাহেব এ পুস্তিকা 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ “আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে পুস্তিকাটির ভাব ও 
উদ্দেশ্য আদান্ত সুন্দর এবং উৎসাহ উদ্রেককারী। লেখককে আমার গভীর সহানুভূতি 
জানাই।?ঃ আমার উক্ত পুস্তিকায় ব্রাহ্মধর্ম কি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে কেশববাবুর 
কতকগুলি মত লইয়া বিচার আছে। এঁ বিচারাংশ পরিত্যাগ করিয়া এঁ পুর্তিকা 
আমার পরম বন্ধু ও হিতৈষী রেভারেন্ড চার্লস ভয়সি সাহেব কর্তৃক লন্ডনে প্রকাশিত 
হয়। “হিন্দু ঘীস্টস্‌ ব্রাদার্লি গিফ্ট টু ইংলিশ থীস্টস্ত এই নামে আমি উহা তথায় 
ছাপাই। ভয়সি সাহেব এই পুস্তিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।-_ 
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“ঈশ্বরবাদের উপর আপনার রচনাটি গভীরতম সন্তোষের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহাকে 
ইংরাজী রচনার এক বিস্ময়কর নিদর্শন বলা যাইতে পারে । কি শব্দচয়ন, কি চিন্তার 
প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী_-সবকিছুই অনবদা। আমি বিশ্বাস করি যে, সকল ঈশ্বরবাদীই 
ইহা অনুমোদন করিবে। তবে স্থানে স্থানে আপনার সহিত সামান্য মতানৈক্য দেখা 
দিতে পারে। ...এখন বন্ধুবর, আপনি কি অবিলম্বে আপনার একখানি ফটো পাঠাইয়া 
দিতে পারিবেন? আমি আপনাকে সেই আসনের মযাদা দিতে চাই যেখানে আছেন 
থিওডোর পাকরি, অধ্যাপক নিউম্ান এবং মিস্‌ কব। কিন্তু এক নিউম্যান ব্যতীত 
আপনি উহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরবাদী।”” কেবল ভয়সি সাহেব নহেন 
বিলাতের অনেক ধর্মপত্রিকা উহার প্রশংসা করিয়াছেল। *“দি ট্রুথ স্পীকার”* বলেন-_ 
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“ঈশ্বরবাদের এমন ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে চোখে পড়ে নাই। উচ্চস্তরের ভাববন্ত এবং 
প্রাঞ্জল চিস্তায় ইহা সমৃদ্ধ। আমরা ““থীস্টিক সিলেক্‌শন্স ফম দি বাইবেল”*-এর 
প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি এবং আশা করি অতি প্রয়োজনীয় গবেষণার প্রথম কিস্তি হিসাবে 
ইহা আমাদের মনোহরণ করিবে)” 

“দি ইন্কয়্যারার”* বলেন--- 
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“একজন সুশিক্ষিত, ধার্মিক হিন্দু ঈশ্বরবাদীর নিকট হইতে এই ক্ষুদ্র দান পাইয়া 
আমরা ধন্য হইয়াছি এবং আমরা লেখককে এই কথা জোরের সহিত জানাইতেছি 
যে, আমরা ইহা পড়িয়াছি এবং ইহাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। এই রচনাটি 
ঈশ্বরবাদের শুদ্ধতম এবং উচ্চতম রূপের পরিচায়ক। কিংবদন্তি কিংবা কুসংস্কার 
যাহা পৃথিবীর সকল মহৎ এঁতিহাসিক ধর্মকে বিকৃত ও অপমানিত করে তাহার 
ছিটেফোৌঁটাও নাই এই রচনায়। এই রচনায় যে শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি আছে তাহা আমাদের 
্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবেই। ইহার ভাগবতধর্ম, উদার-নীতি, ইহার উচ্চ ও শুদ্ধ নৈতিকতা 
এবং ইহার সার্বজনীনতার প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।”” গ্রন্থখানি হইতে 
একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক মন্তব্য করিতেছেন, “এইগুলি সত্য এবং 
উচ্চস্তরের ভাব। মনুষ্যজাতি যদি এইগুলি হাদয়ঙ্গম করিতে এবং গ্রহণ করিতে প্রস্তুত 
থাকিত তাহা হইলে ভাল হইত । 

প্রসিদ্ধ মিস সোফিয়া ডবসন কলেট আমার এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৮৮২ সনের 
ব্রাহ্ম ইয়ার বুক-এ লিখিয়াছেন-_ 
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“চমতকার ইংরাজীতে লেখা এই প্রকৃষ্ট রচনাটিতে ঈশ্বরবাদের মতগুলির ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য মতের সহিত ইহাদের এক তুলনামূলক 
বিচার করা হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় অত্যন্ত বিনয়ী ব্যক্তি। তিনি এই 
রচনার ভূমিকায় নিয়লিখিত “উৎসর্গ'টি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : 

“লেখক কর্তৃক প্রবন্ধটি ইংলগ্ডের ইউনিটেরিয়ানদের উদ্দেশ্যে উৎস্গীকৃত হইল 
(যাঁহাদের চার্চ ভিতর হইতে গড়িয়া উঠিতেছে) এই আশায় যে তাহারা ঈশ্বরবাদের 
অনুকূল প্রবণতা লইয়া যে চার্চ গঠন করিতেছেন তাহাতে কিছুটা সাহাযা হইবে, 
সে-সাহায্য যতই সামান্য হউক না কেন এবং তাঁহাদের এই প্রবণতা একদিন স্পষ্ট 
পরিণতি লাভ করিবে 1১? 
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“ব্রাহ্মগণের নিকট “সায়ালস অফ্‌ রিলিজন' -এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এক কথায় 


বলিতে গেলে, ইহা তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ। তবে খুব সংখাক ব্রাহ্মই ইহার কদব করিয়াছেন । 
যাহা হউক, গত কয়েক মাসে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই বিষযে তাহার সুদীর্ঘ 
গবেষণা ও অধ্ায়ন-লন্ধ ফল একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিযাছেন। আমরা এই 
পুস্তিকাটিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আশা করি যে, ব্রাহ্মগণ ইহা ব্যাপকভাবে 
পাঠ করিবেন। আমরা এইজন্য গর্ব অনুভব করিতেছি যে লেখক মহাশয় কেবল 
ইউরোপীয়ানদের জ্ঞানভাণ্তার হইতে কর্জ লন নাই; পক্ষান্তরে তিনি তাঁহার চিন্তার 
উৎস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন সংস্কৃত সাহিত্যকে ইহা সহজেই, প্রমাণ করা যায় 
যদি দেখি কি ভাবে তিনি তাঁহার চিন্তা ও ধারণাগুলিকে পল্পবিত করিয়াছেন । ভূমিকায় 
তিনি একথা লিখিয়া না দিলেও আমরা বুঝিতে পরিতাম। যে-ব্ক্তির ভাবিবার 
এবং লিখিবার ক্ষমতা এইরূপ এবং যাহার অভিজ্ঞতা এত সুদুরপ্রসারী, আমাদের 
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উচিত তাহার প্রত্যেকটি রচনা উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করা। বর্তমান রচনাটি 
মৌলিক প্রস্তাব ও দুরূহ মন্তব্যে পূর্ণ। চিন্তাশীল ব্রাহ্মগণ যাঁহারা তাঁহাদের ধর্মের 
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ভামি আপনার এাদুলান ট্র গ্ালোন"-এর (একার প্রতি একা") এক কপি 
উপহার পাইয়াছি। এই উপহার ল্ছ মুল্যবান । গ্রন্থখানি মাধুর্যের খনি যে-মাধূ্য 
মানল্হদয়ের গহনতম প্রদেশে জাত ভক্তিপূর্ণ প্রেমপুষ্প হইতে পরিশ্রত হইয়াছে! 
ইহা মানবন্তীবনের সকল আলো-ছায়া, মানবমনের সকল বৈশিষ্টাকে (সন্দেহ হইতে 
বিশ্বাস পর্স্ত, দুঃখ ও হতাশা হইতে সামর্শজক আনন্দ ও স্ফৃর্তি পর্যন্ত) বাক্ত করিয়াছে। 
ইহা দূক্ল ও সন্দিগ্বচিন্ত বাক্তিকে শক্তি যোগাইবে, দুঃখীকে দিবে সান্ত্বনা এবং 
সুখীর সুখ কদ্ধি করিকে। ইহা বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবে, ভক্তি বৃদ্ধি করিবে এবং আমার 
ন্যায় যাহাদের হৃদয় উদাসীন হইয়া যাইতেছে, তাহাদের হৃদয়ে স্বগীয় প্রেমের শিক্ষা 
করিলে। ইহার একটি বত আছে। ঈশ্বর করুন এই ব্রত যেন অচিরে সফল হয়। 

গ্রন্থের অন্তর্গত উপাসনাগুলির তথ্য যাহা বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির এবং 
বিভিল্প ধর্মে প্রতিপালিত পনেরজন ব্যক্তি দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, তাহা একবাক্যে ঈশ্বরবাদকে 
প্রমদ্তি করে এবং ইহা ভাবী সার্বজনীন ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্বের এক মহামূল্যবান 
সম্থল | 

অংপনার গ্রন্থের ভূমিকাটি অমূল্য । এমন মহৎ চিন্তা, চিন্তার এমন প্রাঞ্জল ও 
দীপ্ত প্রকাশ আমি খুব কমই দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি মহন্তম স্বজ্ঞা এবং সতা, কল্যাণ 

আপনি বলিয়াছেন যে উপাসনা করা মানবমনের একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া। আমি 
আপনার সহিত একমত । হিন্দুদিগের একট উপমার অনুসরণে বলা যায়ঃ যেমন 
করিয়া পন্ম তাহার নিমীলিত পাপড়িগুলিকে প্রিয় সূর্ের প্রথম আলোকে উন্মীলিত 
করে, তেমনই উপাসনার দ্বাবা মানবহৃদয় নিজেকে ঈশ্বরের নিকট বিকশিত করে। 
উচ্চ হইত উচ্চতর প্রদেশে উড়িয়া যায়, তেমনই মানষের মন আত্মস্থ মর্তবাসিগণকে 
উচ্চতর স্তরে ছুটিয়া চলে। নবীন সূর্যের আলোকে পদ্মের পাপড়ি উন্মীলন যেমন 
স্বাভাবিক, অন্কাশে আরোহণ করিতে কবিতে লার্ক পক্ষীর গান গাওয়া যেমন স্গাভাবিক, 
উপাসনা করাও মানবের পক্ষে ঠিক তেমনই স্বাভাবিক। স্বীয় আশীবারদের জন্য 
উপাসনা সম্পর্কে আপনার মন্তব্যগুলি আমাকে অত্যান্ত আনন্দ দিয়াছে। এমন উপাসনার 
অনিবার্ধ তপ্তি আমে অপরিবর্তলীয় দ্রণীয় নিয়ম হইতেই। আমরা যদি ঈশ্বরকে না 
চাই, তাহা হইলে জমরা তাঁহাকে পাইব না। তাহাকে পাইবার জন্য তাহার নিকট 
হহীতে মদি সাহায্য ভিল্ষা না করি, তাহা হইলে আমরা তাহাকে পাইব না। কিন্তু 
আমার মতে শ্রেষ্ঠ উপাসনা হইল তাহাই যাহা উপাসনার অতি সাধারণ অর্থের 


সহিত ঘুক্ত নয়। এই উপাসনা হইল সেই নীরব বিনিময় যাহা উপাসনার সুলভ 
আবিলতা এবং অহৃংকাবকে ছাপাইযা ব্যক্ত হয। ইহা হইল সেই অবস্থা আমাদের 
বেদে যাহাকে বলে ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ মিলন। এই অবস্থায় অস্তর ঈশ্বরের সাবলীল 
সার্বভৌমিকতাকে উপলব্ধি করে। এই অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, 
হাতের চেটোয় আমলকী ফলকে ধারণ করার সহিত। সংস্কৃত “উপাসনা' শব্দটি 
আসিয়াছে “আসন গ্রহণ করা? হইতে এবং ইহার আক্ষরিক অর্থ হইতেছে ঈশ্বরের 
সম্মখে নিরহংকাবর হইয়া উপবেশন করা। আর ঈশ্বরের সম্মুখে নিরহংকার হইয়া 
উপবেশন করাই পরে ঈশ্বরের সহিত মিলনে পর্যবসিত হয়। 

“পরমসত্তা ফুল কিংবা নক্ষত্র হইতেও আমাদের নিকট প্রিয়তর এবং নিকটতর+__ 
আপনার এই কথাটি ইরানী কবি সাদির একটি উক্তি আমাকে স্মরণ করাইযা দিতেছে £ 
“আমার নিকট আমি যতটা নিকট, তাহার চেয়েও বন্ধ (ঈশ্বর) আরও নিকট। 
আমার কষ্ট হয় এই জন্য যে আমি তাহার নিকট হইতে অনেক দূরে ।” আমাদের 
নিরবচ্ছিন্ন শান্তি উপভোগ করেন, অনোরা নহে।” অনা একস্থানে আছে 2 “প্রকৃত 
ভ্ঞানী যিনি তাহাকে আন্মান ভিতরে দেখেন, তিনিই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ 
করেন, অন্যেরা নহে।** ঈশ্বর আত্মার আত্মা--সর্বদা এই অনুভূতিঃ আমার নিকট 
আমি হইতেও তিনি নিকট এবং আমি যতটা নিজের তিনি তাহা হইতেও আমার 
নিজেব ইহাই আমার মতে শ্রেষ্ট উপাসনা । 

গ্রন্থের বেশির ভাগ উপাসনাই ঈশ্বরকে পিতুরূপে এবং মাতকপে কল্পনা করিয়াছে। 
ঈশ্বরকে পিতুল্পে এবং মাতল্রপে কল্পনা করার ধারণা অতান্ত যৌক্তিক এবং সান্ত্বনাপ্রদ। 
উপরম্থ ইহা সতা। লে হান্টের কথায়, ঈশ্বরের যে সত্তা মানবহৃদয়কে স্পর্শ করে 
সেই সন্তা সতা। তথাপি এই কথাগুলি কেবল আলংকারিক তাৎপর্ধে আমাদের 
সুতরাং এই অনির্বচনীয় রহস্যময় সম্বন্ধ (যাহা আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া 
যায় এবং যাহার জনা আমরা নিজেদের নিকট যতটা প্রিয় এবং নিকট তিনি তাহা 
অপেক্ষাও আমাদের প্রিয় এবং নিকটা আধ্যাত্মিকভাবে সত্যতর। ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা 
পাওয়া যায় আমাদের অনাতম প্রধান ব্রাহ্ম গীতিকার বিষ্টুরামের এই গানে ই “তোমার 
আমার মধাকার সম্পর্ক কি তাহা আমি ভাবিয়া কুল পাইনা। বেদে এবং পুরাণে 
.-__ "ওগো ধারণাতীত"-__ইহার কোন সন্ধান-সূত্র আমি পাই না। তুমি কি পিতা? 
তমি কি মাতা? কিংবা কোন নিকট আত্মীয়? খুব সম্ভব তোমার সম্বন্ধে এই 
কথা বলা যায় না। কি আশ্চর্য, তোমার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি আমি 
তে'মাকে পর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। সকল শাস্ত্রে আছে শুনি তুমি 
সর্বত্র বিরাজ কর, কিন্তু তথাপি আমি তোমাকে চিনি না। তুমি নিশ্চয়ই এমন 


৬১০৫ 


কেহ হইবে যে আমার, হাঁ, আমি যতটা নিজের তাহা হইতেও যে আমার । তাহা 
যদি না হয়ঃ তবে কেন মন ন্সেচ্ছায় তোমার দিকে ছুটিয়' যায়? পিতা, মাতা, 
নিকট আত্মীয় বাতীত বিরাম ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র কিংবা কন্যা নামও দিয়াছেন ; 
কিন্ত যেহেতু ঈশ্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত হইলে ইহা (ইউরোপীয়) সুরুচিকে আঘাত 
করিতে পারে, সেইহেতু অনুবাদ হইতে আমি এগুলি বাদ দিয়াছি। 

আপনি যে বলিয়াছেন, ধর্মভ্ঞানের উপলব্ধির জনা পৃথক কতকগুলি শক্তির প্রয়োজন, 
তাহার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত । ইহা ব্যতীত, বুদ্ধি অর্থাৎ যুক্তি প্রয়োগের 
শক্তি (যুক্তি এবং যুক্তি প্রয়োগশক্তি--এই দুইয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে) 
যে ইহাতে গৌণভাবে অবস্থান করে, এই শকিগুলি হইতে যাহ" আমরা শিখি তাহাতে 
ইহার কাজ যে শুধু “নিয়ামক এবং পোষক বা সমর্থক' -রূপে-_তাহার সহিতও 
আমি একমত ; কিন্তু এই শক্তিগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আপনি 
যে পুনঃ পুনঃ ভাস্কর্য, চিত্র এবং সঙ্ীতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে মনে 
হয় যে আপনি ইহাদের কিছুটা ন্নেহপ্রবণতা ও কান্তুশক্ডির সগোত্র করিয়া ভাবেন। 
মনে হয়, আপনি ভাবেন যে ইহারা স্বভাবে অপেক্ষাকৃত প্রক্ষুবধ, কিন্তু আপনি 
যে ঠিক এই মত পোষণ করেন না তাহা আপনার ভমিকার অনানা কথা হইতে 
বুঝিতে পারা যায়___যেখানে আপনি বলিয়াছেন যে আমরা ঈশ্বরকে জানি তিনটি 
উপায়ে__-বৃদ্ধিঃ বিবেক এবং স্সেহপ্রবণতার শক্তিব দ্বারা। আমি বলি কি, এই তিনটি 
শক্তিও ঈশ্বর-ভ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইহারা অবশ্য আমাদের সেই সন্তার ধারণা 
করাইতে পারে, যে সন্তা আমাদের বৃদ্ধি, শুদ্ধতা ও প্রেমের চেয়েও যে পরিপূর্ণ 
বৃদ্ধি, শুদ্ধতা ও প্রেম আছে, তাহার অধিকারী ; কিন্কু ইহারা আমাদের সেই সান্তার 
খোঁজ দিতে পারে না যে-সন্তা পরম ও পরোৎকৃষঠ। এই সন্তার ধারণার জনা উল্লিখিত 
তিনটি শক্তি ছাড়াও, আমাদের অন্যান্য শক্তির সন্ধান করিতে হইবে । আমার মতে 
এই শক্তিগুলি হইল যুক্তি ও বিচারের স্বন্রা। পদার্থ যেমন ইন্ড্রিয়গ্রাহ্া প্রতাক্ষতার 
বস্তু নয়, তেমনই মনও চেতনার বস্থু নয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহা প্রতাক্ষতা দ্বালা আমরা কেবল 
পদার্থের গুণাবলী ভ্রাত হই। কিন্তু পদার্থকে জানিতে পারি না। চেতনার দ্বাবা আমরা 
কেবল মনের গুণাবলী ক্তাত হই, কিন্থু মনকে জানিতে পারি না। যুক্তিব দ্বারা 
আমরা পদার্থ ও মনকে জানিতে পারি, কিন্তু এই যুক্তির ক্রিযা স্বন্রাসপ্পাত। যুক্তির 
স্বত্ব দ্বারা আমরা যেমন পদার্থ ও মনকে জানিতে পারি, তেমনই যুক্তির স্বর 
দ্বারা আমরা পরম সন্তাকেও হাত হই, যে পরম সন্ভা সকল অন্তিত্রের শাশখত 
ভিন্তি এবং যাহার উপর পদার্থ ও মন নির্ভর করে ; কিন্তু যুক্তির স্বক্ঞা পরম পরোত্কর্ষের 
কোন সষ্প্টী পারণা আমাল্দর দিতি পালে না। ইহ" কেরল আমাদদর পরম সন্থার 
একটি আবছা ধারণা দেয়। ইহা কেলল ভ্রামালদর হাগানিতত সক্ষম কবে যে মাহা 
অপর্ণ তাহা একান্তভাস্ পরম পালোহ্কা্ট্রর পর নীর্বশীল। কিছু পলা পল্রাতন্্ব 


যে কি তাহা ইহার দ্বারা জানা সম্ভব নয়। পরম পরোতকৃষ্ট সন্তার সুস্পষ্ট ধারণার 
ক্তনা আমরা বিচারের ন্বস্ঞার নিকট খণী যাহা আমাদের জানিতে সক্ষম করে কোন্‌ 
গুণ মহত এবং কোন্‌ গুণ মহত্তর। বিচারের এই স্বজ্রা দ্বারাই আমরা অনুভব 
করি যে পরম পরোৎকর্ষের একটি ধারণা অন্াটি হইতে অধিকতর মহং এবং এইভাবে 
আমরা ঈশ্বরের পরম সন্তা সম্পর্কে এক চরম পায়ে উপলীত হই। বিচারের স্বত্ঞা 
দ্বারা আমরা ভালমন্দের ধারণা করি। এই দিক দিয়া বিবেক ম্বজ্াজনিত বিচারশক্তির 
সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। এইরপ প্রত্যেকটি বিচারের সহিত যুক্ত 
থাকে নৈতিক অনুমোদন এবং অনুমোদনের ভাব এবং একটি বিচার অনাটি হইতে 
ভিন্ন। সাধারণতভাবে বিবেক বলিতে আসলে বুঝায় এই ভাবগুলিকে। উল্লিখিত 
বিচার সম্ভবতঃ বিবেক নয়। 

মনে হয়ঃ আপনি ভাবেন যে ইচ্ছাশক্তি, বিবেক এবং ন্নেহপ্রবণতাদত্ত ঈশ্বর 
সম্পর্কিত ধারণাগুলির স্বভাবে স্বজ্ঞাসঞ্জাত ; কিস্থু গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে 
ইহারা তাহা নয়। যে-সন্তা আমাদের ইচ্ছাশক্তি দিয়াছে, সেও নিশ্চয়ই ইচ্ছাশক্তির 
অধিকারী; যে-সন্তা আমাদের নৈতিক শুদ্ধতার ধারণাগুলি দিয়াছে সে নিজেও 
নিশ্চয়ই শুদ্ধ; যে-সন্তা আমাদের প্রেম দিয়াছে, সে নিজেও নিশ্চয়ই প্রেমের 
অধিকারী ;--এইগুলি অনুমিতি, কিন্তু স্বজ্ঞা নয়। 

আপনি আপনার ভূমিকার একস্থানে লিখিয়াছেজকন £ “যেহেতু আমরা প্রাচীন 
ধর্মবুদ্ধির অভিভ্রানে উৎকুল্প হই, যেহেতু ইহাকে আমাদের অনুভতিগুলির যথার্থ 
অভিব্যক্তিরূপে ব্যবহার করিয়া আনন্দ পাই এবং যেহেতু অতীতের পুণায্সাদের 
সহিত নিজেদের যুক্ত করিতে আমরা ভালবাসি, সেইহেতু ইহা প্রমাণ হয় না যে 
আমরা তীহাদের সীমায় আবদ্ধ থাকিব কিংবা সমগ্রভাবে তাহাদের মধো আমাদের 
বিশ্বাসের চরম স্কুর্তি দেখিতে পাইব।?' এই নীতি অতি উত্তম। এই নীতি অনুসারে, 
ঈশ্বরবাদী ক্রিয়াকলাপে এবং উপাসনা গ্রন্থগুলিতে প্রাচীন এবং নবীন উপাদানের 
একাবদ্ধ হওয়ার সত্য স্বীকৃত হয। প্রাচীন উপাদানগুলির সংরক্ষণ মন্যাজাতির মধো 
ঈশ্বরবাদের বিস্তারে সহায়তা করে-_যে মনুযাজাতি অতীতের প্রতি সহানুভতিশীল। 
আপনার গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি উপ'সনায় শ্রীষ্টের গুণাবলীর যে স্বীকৃতি রহিয়াছে 
তাহা একদিকে যেমন ইউরোপীয় ঈশ্বরবাদগণের কৃতন্রতাব অভিবাক্তি হিসাবে রমণীয়, 
(হিন্দ ঈশ্বরবাদিগণ অপেক্ষা শ্রীষ্টরের প্রতি ইউরোপীয় ঈশ্বরবাদিগণের উক্তি অধিকতর) 
অনা দিকে তাহা প্রাচীনকে নবীনের সহিত যুক্ত করিয়াছে এবং ঈশ্বরবাদের বিস্তারে 
সহাযতা করিযাছে। আপনার ভমিকায সর্বত্র আপনি যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা 
লইয়া অভীকুতর আলেছেনা করিযাছেন তাহালূত আমি অতীন্ত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। 

“দিলহ্র যেন এমন কিছু যাহা একখণ্ড ঃশলাম্ম্টিকের মস্ধা লুক্কায়িত 
ক্তিয়াপ্"--আপনার এই উন্ডিটি যে জত সন্দব তাহা আর কি বলিব? 


যাঁহাবা ঈশ্বরের অস্ত্িত্র সম্পর্কে স্বজ্বাসগ্ীত যুক্তিব উপব নির্ভর না কবিযা বাহ্যঙ্গগতে 
তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ সন্ধান করেন। 

আপনার ভমিকার এক স্থানে আপনি লিখিয়াছেন 2 **ধর্মীনষ্লা, সত্য এবং দাক্ষণ্য 
এত মধূর যে নিজেদের উন্নত না করিয়া আমরা ইহাদের সম্বন্ধে এমন কি ভাবিতেও 
পারি না; শুধু তাহাই নহে, জীবনের যাত্রাপথে ইহাদের বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা 
করিলেও ঈশ্বরের প্রেমপৃত পথের গন্ধ আমাদের পোযাকে লাগিবেই লাগিবে।?? 
এই প্রসংগে আমার মনে পড়িতেছে সেই ইরালী কবির কথাঃ “*পুণ্যবান বাক্তির 
সংগ আতরদানির ল্যায়। গোলাপের আতরের কোন অংশ ইহা আমাদের নাও 
দিতে পারে, তথাপি গন্ধটুকু বাহির হইবেই।”* প্রাচ্য ভাষায় ইহার অর্থঃ ““পৃণ্যবানের 
ংগে থাকিয়া আমরা প্রকৃত পুণ্যবান নাও হইতে পারি, তথাপি আমরা ইহার 
জন্য নিজেদের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি”? 

আপনার ভূমিকার কোন এক স্থানে আপনি বলিয়াছেনঃ “যদি কোন বাক্তি আপন 
হৃদয়ের অবিচল বিধান নিষ্ঠার উপর বিশ্বাস রাখে, তাহা হইলে সে ভক্তির বিধান 
নিমণি করিতেও পাবে নাও করিতে পারে।”? বিধানের এই অনুপস্থিতি আপনার 
ন্যায় কয়েকজনের পক্ষে খাটিলেও খাটিতে পারে যাঁহাদের মন সত্যই উন্নত এবং 
সুশহ্থল ; কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ভক্তির বিধানের প্রয়োজন আছে। যদি 
সাধারণ মানুষকে বলা হয় যে ভক্তি আপনা হইতেই হইবে, বিধানের প্রয়োজন 
নাই, তাহা হইলে আমার মনে হয় ইহাতে প্রভূত ক্ষতি হইবে। 

আপনার ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদটি পড়িয়া আমি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছি। 
যে হস্ত ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে সেই হস্ত ধনা। 
প্রীত হইয়াছি। প্রাচীন ভারতের খযিগণকে যদি কোন অহিন্দ্র ঠিকমত বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আলেক্সান্ডিয়ার প্রটিনাস। বলিতে কি, কয়েকজন 
এতিহাসিকের অভিমত এই যে ভারতের খযিগণ হইতেই তিনি তাহার মতগুলি 
ধার করেন। যে সকল হিন্দু জাহাজ আলেল্সান্ডিয়ায় গিয়াছিল তাহারা বাণিজাদ্রব। 
বাতীত দার্শনিক মতগুলিও ওই নগরীতে লইয়া গিয়াছিল। 

যদিও গ্রন্থখানি প্লটিনাসের একটি বচন দিয় শুরু হইয়াছে, তবুও এই দেখিয়া 
আমি দুঃখিত হইলাম যে গ্রন্থখানিতে এমন একটিও উপাসনা নাই যাহা বাস্তবিকই 
প্লটিনিয়ান কিংবা যাহা গ্রঙ্থের সুন্দর নামটিকে সার্থকভাবে প্রতিভাত করিতে পারে, 
কিংবা যাহা স্বয়ং প্লটিন"স যেদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন) ঈশ্বরলাদের প্রভাবে নিখুত 
করিয়া আপনার অনারোধে লিখিয়া দিতেন । নিয়লিখিত উপাসনাটিতে আমি এই 
অডার পরণ করিলার চেষ্টা করিয়াছি । যদিও এ বিরাট আলেক্সান্ডিয়ানের তলনায 


১ 
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আমি কীট মাত্র। তবুও ইহা লিখিযা ফেলিলাম এই জন্য বে, দিবা উপাসনা সম্পর্কে 
আমাবও কতকগুলি বাক্তিগত ধাবণা আহ্ছে। ইহা ব্যতীত ঈশ্পল সন্গান্দ আমাল বাক্ডিগত 
অনুভতিগুলি তাঁহার অনুরূপ । তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে আমি লিখিতাম 
না, কারণ উপাসনা একান্ত করিয়া অন্তরের সামগ্রী। আমার জীবনে ঈশ্বর যত 
কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন তাহার নিদর্শন্বদপ আর একটি উপাসনা আমি আপনার 
নিকট পাঠাইলাম। ৃ 

আমি আশা করি, উপরে"যে প্রতিকূল মন্তব্যগুলি করিলাম, তাহা নিশ্চয়ই আপনার 
নিকট গুরুভার এবং ক্ষতিকর মনে হইবে না। আমাদের “ক্যালকাটা সোসাইটিঃ-তে 
এই “গুরুভার এবং ক্ষতিকর" মন্তব্যটির সত্য যে কিভাবে অহরহ অনুভব করিতেছি 
তাহা আপনাকে আর কি বলিব! 

মহাশয়া, আমার গভীরতম শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি। 

আপনার সহ-হিন্দ্র অস্তিত্ুবাদী 


(শ্বোঃ) রাজনারায়ণ বসু। 
উপরের প্রতিলিপিতে উল্ত প্রার্থনা দুইটি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
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হে নিঃসঙ্গ যাহার অধিষ্ঠান আপন অনা মহিমার নিভৃততম গভীবতায় ! পৃথিবীর 
সকল আসক উৎকগ্ঠাকে পশ্চাদুত পাঙখিথা নিঃসঙ্গ হইয়া আমি তোমার দিকে এখন 
অগ্রসর হইতেছে! হে সুধীর! স্িবপ্রন্্ হইয়া তোমার পলা করিতে হয়: এইবার 
আমার হৃদয় শান্ত কর। এইবার মামাকে ঝঞ্জাক্ুক্ধ প্রবল সাকা জক্ষা ও প্রক্ষোভ তরঙ্গের 
উদের্ব স্থাপন কর। তোমার জি পবিত্র সবদসব আলেন্দশিখা আম।ল মনেল উপর 
বর্ষিত কর। পার্থর আশা আকা নুজা মাস্ক মেন তার হল্জরিত না কবে, কণ্রণ 
হদয়ের গোপন মন্দিরে এখন আছ তোমার পজা করিতে আদিয়াছি। 


হে অতীন্দ্িয় ও রহসাময় পুরুষ! মন তোমার নাগাল পায় না। নিছক যুক্তি 
দিয়া তোমার অনন্ত স্বভাবের কুল পাওয়া যায় না। আমরা এইটুকু জানি যে আমরা 
তোমায় জানি না। যাহারা বলে তোমায় জানে, তাহারা তোমায় জানে না এবং 
যাহারা বলে তোমায় জানে না, তাহারা তোমায় জানে । যদি বলি তোমায় জানি 
না, তাহা হইলে ভুল বলা হইবে; আবার যদি বলি তোমায় জানি, তাহা হইলেও 
ভুল বলা হইবে। হে ঈশ্বর! শুধু এইটুকু জানি যে, তুমি সতা, একা, অনস্তু, 
বুদ্ধি, কল্যাণ, শাস্তি এবং আনন্দ। 
হইতে আলোকের দিকে লইয়া চল। আমার মন হইতে অন্্রতার এবং পার্থিব মায়ার 
অন্ধকার দূর কর। হে দিবান্ঞান প্রকাশ ! তোমার পৃত স্বভাব আমার নিকট বিকশিত 
কর। তুমিই মনুষাকে ধ্যান-চিন্তা দান করিয়া থাক। আমাকে সেই ধ্যান-চিন্তায় ব্যাপুত 
কর-__যে ধান-চিন্তা কেবল কল্যাণের উপাসক, যাহা তোমার দিকে এবং অনন্ত 
জীবনের দিকে মনকে পরিচালিত করে। 

হে ঈশ্বর! তুমিই কেবল সত্য, তুমি সত্যেরও সতা। জগতের অস্তিত্ব তোমার 
কারণে। তুমি যদি ইহার প্রতি অপ্রসন্ন হও) তাহা হইলে ইহা নিশ্চিহ হইবে। 
জগৎ বাস্তবসত্য নয়, তুমিই কেবল বাস্তবসত্য। হে পরম বাস্তব! আমাকে অবাস্তব 
হইতে বাস্তবের দিকে লইয়' চল। আমাকে জীবনের মরীচিকায় প্রবঞ্চিত হইতে 
দিও না। আমার সকল আশা-আকাঙক্কা তোমার মধ্যে, কেবল তোমার মধ্য, কেন্দ্রীভূত 
কর। 

হে পরম জীবন, হে চিরম্তুন আমাকে মৃত্তা হইতে অমরতার দিকে লইয়া চল। 
তোমাকে না জানা বা না ভালবাসাই তো মৃত্যু। আমরা চতুর্দিকে মৃত্যুবেষ্টিত হইয়া 
রহিয়াছিঃ তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। মৃত্যুর নাগপাশ হইতে আমাকে মুক্ত কর। 
হে জীবনের জীবন! তোমার জীবনম্পর্শে আমার জীবনকে ত্ররাস্তিত কর, ধন্য 
কর। তোমাকে বাদ দিয়া যে অনন্ত জীবন সে-জীবন ভীবনই নহে। আমাকে সতা 
জীবনের প্রতি অনুরক্ত কর। আমার ভ্রীবনে এইবার তোমার জীবন অনুপ্রবিষ্ট কর, 

হে নির্বিকার । অন্রতা, ভ্রান্তি ও পার্িব অপ্যাস-গ্রস্থি যাহা আমার আত্মাকে 
অন্ধ করে তাহা হইতে আমাজে মুক্ত কর। জগৎ হইভে আমাকে মুক্ত কর। জাতে 
অবস্থান করিয়াও যেন নির্বিকার থাকিতে পারি এই আশীবাদ কর। আমাকে পাপমুক্ত 
কর এবং চিরদিনের জন্য আমাকে তোমার দাস করিয়া লও । (তোমার অধীনে 
এবং তোমার সাঁহত থাকার অথ লাধীন হওয়া । তামার নিকট হইতে দকে খাকা 
কিংবা স্োমাকে ছাড়া ক্রীবনযাপন করাই দাসত। 


নখ ক ৯. 
হে নিঠসন্? মানেনের গন শ্ুধ তোমার সহিত হ শ্রপবের সংস্গ খাকিলও 


শুধু তোমার সহিতই তাহার সম্বন্ধ। মান্য নিঃসঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, নিঃসঙ্গ 
হইয়াই সে পুথিবী হইত বিদায় লয় এবং নিএসক্ তইযাই সে পবস্কার বা শাস্তি 
ভোগ করে। পরজীবনে সাহায্য করিবার জলা মাতাপিতা প্রিয় আশ্রীয় কেহই থাকে 
না; শুধু থাক তুমিই। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ লক্ষা। তাম আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অবস্থান 
করিবার জন্য তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ জগৎ। তুমিই আমার শ্রেষ্ট আনন্দ। হে আমার 
অমরতার অংশ ! আমাকে সম্পূর্ণ তোমার করিয়া লও । আমি কেবল তোমার, তোমারই, 
হে নিঃসঙ্গ! 

হে নিঃসঙ্গ, আমার আন্দার আত্মা, আমি যতটা নিজের তাহা হইতেও যে 
আমরা আপন ও নিকট! এইবার যখন আমি তোমাকে তোমার মন্দিরে, আত্মার 
মন্দিরে দেখিতে পাইতেছি, তখন আমার আনন্দ হইয়া উগিয়াছে অনির্বচলীয়। আমি 
জগৎকে দেখিতে পাইতেছি না, আমার অস্তিত্ব আমি হারাইতে বসিয়াছি, আমি 
এখন তোমার মধ্যে বিরাজ করিতেছি। আমি এখন অনুভব করিতেছি যে অনস্ত 
তুমি আর সাস্ত আমি এক। এখন আমি অনুভব করিতেছি যে, হে নিঃসঙ্গ, কেবল 
তোমার অস্তিত্রই সত! 
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হে আমার জীবনেশ্বর ! আমি যখন আমার অতীত জীবনের ঘটনাসমূহে তোমার স্পর্শ 
দেখিতে পাই, তখন আমার বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না। এমন প্রায়ই 
ঘটিয়াছে যে নিজের ভাল হইবে ভাবিয়া তোমার কাছে কিছু চাহিলে তুমি দাও 
নাই; আবার নিজের মন্দ হইবে ভাবিয়া তোমার কাছে কিছু না চাহিলে তুমি দিয়াছ। 
এ অবস্থাগুলি হইতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন 
আর। এক সময় যৌবনে এন্ড্রিয় পুলক আমাকে বিহৃল করিয়া দিয়াছিল ; কিন্ত 
তুমি আমাকে স্নেহশীল) পরম কর্তব্যপরায়ণ পিতার ন্যায় আমাকে বক্ষা করিয়াছিলে। 
অতঃপর পার্থিব ক্ষমতালিক্মা ও অহংকার আমাকে আকৃষ্ট করে; আর একটু হইলে 
আমি হয়তো সেই পথেরই পণ্থিক হইতাম। কিন্তু তখন তুমি হঠাৎ আমার তথাকথিত 
উচ্চাশায় বাদ সাধিয়া আমাকে বাধ্য কর সেই পথে চলিতে, যে-পথকে আমি সেই 
অবধি শ্রেষ্ঠ আনন্দের পথ বলিয়া জানিয়া আসিতেছি। এই পথে আমার কর্তব্য 
হইল মনুষ্যগণের মধো লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের মহিমা বিতরণ করা । প্রভো । 
এই হতাশার জনা আমি তোমাকে কায়মনোবাকোো ধনাবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । ধর্মের 
পবিত্র পথে আমায় স্থাপন করিবার জন্য তোমায় শত সহসা ধনাবাদ। চতুদিকস্থ 
অজ্ঞতা ও কুসংস্কার হইতে আমাকে মুক্তি দিয়া ঈশ্বরবাদের আলোকে আমাকে 
স্থাপন করিবার জন্য তুমি আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ কর। বন্ধুদিগের যে উপদেশে 
সর্বপ্রথম আমি ঈশ্বরবাদের সত্য সম্বন্ধে সচেতন হই, তাহার জন্য আমি তোমায় 
আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সুদূর দেশের ভ্তানী বন্ধুগণের নিকট হইতে 
যে উপদেশ পাইয়াছি তাহার জনা তুমি আমার আস্তরিক ধনাবাদ গ্রহণ কর। সবেপিরি 
আমার পূর্বপুরুষগণ, যাহারা বুক্ষশ্রেষ্ঠ উচ্চ রডোডেনড্রন তলে ধ্বনিময় জলপ্রপাতের 


নি.র,স.-৮ ১১৩ 


যাঁহাদের জীবন এবং অন্তর পরিপূর্ণভাবে তোমাতেই উৎস্গীকৃত হইয়াছিল, যাহারা 
তোমার উদার প্রফুল্ল সত্তাকে লাভ করিয়া চির-সুখী হইয়া থাকিতেন, যাঁহাদের 
নিকট তুমিই ছিলে আনন্দ ও উপভোগ-__তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু পাইয়াছি, 
তাহার জন্য তুমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর। তাহাদের কৃপায় আমি আজ 
বর্তমান পরযয়ে উপনীত হইয়াছি, কিন্তু যে-পযায়ে আমার উপনীত হওয়া উচিত 
ছিল তাহা হইতে আজও আমি কত দুরে! যশ এবং আকাঙক্ষা আজও আমাকে 
দূর হইতে প্রলুধ করে। পার্থিব বন্ত আমার নিকট যত বাস্তব, এখনো পর্যন্ত তুমি 
আমার নিকট তত বাস্তব হও নাই। ভাবিয়া দেখ, আমি কত মানুষকে দীক্ষিত 
করিয়াছি কিন্তু নিজে আজও দুর্বল। প্রভো! যখন আমি অতি সাধারণ মানুষের 
মধোও ভ্বলস্ত বিশ্বাস দেখি এবং ইহার সহিত নিজ বিশ্বাসের তুলনা করি, তখন 
আমার চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। প্রভো! সারাজীবন ধরিয়া অপরকে মিষ্টান্ন বিতরণ 
করিব কিন্তু আমি নিজে উহা হইতে কি বঞ্চিত হইব? হে পিতঃ! আমার প্রতি 
প্রসন্ন হও। আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর কর। আমার পবিত্র ব্রতে আমি যেন অবিচল 
থাকি। আমার সম্মুখে তুমি প্রকাশিত হও- হতভাগ্য নিঃসঙ্গ পুত্রের সম্মুখে, যে-পুত্র 
দুঃখ, ব্যাধি এবং মানসিক যাতনায় ক্রিষ্ট। 
মিস্‌ কবের প্রত্যুন্তরের প্রতিলিপি। 
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২৬, হিয়ারফোর্ড স্কয়্যার 
লভ্ভন, এস. ডব্লিউ. 
২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৭১। 

প্রিয় মহাশয়, 

আপনার দীর্ঘ, মনোরম এবং অত্যান্ত শ্রীতিপূর্ণ পত্রথানি পাইয়াছি। উত্তর দিতে 
বিলম্ব হইল, যদিও সত্তর উত্তর দিবার বাসনা ছিল। ভয় হইতেছে আমার উত্তর 
হয়তো সবঙ্গিসুন্দর হইবে না। অতিরিক্ত কাজের জন্য আমার চোখের অবস্থা এত 
খারাপ হইয়া গিয়াছে যে নিতান্ত প্রয়োজন বাতীত আর কিছুই লিখি না। আমার 
ক্ষুদ্র গ্রচ্থখানি যে আপনার অত্যান্ত ভাল লাগিয়াছে এবং উহা যে কাজে লাগিবে__ইহাতে 
আমি আত্তরিক আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যেভাবে প্রাচা ও প্রতীচ্যের ধর্মভাবগুলির 
মধ্যে সঙ্গতিবিধান করিয়াছেন এবং একসূত্রতার সন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই 
প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরবাদই সেতুম্বরূপ। যে-শক্তিগুলি হইতে 
আমাদের ঈশ্বর-ভ্তান জন্মে সেই শক্তিগুলি সম্পর্কে আপনার অত্যন্ত তীক্ষ সমালোচনার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার মনে হয়) যত বড় চিঠি অমি লিখিতে যাইতেছি তাহার 
চেয়ে বড় চিঠি লিখিলে আপনার সমালোচনা বা এই বিষয় সম্পর্কে আমার মতগুলির 
প্রতি এমন একটা কিছু সুবিচার করা হইবে না। ধর্মজ্ঞান ও কলাজ্ঞানের যে সমান্তরাল 
বিচার আমি করিয়াছি তাহার অর্থ এই নয় যে আমি এই দুইটিকে একই পযয়তুক্ত 
বলিয়া মনে করি ; কারণ আপনার ন্যায় আমিও মনে করি যে নীতিজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান 
হইল তুরীয় এবং স্ব্া-সঞ্জাত। (ইহার প্রমাণ স্বজ্ঞা-নীতি সম্বন্ধে আমার প্রন্থখানি।) 
আমি কেবল ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, কাস্তবোধশক্তিকে যেমন আমরা ইহার 
নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লই, তেমনই ধর্ম বোধশক্তিকেও ইহার নিজন্ব ক্ষেত্রে 
আমাদের স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে স্যার চার্সস ল্যেল আমাকে 
যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া আপনি হয়তো খুশী হইবেন। গুণে এবং মানে 
স্যার চার্সস আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্ো শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাকে বলেন £ 

“বুদ্ধি কিংবা আমাদের স্বভাবজ যে কোন শক্তির ন্যায় ধর্ম বোধও সমান বিশ্বাসযোগ্য । 
যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন তাঁহারা ভ্রান্ত । ধর্মবোধ গভীরতম এবং সবাপেক্ষা সার্বজনীন 
মানবিক অনুভূতিগুলির অন্যতম। ইহা জাতির অগ্রগতির সহিত দৃঢ়তর হয় এবং 
ইহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-মানসে |” 

যাহা হউক আমার স্থির ধারণা এই যে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করিবার 
সময় আমরা মনের বিভিন্ন উপাদানগুলি স্ম্বন্ধে এত বেশি কথা বলি যে, অনর্থক 
এবং কৃত্রিম সংকটে জড়িত হইয়া পড়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকে না; কিন্ত 
মনের এই উপাদানগুলি আসলে একটি সহস্র ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি করে। আর এই 
বাক্তিত্বের গোপনতম, গহনতম প্রদেশেও ঈশ্বর নিজেকে সরাসরি প্রকাশিত 
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করেন ;-_ আত্মার সহিত আত্মার মিলন হয়, ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার । মহাশয়, আপনার 
চিঠির সহিত আপনি যে সুন্দর উপাসনাগুলি পাঠাইয়াছেন তাহার করনা আপনাকে 
আমার আস্তরিক ধন্যবাদ ক্রাপন করিতেছি। যদি কখনও আমার গ্রন্থের আর একটি 
তস্করণ হয় তাহা হইলে আমি সানন্দে এই উপাসনাগুলি ইহার অস্তভূত্ত করিব। 
আমাদের মধ্যে যদি সাক্ষাৎ হইত তাহা হইলে কতকগুলি খুটিনাটি বিষয়ে হয়তো 
আমাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিত। আপনি হয়তো ভাবিতেন আমি বড় বেশি 
দ্রুত প্রগতিপন্থী এবং আমি অতীত-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াও, হয়তো ভাবিতাম 
যে অতীত ধ্বংসচিহ্ের দুই একটিকে হারানো যতটা বিপজ্জনক তাহা হইতে ও বিপজ্জনক 
হইল ইহার ভুলগুলিকে মনে পুষিয়া রাখা । যাহাই হউক, অধিকাংশ বিষয়েই যে 
আমরা সানন্দে একমত হইতাম তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। 
আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি। 
আপনার বন্ধু ও সহ-ঈশ্বরবাদিলী 
(স্বা) ফ্রান্সেস পাওয়ার কব। 
এই সময়ে আর একটি ইংরাজ ব্রহ্মবাদিনীর সঙ্গে পত্র দ্বারা আমার আলাপ 
হয়। মিস কব যেমন কখন ভারতবর্ষে আসেন নাই তিনিও সেইরূপ আসেন নাই। 
তিনি মিস্‌ কব-এর ন্যায় বিখ্যাতা নহেন, কিন্তু সৌজন্য ও ভদ্রতায় লক্ষ্মী ও বিদ্যাবস্তায় 
বাগ্দেবী স্বরূপা। তাঁহার নাম মিস্‌ এলিজাবেথ শার্প। তাঁহার নাম ব্রাহ্ম কাগজে 
দুই একবার মাত্র দেখি। আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার কষ্ধন ঘোষ যখন 
চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যান তখন কৃষ্ণখধনকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজিতে 
চারিটি চতুর্দশপদী কবিতা লিখি। সেই চারিটি চতুর্দশপদী কবিতার মধো একটিতে 
মিস্‌ শার্প-এর নাম ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া উল্লেখ ছিল। যখন আমার জামাতা বিলাত 
যান তখন এ চারিটি মুদ্রিত চতুর্দশপদী কবিতার একখগ্ু তাঁহার দ্বারা মিস্‌ শার্পকে 
উপহার স্বরূপ প্রেরণ করি। তিনি সেই উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এক 
পত্র লেখেন। এই সামানা সুত্রে তঁহার সহিত বিশেষ আন্মীয়তা স্থাপিত হয় ও 
অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি হয়। উল্লিখিত চারিটি চতুর্দশপদী কবিতার প্রতিলিপি 
নিয়ে দেওয়া গেল £ 
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ভ/ 1০051. 


(১) 
যাও প্রিয় বসঃ সাহসী তীর্থযাত্রীর ন্যায় বঞ্ধান্ষুধ সাগরের বিপুল ব্যাপ্তিকে 
অতিক্রম করিয়া সেই দেশে যাও, যে-দেশে বাণিজ্যলম্ষ্লী, শিল্পদেবী এবং বিজ্ঞানলশ্ী 
মুক্তপূরুষগণের উপর মুক্তহস্তে দুর্লভ কৃপা বর্ষণ করিয়া থাকেন। তুমি কৃত্রিম ধর্মের 
নাগপাশে বন্দী নও, ইহার শৃঙ্খল তোমাকে বাধিতে পারে নাই। তুমি একাস্তভাবে 
মুক্ত। যাহারা সাগর অতিক্রম করিতে ভয় পায় এবং মন্ত্রমুদ্ধ হইয়া সাগরসৈকতে 
কালহরণ করে, তুমি তাহাদের কেহ নও। তোমার স্বাধীন মনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা 
আছে, যদিও ইহার অতিরেক ঘটিতে দেখিলে আমি প্রায়ই বাধা দিই। যাও বৎস, 
কিন্ত তথাপি তুমি আমাদেরই একজন হইয়া থাকিও। তুমি সেইরূপ নিবেধি অনুকারদের 
একজন হইও না যাহারা আচারে -ব্যবহারে, সাজসজ্জায় এবং ভাষায় বিজাতীয় হইয়া 
যায়, নির্লজ্জভাবে ইংলন্ডকে স্বদেশ বলিয়া গণ্য করে এবং নিজ মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে 
বিষবৎ বিবেচনা করে। 
(২) 
যাও প্রিয় বগস+ সাহসী তীর্থযাত্রীর ন্যায় সেই দেশে যাও? যে-দেশে প্রকৃতির 
ভুতা ও ব্াখ্যাতা মানুয নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে ঈশ্বরোপম প্রভাবে হেলায় নিয়ন্ত্রিত 


৬ 


করে। যাও সাহসী যুবক, সেই দেশে যাও, যে-দেশে বিজ্ঞানদেবীর পূজারিগণ জলে-স্থলে 
বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। সেখানে তুমি আত্মহারা হইয়া যে শিল্পবন্তরগুলিকে 
দেখিবে সেগুলি যেমন বিস্ময়কর তেমনই বিপুল। কেবল বন্ত নয়, পসখানে তুমি 
মহৎ বাক্তিদেরও দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবে । সেখানে আছেন মহান হারশেল, 
মিল এবং অনুপম টেনিসন। সেখানে আরও অনেকে আছেন যাঁহাদের যশের প্রতিধবনি 
ভারতবর্ষে শ্রুত হয় এবং যাঁহারা সুদূর ইংলন্ডের আকাশে উজ্জ্বল আলোকন্বরূপ। 
যাও বৎস, প্রতীচ্যের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া 
বসিও না; এবং পাঠ সমাধা হইলে তোমার রুদ্যমান পিতার বক্ষে ফিরিয়া আসিও। 
(৩) 

বৎস আমার, ইংলন্ডে পৌঁছিয়া তুমি দেখিবে সেখানে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন 
যাহারা আমাদের মতে বিশ্বাস করেন এবং যাঁহারা বাধাবিপত্তি অগ্রাহা করিয়া সতা 
ধর্ম ও ঈশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন। সেখানে আছেন তেজস্বী নিউম্যান, 
যিনি কুসংস্কারের শত্র, আপোষ-বিরোধী এবং ধিনি সন্দেহ ও সন্দেহবাদীদের প্রতিও 
দয়া করেন কিন্ত দম্ভ ও বাচালতাকে প্রশ্রয় দেন না। সেখানে তুমি তাঁহাকে এবং 
শ্বেত-দ্বীপে বাস করেন এবং যাঁহারা প্রাচীন ভারতের নক্ষত্রস্বরূপা মৈত্রেয়ীর' ন্যায় 
মহান সত্য প্রচার করিয়াছেন-__সেই মৈত্রেয়ীর ন্যায় যিনি বলিয়াছিলেন £ “যে 
বন্ত অনস্ত জীবন প্রদান করে না, সেই বস্তু হইতে আমরা কোন্‌ আনন্দের আশা 
করিতে পারি ?”* এই ব্রহ্মবাদিনীদের মঙ্গল হউক। 

(৪) 

ইংলন্ডে পৌঁছিয়া আমাদের ওয়েকফীল্ডের বন্ধুগণকে নমস্কার জানাইও। তাঁহাদের 
বলিও তীহারা ঈশ্বরবাদের যে সত্য শ্রীষ্টধর্মের মধ্য দিয়া প্রচার করিতেছেন তাহা 
প্রশংসার যোগ্য এবং আমাদের দেশবাসিগণকে যে সেই সত দীক্ষিত করিতেছেন 
তাহা আমরা নিজ শাস্ত্রীয় মতে গ্রহণ করিয়া আহ্রাদিত হইয়াছি। দুর্বল ব্যক্তিগণের 
হৃদয়ে দিব্য সত্য স্থাপন করার কর্মে ততদিন আমরা অগ্রসর হইয়া চলিব যতদিন 
পর্যন্ত না ভ্রান্তি দূর করিতে পারি এবং শ্রান্তিকে পরাজিত করিতে পারি। পথ 
বিভিন্ন হইলেও আমাদের মত এক। পোষাকে পৃথক হইলেও কি ইংরাজ কি হিন্দু 
দুইজনই মানুষ । সতা ধর্মের জয় অবশ্যস্তাবী। ভ্রান্তির পরাজয় ঘটিবেই। এস+ সকলে 
মিলিয়া কাজ করি; আমাদের ব্রত একদিন সফল হইবেই। বিলম্ব দেখিয়া আমরা 
যেন শংকিত লা হই। জয় সুনিশ্চিত। স্বয়ং ধীরস্থির হইয়া কর্মপথে অগ্রসর হই, 
যাহাতত পরিণতি নিরাপদ ও সবাঙ্গসুন্দর হয়। (১৮৫৯) 

আমার প্রেরিত উপহারদন্ত চতুর্দশপদী কবিতা পাইয়া প্রিয়বাদিনী ব্রহ্মবাদিনী আমাকে 
লিখিলেন 
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২৮শে আগস্ট, ১৮৭০। 

প্রিয় মহাশয়, 
আপনার জামাতার বিলাতযাত্রা উপলক্ষে রচিত আপনার কবিতাটি আমাকে যে 
কী আনন্দ দিয়াছে তাহা জানাইয়া আপনাকে কয়েক ছত্র না লিখিলেঃ আমার মনে 
হয়, কর্তব্যের প্রতি আমার অবহেলা করা হইবে। আপনার জামাতাকে আমরা এখানে 
বিলাতী কায়দায় মিঃ ঘোষ বলিয়া ডাকি। আপনি তো জ্বানেন আমরা ইংরাজরা 
কাজের লোক। যাহাতে ক্লেশ অতাল্প এবং সুবিধা অতাধিক আমরা সেইরূপ কর্মই 
করিয়া থাকি। মিঃ ঘোষ কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমাকে এ কবিতাটি দেন এবং এই 
জানিয়া আমি অবাক ও আনন্দিত হই যে এমন একজন ব্যক্তিও আমাকে জানেন 
এবং আমার প্রশংসা করেন যিনি আমার অজানা অচেনা । এই প্রসঙ্গে আমি 
আপনার বন্ধু কেশববাবুর উল্লেখ করিতে চাই। তাঁহার নামের বিলাতী সংস্করণ 
করিব না। তিনি আসিয়াছিলেন, আবার চলিয়া গেলেন এই পর্যস্তু। যাহা হউক 
তিনি যখন আসেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও উপকৃত হই। তাঁহার একটি কথায় 
আমার সবাধিক উপকার সাধিত হইয়াছিল। তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে মানুষের 
পথ বিভিন্ন হইলেও আল্লার ক্ষেত্রে সর্বজাতি, সর্বমানব এক ও অভিন্ন, এবং পৃথিবীতে 
এমন অনেক বিষয় আছে যাহা মানুষে মানৃষে মিলন ঘটায় একে অপরকে বুঝিতে 
সাহাযা করে। তিনি এই সতাটি এমনভাবে প্রতিঙিত করেন মে উহা বিশ্বাস লা 

৯৯ 


করিয়া পারি নাই। যেটুকু অবিশ্বাস ছিল তাহাও যেন দূর হইয়া যায়। আপনার 
কবিতায় আপনি আমাকে “ভগিনী” সম্বোধন করিয়াছেন। ইহা হইতেই আমি সেই 
একই সত্য উপলব্ধি করি। এই দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ হয় যে হাজার হাজার মাইলের 
বাঁবধান থাকা সত্ত্বেও একটি মানুষ অপর একটি মানুষের সহিত নিবিড় আস্ত্রীয়তার 
এক্য অনুভব করে। ইহা হইতে আমি বুঝিতে পারি যে সকল মানুষই ঈশ্বরের 
সম্তান। টেনিসনের দুইটি লাইনে অতি সুন্দরভাবে বাক্ত হইয়াছেঃ 
“পৃথিবীর যত পথ স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা সব-_- 
চরণে ঈশ্বরের, করি অনুভব ।+? 
কেশববাবু বাস্তবিকই এখানকার অনেককে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত 
ধর্মনিষ্ঠা এবং জ্বলস্ত বিশ্বাস আমাদের অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়ঃ 
আরও একাস্ত এবং আরও বাস্তব করিয়াছে। উৎসাহ ভাল। ইহা অপরের আত্মায় 
জ্ঞান ও ভক্তির শিখা প্রত্বলিত করিবেই। আমি যদি বলি যে যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন তাঁহারাই কেবল উপকৃত হইয়াছেন তাহা হইলে হয়তো আমার ভূল 
বলা হইবে কারণ নানা ক্ষেত্রে তাঁহার সহায়তা অতান্ত স্পষ্ট। একদিন আসিবে 
যেদিন সমগ্র ইংলন্ডে তাঁহার এই আগমন ফলপ্রসূ হইবে, তাঁহার উপদেশ ঈশ্বরবাদকে 
আরও উন্নত করিবে এবং মানবের মন এক ব্যাপকতা এবং সুকুমার ধর্মবিশ্বাসের 
দিকে নিবদ্ধ হইবে। সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিব। তাঁহার 
সাহস, (সে-সাহস আপনাদের অনেকেরই আছে) গতান্গতিক রীতি ও অনুষ্ঠানের 
নিগড় ভাঙিয়া নৃতনকে আলিঙ্গন করিবার স্পৃহা___এইগুলি বিস্ময়কর হইলেও 
প্রশংসনীয়। আমি প্রশংসা করি এবং অবাকও হই। আমাদের পথে এই ধরনের 
কোন বাধাবিঘ্ব না থাকিলেও এখানে এমন অনেক বাক্তি আছেন যাহারা আমাদের 
“পৌত্লিক' প্রথাগুলি কাটাইয়া উঠিবার জনা এতদূর সাহস প্রদর্শন করিতে পরিতেন 
না। 
কাজ ভারতবর্ষে, কারণ ভারতবর্যই তাঁহার কর্মক্ষেত্র । যদি তিনি ইউরোপীয় হইতেন 
পারিতেন না, তথাপি আমার মনে হয়, দিন-কাল যেমন পড়িয়াছে, যিনি ইউরোপীয় 
করা হয়তো ততটা সম্ভব হইবে না। ইতি। 
আপনার সহ-ঈশ্বরবাদিনী 
(স্বাঃ) এলিজাবেথ শার্প। 


পুনশ্চ ঃ আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কেশববাবুর মধ্যে 
আর একটি বিশেষ প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, তিনি তাঁহার দেশের বিজাতীয়করণের 
ঘোর বিরোধী । তিনি বলেন যে তাঁহার দেশকে উন্নত এবং মহিমান্থিত করিতে 
হইবে ইহার স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। আমাদেরও মনে হয় একমাত্র এই পথেই 


ভারতবর্ষের যথার্থ সংস্কার সম্ভব। এই সংস্কারের ভিত্তি হইবে ভারতবর্ষের নিজস্ব 
প্রাণবন্ত, বিজাতীয় রীতিনীতি নয়। 


বিদুষী জাতীয় জীবনকে পত্তনভূমি করিয়া সংস্কার কার্য সম্পাদন করা সম্বন্ধে 
উপরে বলিয়াছেন দেখ! তিনি আর এক পত্রে (১৫ই মার্চ, ১৮৭১) লিখিয়াছেন-_ 
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দয়া করিয়া আপনি যে চারখানি পুস্তিকা আমায় পাঠাইয়াছেন তাহা আমাকে অত্যন্ত 


গ্রীত করিয়াছে । আপনার 'ব্রাহ্মধর্ম ও আদি ব্রাহ্মসমাজের স্বপক্ষে” নামক পুস্তিকাখানি 
আমি এক ভদ্রমহিলাকে পড়িতে দিয়াছিলাম। তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা শুনিয়া 
আপনি আনন্দিত হইবেন “নবজীবনলাভের পর একমাত্র ভারতীয় জাতীয় জীবন 
ও চিন্তার তিত্তিপ্রস্তরের উপরই যে নব নব প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে, লেখকের 
এই গভীর বিশ্বাস দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দিত হইলাম । আম পর্বে জানিতাম 
না যে ভারতবাসিগণের স্বদেশানুভৃতি এত গতীর। মোটামুটি ইহাই জানিতাম যে 
সংস্কারের জন্য তাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতার মুখাপেক্ষী ।? যাঁহারা স্বদেশ ও জাতীয় 
ভীবনকে শ্রদ্ধা করেন তাঁহাদের প্রতি আমরা ইংরাজরা যে কত শ্রদ্ধাশীল তাহার 
১৬৩৭ 


আর একটি নমুনা আমি আপনাকে দিতে পারি আমার আর একটি বন্ধু লন্ডনে 


তাঁহার এই কথায় £ “আমি এখানে আসিয়াছিলাম ভারতীয় হইয়া, ফিরিতেছি আরও 
ভারতীয় হইয়া।” 


কি জানি, শুনিয়া হয়তো আপনি অবাক হইবেন, অপরাপর যে ব্রাহ্ম লেখাগুলি 
আমি পড়িয়াছি তাহার মধ্যে আপনার পুস্তিকাগুলির সুর আমার নিকট অধিকতর 
ইংলন্তীয় এবং ইউরোপীয় বলিয়া মনে হইঘ্াছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা আপনি হিন্দু জীবনে অধিকতর বিশ্বাসী। তবে এইরূপ 
মনে হইল কেন? আমার মনে হয় ইহার জন্য দায়ী আপনার স্থিরচিন্ত বৈজ্ঞানিক 
মনোধর্মিতা এবং বাক্‌-সংযম। আরও লেখক অবশ্য আছেন কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে 
তাঁহাদের উৎসাহ যত বেশি, উপরি-উক্ত গুণাবলী সম্পর্কে তাঁহাদের চেতনা তত 
গভীর নয়। এই গুণাবলীর জন্যই আপনার লেখাগুলি আমার নিকট মূলাবান। 

মিস্‌ এলিজাবেথ শার্প মহাশয়াকে আমার কৃত ব্রান্ষধর্ম গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ 
তাঁহার দৃষ্টির জনা পাঠাইয়া দিই। তিনি তাহা পাঠ. করিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন 
(৮ই আগস্ট, ১৮৭১) :__ 
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"* 9০1০০61015 [6077 010 1111)081 911850185. ইহা অংমার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার ইংরাজী অনুবা দৈব 
শেষে আংছে। তই এখনও প্রকর্থশত হয় নাই। (১৮৮৯) 


১৬২ 
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এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়িয়া হিন্দু শাস্ত্রগুলিকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে সক্ষম হইলাম। 
জানিতে পারিলাম আপনি আর একখানি পুস্তক প্রণয়নে রত আছেন। কবে ইহা 
দেখিব এই আশায় উদ্গ্রীব হইয়া আছি! গ্রন্থখানির বু অংশে যে মহৎ আধ্যাত্মিকতা 
ছড়াইয়া আছে তাহা দেখিয়া আমি অতীব চমৎকৃত হইয়াছি। প্রাচীন খষিরা ঈশ্বরের 
সর্বব্যাপিতা সম্বন্ধে যে গভীরতম উপলব্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই উপলব্ধি কি 
অসীম বিস্ময়ের, তাই না? “যিনি ঈশ্বরের মধো সকলকে দেখেন এবং সকলের 
মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না?___এই সতাটি কি চমৎকার । 
“তুমি যদি মনে কর যে ঈশ্বরকে তুমি ভালরূপে জানিয়াছ, তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের 
স্বভাব সম্বন্ধে কিছুই জান না'-_এই বাকাটি কি ক্রানগর্ভ! আপনার গ্রন্থখানি পড়ার 
পর মুহূর্ত হইতেই এই কথাগুলি আমার বার বার মনে পড়িতেছে। ঈশ্বর সর্বস্ঞানের 
অতীত, সর্ব ধারণার উধের্ব। আমার মতে, ইহার চেয়ে সুন্দর, বিপুল এবং মর্মস্পর্শী 
সত্য ধর্মভাবধারায় আর একটিও নাই। এমন কি মাঝে মাঝে আমি এইটুকু জানিয়া 
সান্ত্বনা পাই যে তাঁহার কতটুকু অংশ আমরা জানি! তখন আমি বুঝিতে পারি, 
আমাদের আরও কতটা ধীরস্থির হওয়া প্রয়োজন, ঈশ্বরে মতি রাখিয়া আমাদের 
আরও কতটা অপেক্ষা করা প্রয়োজন। এই সঙ্গে বুঝিতে পারি, গোঁড়ামি এবং 
যাহারা বলেন যাহা আছে তাহাই কেবল জানা যায়, তাহার বাহির কিছুই জানা 
যায় না, তাঁহারা কত ভ্রান্ত! ঈশ্বরের স্বভাব সম্বন্ধে যাহারা সবজান্তার ন্যায় কথাবাতা 
বলেন) তীহাদের সহিত আমি একান্ম হইতে পারি না। তথাপি, তিনি যে আছেন, 
আমার এই জ্ঞানকে ইহা ক্ষুপ্ন করিতে পারে নাই। আমি ঈশ্বরকে জানি ইহা যেমন 
সত্য নয়, তেমনই আমি যে তাঁহাকে জানি না ইহাও সত্য নয়। মাঝে মাঝে আমাদের 
জ্ঞান ঈশ্বরের স্বভাবের নাগাল পায় না সত্য, তবু তখনও তাঁহার প্রেমের অনুভূতি, 
তাহার সহিত আমাদের নিত্য নৈকট্য বোধ এবং তাহার অসীম দয়ায় আমাদের 
বিশ্বাস কি দৃঢ়ঃ কি স্পষ্ট ইহাই না আমাদের মধ্যে দেখা দেয় !”? 

অমি বিদুষীকে সংস্কৃত শাস্ত্র ও পারস্য কবির গ্রন্থ হইতে উত্তম উত্তম বচন 
নিবচিন করিয়া তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ পূর্বক তাঁহার দৃষ্টির জন্য প্রেরণ করিতাম, 
তাহাতে তিনি অত্যন্ত আন্াদ ও বিশেষ সম্তোষ প্রকাশ করিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্র 
হইতে উদ্ধৃত যে সকল শ্লোক অনুবাদ করিয়া পাঠাই তাহার মধ্যে নিয়ে লিখিত 
ক্লোক একটি ১__- ্‌ 


পঙ্থানুপুঙ্খ বিষয়ে্নৃততপরোপি। 
ধীরো ন মুগ্চতি মুকুন্দপদারবিনদং ॥ 


সঙ্গীত নৃতাযাকতিতান বশংগতাপি। 
মৌলিস্থকুস্ত পরিরক্ষণমীর্নটীব ॥ 


বিশ্বনাথ চত্রবর্তিকৃত ভাগবতের টীকা। 

যেমন সুধীরা নটী সঙ্গীত, নৃত্য ও কত প্রকার তানের বশবর্তী হইয়াও মস্তকস্থিত 

কুম্ত পতিত হইতে দেয় না, তদ্রুপ ধীর ব্যক্তি পুঙ্থানুপুঙ্বরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ 
দিয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না। 


তাঁহার ১৮৭১ সালের ২৮এ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে এই শ্লোক সম্বন্ধে তিনি 
আমাকে লিখিয়াছিলেন_-- 
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“আমার প্রয় কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিই্-এর একটি চতুর্দশপদী কবিতা 
ভাতার রাড করা কারিগরি ৫ রা ররর রা 
সহিত ইহার মিল আছে। “যেমন সুধীরা নী জলপূর্ণ কুস্ত মস্তকে লইয়া তালে 
তালে নৃত্য করিবার সময় মস্তকন্থিত কুম্ভ পতিত হইতে দেয় না, তেমনই ধীর 
ব্যক্তির উচিত বিষয়কর্মে মনোযোগ দিয়াও ঈশ্বরের পদারবিন্দে মতি রাখা ।" 

“চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে নারী গান গাচ্ছে--কোন মধুর গীত, গাথা 

কংবা খেয়া বাহিবার গান। তাহার নিকট কাজ বড়, কিন্তু কাজের চেয়েও বড় 


১২৭ 


তাহার এই গান। গানের সঙ্গে সঙ্গে পাকানো সুতাগুলি অপরূপ লালিতো এবং 
সুনিপুণ শিল্পপ্রতিভার স্পর্শে একটি সবঙিসুন্দর সৃতায় পরিণত হয়। আমি শ্্রীষ্টান 
চার্চের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিতেছি যে আমরা ভবমন্দিরের পরম পিতার 
কাজ ক্ষিপ্রতা অথচ দৃঢ়তার সহিত নিষ্ঠা এবং আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিব; 
কিন্ত কাজের কথা ছাড়াও আমাদের আত্মা যেন ধীর, সারগর্ভ এবং সুমহান এক 
সঙ্গীতের সাধনায় রত থাকে। তাহাতে কাজও ভাল হইবে এবং গানও মধুর হইবে। 

আমি বিদুষমীকে আমার প্রণীত নিয়লিখিত কয়েকটি পুস্তিকা উপহার স্বরূপ পাঠাই। 

(১) ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্ম-সমাজের স্বপক্ষে 

(২) আজিকার ব্রাহ্ম প্রশ্রগুলির জবাব 

(৩) ব্রাহ্ম উপদেশ, সাবধানবাণী এবং সাহায্য 

(৪) আদি ব্রাহ্ম-সমাজ এবং ইহার নীতিসমূহ 

“ব্রাহ্ম উপদেশ, সাবধানবাণী এবং সাহায্য* পুস্তিকার শেষে আমি বলি ““ব্রাহ্মধর্ম 
এঁক্যের ধর্ম” । এই সম্বন্ধে তিনি তাঁহার ১৮৭১ সালের ১৫ই মার্চের পত্রে লেখেন ঃ 
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১.৬ 


70 ৬৮1)101 15 110110011005 (01160 0 00101৬01758. 01010 (01 1110 15 1690 
৪011১ 01 (9০9 1915 ৬1101 15 117 ৫000 01100 (01 1710৩. 6৮151011015 (1801 
10 10 /1101)11১ 5৩450105 01110. 0 41161 চাটো। [10৩৬ 0০ 011 1117155, 
11100 010৩ 21 111055, (011৩৩ 411 (10105 1৩100171715, 01 ০০80150, 101001৬ 
10110151701 9১1১4198100 (101) (0০৫. 9(110+9 ৬৬০১5 010 1115 ৬০১ 5. 11101101) 


10৬/ 81081 0110 10111110515 0০১০1 2114 21১0৬০ 1001416 110 710১ 0৩, ৬৫ 
02111011011. 


আপনার একখানি পুস্তিকায় আপনি লিখিয়াছেনঃ “ত্রাহ্মধর্ম একোর ধর্ম।? ইহা আমার 
অত্ন্ত ভাল লাগিয়াছে। “কোন ধর্মমত আসলে ব্রাহ্মধর্মের সহিত একাত্ম কি না 
তাহা নির্ভর করে সেই ধর্মমত একর নিয়ম মানিয়া চলে কি না, তাহার উপর), 
এই কথা আমাকে অতান্ত উপকৃত করিয়াছে। আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার 


* যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি 


যত্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশস্তি তদ্বিরজিক্ঞাসস্য তদ্ত্রহ্গ। 
তৈস্তরীয় উপনিষৎ। 


এক্য স্থাপন করা এবং সবকিছুকে এক সূত্রে গ্রথিত করাই আমাদের ঈশ্বরবাদের 
প্রকৃত কর্তব্য হওয়া উচিত। কারণ, এক পাপ ছাড়া আর সমস্তই কি আমরা ঈশ্নরের 
নিকট হইতে পাই নাই? উপরস্থ আমার মতে ঈশরবাদের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য ও মাহাহ্া 
হইল এই যে, ইহা আমাদের বুঝিতে সাহাযা করে যে, আমরা মাহা ছু করি 
কিংবা শিখি, জ্রান-বিভ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন___সবকিছুই ঈশ্বরের অনন্ত স্বভাবের সহিত 
যুক্ত । আমাদের স্বভাবের সকল অংশকেই সুসমর্জস করিয়া গড়িয়া তলিতে হইবে এক 
সুরে বাধিতে হইবে । কোন অংশকে বড়, কোন অংশকে ছোট করিলে চলিবে 
না। কারণ, ঈশ্বরের নিকট হই্ৃতই না আমরা সকল প্রকার গুণ প্রান্ত হইযাহি! 
যে ধর্ম নিজেকে বড় এবং পবিত্র ঘোষণা করিয়া অপর ধর্মকে ছোট করে, সেই 
ধর্ম আমাকে কখনও আনন্দ দিতে পারে না। আমি এক্যের উপাসিকা ;₹ তথাপি 
আমরা জানি যতদিন মানুষ আছে ততদিন অল্পবিস্তর সংগ্রাম থাকিবেই-- অন্তত 
অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । টেনিসনের সুন্দর ছত্রগুলি কি আপনার জানা আছে? 

“তত্রানের সীমানা উত্তরোন্তর বিস্তুত হউক, কিন্ত ভক্তির ভ্তানই যেন আমাদের 
অন্তরে বেশি করিয়া বিবাজ করে ; কলাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মন এবং আত্মা 
যেন একটি সঙ্গীত রচনা করিতে পারে-_যে সঙ্গীত পূর্বেরই ন্যায় কিন্ত ভ্রাবও 
বিরাট।”** 


শি.র.স. ২ ১৩৯ 


আমরা চাই আমাদের জীবন যেন আমাদের পিতা ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া “এমনই 
একটি সঙ্গীতে” পরিণত হয়। এই আজই আমি রোমক মাকরসি অরেলিয়াসের একটি 
অনুচ্ছেদ পড়িতেছিলাম। ইহার সহিত তাহার মিল আছে। “হে বিশ্ব, যাহার সহিত 
তোষার এঁকা আছে, তাহার সহিত আমারও এঁক্য আছে। তোমার সময় হইলেই 
আমারও সময় হইবে, মহাকাল তোমারই করায়ত্ত। হে প্রকৃতি, তোমার খতুসমূহ 
যাহা সৃষ্টি করে, তাহাই আমার নিকট ফল স্বরূপ; তোমা হইতেই সকল বস্ত্র 
'জন্ম, তোমারই মধ্যে সকল বন্ত বিরাজ করে এবং তোমারই নিকট সকল বস্ত 
ফিরিয়া যায়।' অবশ্য আমার মতে প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিম্ন নয়। প্রকৃতির লীলা 
তাঁহারই লীলা, যদিও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় তিনি প্রকৃতির কত উর্ধে, 
কারণ তিনি অনন্তর এবং মহত্বের পরাকাষ্ঠা |?" 


বাঙ্গালীর ইংরাজী লেখা এবং তীহার নিজের বাঙ্গলা শিক্ষা সম্বন্ধে এ পত্রে 
বলিয়াছেন-_ 
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“আমি অবাক হইয়া ভাবি আপনি কি আশ্চর্যরকম শুদ্ধ ইংরাজী লেখেন । আপনারা 
হিন্দুরা আমাদের এই ভাষায় বাস্তবিকই সিদ্ধহস্ত। আপনি বলিয়াছেন, আমি যদি 
বাঙ্গালা পারিতাম তাহা হইলে আপনি খুশী হইতেন ; কারণ ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ 
লেখাগুলি সবই বাঙ্গালা ভাষায়। পড়িতে পারিলে আমি সতাই সৌভাগ্য মনে করিতাম। 
আপনার দেশের প্রাত অনুরাগবশতঃ আমি কিছুদিন হইল বাঙ্গালা ভাযা শিখিতে 
চেষ্টা করিতেছি। এই বিষয়ে প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় আমাকে সাহায্য করিতেছেন। 
এই ভাষার সহিত সামান্য পরিচিত হইতেই আমার অনেক দিন লাগিবে ; তবে 
একখানি ভাল অভিধানের (স্যার সি. হাউটনের) সাহাযো কেশববাবুর সংকলন-গ্রন্থ 
হইতে (যাহাতে ইঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি পাঠ আছে) কয়েকটি বাকা অনুবাদ 
করিতে সক্ষম হইয়াছি। হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এই পাঠগুলি কেবল সংস্কৃতে এবং 
বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ থাকায় এতদিন পর্যস্ত আমার নিকট দুরূহ ছিল। ইহার কতকগুলি 
আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়াছে। এইগুলি আমি আমার বন্ধুদেরও দেখাই। আমি 
জানি যে মূল সংস্কৃত হইতেই এইগুলির ইংরাজী অনুবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবুও 
বাঙ্গালার মাধ্যমে যে এইগুলি হাদয়গম করিতে পারিতেছি ইহাতে আমি আনন্দিত। 
আপনি কি বলিতে পারেন, হিন্দুশান্ত্র হইতে সংকলিত আধ্যাত্িক অংশগুলির আর 
কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব কি না? আপনার “ব্রাহ্মধর্মের স্বপক্ষে 
পুস্তিকায় একখানির উল্লেখ দেখিয়াছি। (এই পুস্তিকাখানি বিশেষ করিয়া আমার 
মনোরপ্জন করিয়াছে ।) 'ব্রাহ্ষধর্ম' নামক সংকলন-গ্রস্থখানি কি আর ছাপা নাই? 
যেমন পাঠাইয়াছিলেন সেই ধরনের আর কোন ইংরাজী পুস্তিকা আমাকে পাঠইলে 
অত্যান্ত আনন্দিত হইব। ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে কোন ভাল লেখা আমার নিকট থাকিলে 
আপনাকে পাঠাইয়া দিতাম। যদি কোন ইংরাজী পুস্তক আপনি পড়িতে চান, উহার 
নাম জানাইলে, আমি তাহা সানন্দে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। প্রয়োজন মত 
কলিকাতায় ইউরোপীয় বইগুলি পাওয়া সবসময় সম্ভব না-ও হইতে পারে । আপনি 
অসুস্থ জানিয়া দুঃখিত হইলাম।” 

মিস্‌ শাপ ব্রাহ্ষধর্ম গ্রন্থ চাহিবাতে তাহার ইংরাজী অনুবাদ একখণ্ড আমি তাঁহাকে 
পাঠাইয়া দিই। তাহা পাইয়া তিনি যে আনন্দ প্রকাশ করেন তাহা পূর্বে উদ্ধত এক 
পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এ অনুবাদ এক্ষণে (১৮৮৯) পাওয়া যায় না। ইহা ইংরাজী 
১৮৫১ জালের পর্বে প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। 

১৩১ 


উপরে উল্লিখিত যে চারিখানি পুস্তিকা মহাশয়াকে পাঠাইয়া দিই তাহা তিনি লন্ডন 
বিশ্ববিদালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক এঁ ভাষায় অসাধারণ বিদ্বান সুবিখাত জর্মন পন্ডিত 
গোল্ডস্টুকার সাহেবকে দেখান ; তাহাতে তিনি যে পত্র মিস্‌ শার্পকে লিখিয়াছিলেন 
নিয়ে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া গেল। পাঠকবর্গ উহা পাঠ করিয়া দেখিবেন যে 
আমি ধর্ম প্রচারের যে প্রণালী সমর্থন করি গোল্ডস্টকার সাহেব তাহা সম্পর্ণরূণপে 
অনুমোদন করিয়াছেন । 
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১৪. সেন্ট জর্ভ স্কয়ার 
প্রিমরোজ হিল, লন্ডন, 
৭ই আগস্ট, ১৮৭১ 
অতান্ত বাধিত হইলাম। আমি ইহা অত্যন্ত কৌতুহলের সহিত পড়িয়াছি। এক্ষণে 
ধনাবাদের সহিত তাহা আপনার নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিতেছি। 
হিন্দুধর্মের প্রকৃত সংস্কার সাধন করিবার জন্য রাজনারায়ণবাবু যে পথনির্দেশ 
দিয়াছেন তাহা যদি একমাত্র না হয়ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ তো বটেই। ইহাতে আমি সম্পূর্ণ 
একমত। হিন্দুদের দেখাইয়া দেওয়া উচিত যে তীহারা বর্তমানে যে ধর্মগুলির চা 
করিয়া থাকেন, তাহার সহিত বৈদিক ধর্মের কোনই মিল নাই, যদিও তাহারা ধরিয়া 
লন যে, তাঁহাদের ধর্ম বেদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত 
যে পরবর্তীকালে অজ্ঞতা এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার জনাই বৈদিক ধর্মের 
এমন রূপাস্তর ঘটিয়াছে! ইহা সমাকভাবে বুঝিতে হইলে হিন্দুদের ফিরিয়া যাইতে 
হইবে তাঁহাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিতো-_যে সাহিত্যের জন্য তীহারা সতাই গর্ব 
অনুভব করিতে পারেন । শ্রমসাধ্য অধায়নের সাহাযো তাঁহাদের এই অহ্তা দূর 
করিতে হইবে। কিন্তু ইহা প্রচুর সময়-সাপেক্ষ। তাই আমার মনে হয়ঃ এমন সং 
হিন্দু পন্ডিতদের লইয়া যদি কতকগুলি ধর্মসভার সৃষ্টি করা যায়ঃ যাঁহাদের কথা 
এবং প্রাচীন ধর্মব্যাখ্যা লোকে বুঝিবে এবং মানিয়া চলিবে, তাহা হইলে সুফল 
ফলিবার আশা আছে। পূর্বে ঠিক এই উপায়ে শঙ্করাচার্যের ন্যায় কয়েকজ্তন বাক্তি 
একাই এমন সংস্কার সাধন করিতে সক্ষম হন। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে যখন তৈমন 
ব্ক্তি নাই, তখন সেই স্থান পূর্ণ করা উচিত কোন পন্ডিতমন্ডলীকে দিয়া। 
কাজের কাজ না করিয়া কেবল বক্তৃতা এবং উপদেশ বর্ধণ করিলে ফল ভাল 
হইবে না। যাহা প্রয়োজন তাহা হইল সঠিক জ্ঞান। কারণ অভ্র কিংবা স্বার্থপর 
পুরোহিতগণ যদি জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হন যে, এই বক্তৃতা এবং 
উপদেশ প্রাচীন ধর্মের পরিপন্থী, তাহা হইলে জনসাধারণ তাহাদিগকে বিশ্বাস করিকে 
এবং কুঁসংস্ক'রগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবে। 
আমি আরও একটি বিষয়ে অতান্ত জানন্দিত হইয়াছি। সে বিষযটি হইল এই 
যে, রাজনারায়ণবাব সকল প্রকার বৈদেশিক ধমস্তির প্রচেষ্টার ঘোরতর বিরোধী । 
আমি নিঃসন্দেহ যে এই সকল প্রচেষ্টা তই ভাল হউক না কেন, যতই সদিক্চাপ্রণোদত 


১৩৩ 


হউক না কেন, বার্থতায় পর্যবসিত হইবেই। উপরম্থ এই প্রচেষ্টাগুলি যে অত্ান্ত 
ক্ষতিকর তাহাও প্রমাণিত হইবে। ইতি। 


বিনীত 


(স্বাঃ) গোল্ডস্টুকার 
মহাশয়ের সঙ্গে যে প্রগাঢ় আত্মীয়তা হয় এবং পরম্পর যে ন্সেহ জন্মে তাহার 
নিদর্শন স্বরূপ তীহার প্রণীত একটি ক্ষুদ্র কবিতার প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া গেল2-_ 
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১ 
ভীবন কত সুন্দর, কত বিস্ময়কর এবং কত নৃতন! আমি জানি অসম্ভবও সম্ভব 
হয়ঃ আমি জানি সুদূর দক্ষিণ সমুদ্রের ওপারে এমন অনেকেই আছেন যাঁহাদের 
হৃদয় আমার প্রতি কুপা-সহানুভতিতে স্পন্দিত হয়। জীবন কত সুন্দর, কত বিস্ময়কর 
কিন্তু কত সত্য। 
(২) 
গানা লোকের নানা চিন্তা, নানা ভাষা; কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? নানা 
লোক নানা পরিস্বেশে লালিত-পালিত ; কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? হৃদয়ের 


তি: 


ভাষা তবু যে এক ও অভিন্ন প্রেমের পবিত্র নামে সকলেই মিলিত হয়। যে-দেশ 
হইতে প্রেমের বাণী আসিয়াছে সেই দেশ ধনা হউক। 


(৩) 
আমি কি ভাবে আমার অজানা বন্ধুকে ধনাবাদ দিব ? তাঁহার ভীষন এবং আমার 
চিন্তা একসুত্রে গ্রথিত করিতে হয় ; উপরস্থ তিনি সেই অভিন্ন লক্ষ্যের সন্ধান দিয়াছেন 
যে লক্ষোর দিকে আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। 


6৪) 
হে পিতঃ, সত্য ও সপ্রেম কৃতভ্রতায় তোমার সম্মুখে নতজানু হওয়া বাতীত 
আমি আর কি করিতে পারি? তুমি সকলই সম্ভব করিয়াছ। যে লক্ষো আমাদের 


সকলের উপনীত হওয়া উচিত, সেই লক্ষ্যের দিকে তুমিই আমাদের পরিচালিত 
কর। তোমার হস্তই সকল আশীবাদের উৎস। 


মিস্‌ শার্প-এর সঙ্গে অনেক পর লেখালেখি হয়। তীহার বিবাহের পর তাহা 
বন্ধ হইয়া যায়। বিবাহ কারবার অবাবহিত পূর্বে তিনি আমাকে যে পত্র লেখেন 
তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল 2__ 
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১, হাইবারি টেরেস 
লভ্ভন 


১৮ই জুলাই, ১৮৭২ 
প্রিয় মহাশয়, 


আপনার ১৬ই এপ্রিল ও ১৮ই মে-র পত্র দুইখানির জন্য আপনাকে ধনাবাদ 
ক্রাপন করিতেছি। দুইখানি পত্র পড়িয়াই আমি অত্যন্ত শ্রীত হইয়াছি। আমার প্রতি 
আপনি যে প্রশংসাবাকা উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। 
আপনার সুন্দর উপহার রৌপ্য প্রজাপতিটি নিরাপদে আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। 
ইহা পাঠাইবার জনা আপনাকে এবং আপনার পত্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। উপহারটি 
আমার তো ভাল লাশিয়াছেই, আমার বন্ধুগণেরও অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। ভারতীয় 
শুধু তাহাই নহে, সুদূর এক দেশ হইতে এই উপহারটি আসিয়াছে সেইজনাও ইহা 
অমূল্য। কিন্তু সবোর্পরি ইহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে আমার সুদূরের বন্ধুগণ 
আমাকে কত ভালবাসেন যাঁহাদের আমি দেখিও নাই। আমার ভগিনী লেটিসিয়া-ও 
আগনার পত্তীকে তাঁহার উপহারের জন্য ধনাবাদ পাঠাইতেছে। মিঃ মার্টিন্যু-র গ্রন্থখানি 
যে নিরাপদে আপনার নিকট পোৌঁছিয়াছে এবং গ্রন্থখানি যে আপনার মনোরঞ্জন 
করিতে পারিয়াছে, ইহার জন্য আমি অত্যান্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনার দুইখানি 
পত্র এবং উপহারগুলি পাইবার পর গত ডাকে আপনার কতকগুলি পুস্তিকা আসিয়া 
পোঁছিয়াছে। তাহার কতকগুলি উপযুক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছি। বাকিগুলিও সত্ব 
যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব। 

অত্যন্ত ব্যস্ত না থাকিলে আপনার পত্রের জবাব আগেই দিতাম। আমার সমগ্র 
চিন্তা ও সময় এমন একটি বিষয়ের শ্ীমাংসায় ব্যাপৃত ছিল যাহা আমার ভবিষাৎ 
জীবনে প্রভাব বিস্তার করিবে এবং সত্যই পরিবর্তন আনিয়া দিবে। আমার কলিকাতাস্থ 
বন্ধুগণের কাহারও কাহারও নিকট এ সম্বন্ধে কিছু হয়তো শুনিয়া থাকিবেন। ব্যাপারটি 
এই-_আমি বিবাহিতা কাত চলিয়াছি। ইহা আমার জীবনে পর্ণ পরিবর্তন ঘটাইয়া 
দিবে। আমার পক্ষে এখন ভারতবর্ষে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভুব। ভাবিয়াছিলাম হয়তো 
"যাইতে পারিব, কিন্তু তাহা হইবার নয। আপনার দেশের জনা আমি বোধ হয় 
আর কিছুই করিতে পারিব না, যদিও ইহার মঙ্গলচিস্তায় আমার মন সর্বদা পুর্ণ 
হইয়া থাকিবে। ইহার কারণ হইল এই যে ত্বামার নিজের সংসারে আমাকে সর্বদাই 
ব্যাপৃত থাকিতে হইবে এবং আমার প্রথম কর্তবা হইবেএসংসারের কাজগুলিতে 
সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দেওয়া। একজন ইংরাজ গৃহকত্রীর পক্ষে সংসারের বাহিরেব 
কাজগুলিতে সাড়া দেওয়া প্রায় একেবারেই অসম্ভব। এতদিন আমার প্রচুর অবসর 
ছিল। বাড়ির কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেন আমার ন্নেহমযী মাতা । জীবন ছিল নিরুপ্রব। 


১৩৭ 


গৃহস্থালির ছোটখাটো কাজগুলি আমার ভগিনীদের সহিত ভাগাভাগি করিয়া লইতাম। 
আমার নূতন সংসারে সেই অবসর থাকিবে না, সর্বদাই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিব। 
কয়েক সপ্তাহের মধোই মিঃ হেনরী কবের সহিত আমার বিবাহ হইবে । তিনি লন্ডনের 
একজন উকিল। আগে একবার তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার চারিটি ছোট ছোট 
সন্তান আছে। আমাকে তাহাদের মা হইতে হইবে । জীবনব্যাপী নৃতন জীবনে প্রবেশ 
করিবার সময় কিছুটা দুঃখ হয় সত্য, কিন্তু আমি জানি যাহা করিতেছি তাহা ঠিক 
এবং তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমি দুঃখ না করিয়া পারি না যে আমার ভারতীয় 
বন্ধুগণ হইতে আমি যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব) লিখিবার বা অনা কাজের অবসরই 
থাকিবে না; কিন্তু আপনি আমার প্রতি যে কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার জন্য 
আমি চিরদিন বাধিত থাকিব। আপনার পত্রগুলি এবং উদ্ধাতিগুলি আমার নিকট 
অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে । আপনার পত্রগুলি পূর্ণ জবাব দিতে পারিব না বলিয়া 
দুঃখিত। আপনার পত্তীকে আমার ভালবাসা জানাইয়া বলিবেন যে তীহার প্রকাশিত 
কবিতাটি পড়িয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমার একজন ভারতীয় বন্ধু 
শ্রীনাথ দন্ত ইহা আমার জনা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। আপনার পত্তীর পত্র পাইয়াও 
আমি অত্যন্ত শ্রীত হইয়াছি। আপনি যদি এখনও মনে করেন যে লন্ডনে আপনার 
পুস্তক প্রকাশে সহায়তা করিতে পারি, তাহা হইলে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। 
আমি যদি ব্যস্ত থাকি, আমার কোন ভগিনী আমাকে সাহাযা করিবে । সাদি-র 
কিছু অংশ নকল করিয়া আমার নিকট পাঠাইবার জনা আপনার পুত্রকে দয়া করিয়া 
আমার ধনাবাদ জানাইবেন। আজ এই পর্যস্ত। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা চিরদিন 
অটুট থাকিবে। ইতি। আপনার সহ-ঈশ্বরবাদিনী 
(ব্বাঃ) এলিজাবেথ শার্প। 
মহাশয়ার শেষ পত্রের প্রতিলিপি যেমন দেওয়া গেল তেমনি আমারও শেষ 
পত্রের প্রতিলিপি নিয়ে দিতেছি। উপরের পত্র এই পত্রের উত্তর। 
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”. বাঙ্গলাছ়। 1৩008 নামের উনুকাদ আনম । 


* »শ্প্রতি (১৮০৯) এই সকল তির্মনাত ফিমেক ভহুশ্ীজন তা এ তুম প্রকাশিত হইয়াছে। 


না বে টকিহ তব পিলার কুয়বী কৎসিব পবে। 
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$€. আমি এ পদত্র নিজে আলেহিত ত্রিভুঙ্ছ দ্বারা প্রমান করি যে ঈহ্বরের অস্তিহ বিষয়ক জাঙুপ্রতায় 
চিরকাল সমান গাকে কিন্তু ঈশরিজ্ঞান ও ঈহ্ববপ্রেম যেমন বাড়িতে থাতক তেখছি শান্তি ও আনন্দ কাড়িতি 
থাকে। 


কোন “কি? ঈশ্বরের শ্বজ্া ক ঝা ঈশ্করজ্ঞান কা জা ঈন্ববতেম। 
ক্রমবর্ধমান ত্রিডজের ক্ষেত্রফল দিবা আনন্দ পরি»যক। 


বিভিন্ন ভুমি শাণ্তির পরিচণ'যক। 
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কলিকাতা । মে, ১৮৭২ 

প্রয় মিস্‌ শার্পঃ 
আমার গত মাসের ১৬ তারিখের চিঠি এবং আপনার ও আনন্দময়ীর নিকট 
মামার পত্ীর উপহারগুলির মোড়ক পাঠাইবার পর, আপনার সুন্দর ও মূলাবান 
উপহার মিঃ মার্টিন্যুর “শ্বীষ্টান জীবনের সাধনা? নামক গ্রন্থখানি পাই। বইখানি এখনও 
শেষ হয় নাই। তবে যেটুকু পড়িয়াছি তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। কতক 
অংশ পড়িয়া একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছি। এই অংশগুলি শ্রেষ্ঠ কাবা ও 
অনতিক্রম্য যুক্তির সমন্থয়। উপহারটি সতাই মুলাবান। আমি আপনাকে চোখে দেখি 
নাই; তবে আমার মনে হয় একখানি অদৃশ্য হস্ত যেন আমাকে এই মূলাবান উপহারগুলি 
পাঠাইতেছে এবং এই হাতখানি অনেক সময় কাছের হাতগুলি অপেক্ষা প্রিয়তর 
হইয়া উঠে। এ-ক্ষেত্রে দূরত্বের সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। “এককালে বিরাট 
অতিমানবরা ছিলেন”__টেলর, ব্াযারো, হুকার, মিল্টন, লেটন, ল্যাটিমার কাড়্ওয়ার্থ 
এবং ব্যাক্স্টারের ন্যায় মনীষীরা । মিঃ মার্টিন্যু সেই শ্রেণীর মানুষ, বর্তমান শ্রেণীর 
নয়; কিন্তু তাহা হইলেও সতোর স্পষ্টতর অনুভ্ভতিতে এবং প্রেমের গভীরতর উপলন্ধিতে 
তিনি সেই শ্রেণীকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে ধর্মশানের 
ভিন্তি সম্পর্কিত তাঁহার অনবদা উপদেশগুলি তিনি প্রকাশিত করিলেন না! আপনার 


১ ২১ 


উল্লিখিত আবেদন যাহা ছয় শত সুধীর স্বাক্ষরে গৌরবান্িতৎ আমার সামানা স্বাক্ষরে 
যদি তাহার কোন গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আমিও আমার স্বাক্ষর দিব। ভারতের 
সমাজে দলাদলির কারণগুলি সম্বন্ধে যতই অবহিত হইতেছি ততই এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেছি যে কেশববাবুর বক্তৃতায় প্রস্তাবিত মহামানব থিয়োরির সহিত ইহার 
যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। দলত্যাগীরা এই থিয়োরির সম্পূর্ণ বিরোধী। আমার গত পত্রের 
চিত্রগুলি নিশ্চয়ই কৌতুকের উদ্রেক করিয়াছে । অবশা আমি স্বীকার করিতেছি যে 
ইহা রচনা করিবার সময় চিস্তার খোরাকের দিকে যেরূপ নজর দিয়াছিলাম, আমাদের 
খোরাকের দিকেও তদ্রুপ দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। 
সেদিন ভাবিতেছিলাম ইহভ্ীবনে এবং পরজীবনে আমরা আমাদের পিতার (ঈশ্বরের) 
গৃহেই থাকি; কিন্তু ইহজীবন হইল এই গৃহের দ্বিতল এবং পরজীবন হইল ব্রিতল, 
ইত্যাদি। ইহজীবন এই তব্রিতল অস্তিত্বেরই প্রথম স্তর। যেমন কোন শিশু চোখ 
তুলিলেই তাহার পার্থিব পিতাকে দেখিতে পায় তেমনই আমরাও যদি চোখ তুলি 
তাহা হইলে আমাদের দিব্য পিতাকে দেখিতে পাইব। তবে এই দৃষ্টির পার্থক্য আছে। 
একটি স্বাভাবিক দৈহিক অন্যটি আধ্যাস্মিক। শিশু যখন জন্মায়। তাহার দৈহিক চক্ষু 
লইয়াই জন্মায়, সে-চক্ষুর পরিবর্তন ঘটে না; কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক চক্ষুটি ইহজীবনে 
ও পরজীবনে আরও উন্নত হইবার আশা রাখে । ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা,__ইহার অনাথা 
নাই। 
আমি আপনাকে হাফিজের কবিতার কতক অংশ দিয়াছি। কিন্ত দুঃখের বিষয় 
সাদি বাদ গিয়াছে। আজ সাদির কাব্যের কতক অংশ আপনার নিকট পাঠাইয়া 
দিতেছি। আমার হইয়া আমার জোষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসু এইগুলি নকল করিয়া 
দিয়াছেন। পার্শিয়ান কবিতা আমার নিকট আর একটিও নাই। সংগ্রহ এত সামান্য 
যে নিবাচিত পার্শিয়ান কবিতার কোন সংকলন-প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যদি আরও 
ভাল করিয়া এই ভাষা শিখিতে পারি তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। 
কিগ্ব নায়বিক দূর্বলতা ইহার বিরট অস্তভুরায়। ইতি। 
সপ্রীতি আপনার 
(স্বাঃ) রাজনারায়ণ বঙ্গ 


সাদির কাব্যের কতক অংশ 
(১) 
তাঁহার (ঈশ্বরের) কুপা সর্বত্র লর্ষিত হয়। 
(২) 


যখন প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্নাস তাঁহার কপার সঁক্ষ্ি দেয় তখন কে এমন আছে 


১৮৬ 


যে তাঁহার নিত্য গুণগান করিবার কর্তব্য হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে ? 
(৩) 
তাঁহার ভূত্য মানুষ পাপ করে; তিনি লজ্জিত হন। 
(৪) 
মেঘ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য এবং আকাশ সর্বদাই কর্মে ব্যাপূত যাহাতে তুমি অন্ন 
হাতে ,পাও। . তোমার জন্য সকলেই কর্মে নিুক্ত; তুমি কাজ করিবে না, ইহা 
ঠিক নয়। 
| (৫) 


ওগো ভোরের পাখি! পতঙ্গকে জিজ্ঞাসা কর প্রেম কি। ইহা পুড়িয়া ছাই হয়, 
তবু এতটুকু আর্তনাদ করে না। ঈশ্বরপ্রেমেব অধিকারী বলিয়া যাহারা ভণ্ডামি করে 
তাহারা তাহাকে সন্ধান করিবার সময় তাঁহার সংবাদ পায় নাই। যাহার কাছে তাঁহার 
সংবাদ আসিয়া পোৌঁছায়, তাহার সংবাদ আর পাওয়া যায় না। (অথ, সে তাঁহার 
ভালবাসার জন্য জীবন বলি দেয়।) 
(৬) 
ধ্যান, ধারণা, কল্পনা ও অনুমিতির উধ্র্বে অবস্থিত হে পরম পুরুষ! জীবনের 
উৎসব শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু তোমার প্রশংসা আমি আজ সবেমাত্র আরম্ভ 
করিয়াছি। 
(৭) 
সাদিকে যখন জিজ্মাসা করা হইল জগত সত্য না মিথ্যা, তিনি বলিলেন 2 ““আমি 
জোনাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি দিবসে আলো দাও না কেন? জোনাকি বলিল £ 
“দিই না কারণ সূর্যের আলো আরও উত্জ্বল।” ইহার অর্থ এই যে আয্মায় যতক্ষণ 
পর্যন্ত না ঈশ্বরের আবিভর্বি ঘটে, ততক্ষণ পর্স্ত জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়। কিন্ত তিনি যখন আবির্ভত হন, তখন জগতের ক্ষীণ আলোক তাঁহার আলোকে 
বিলীন হইয়া যায়। 
এই অংশটি রাজা রামমোহন বায়ের প্রিয় ছিল। 
(৮) 
যিনি তোমাকে ধনী করেন নাই তোমার চেয়েও তিনি তোমার সুখ সম্বন্ধে 
বেশি বুঝেন। 
(৯) 
বন্ধুদের সঙ্গ আমার ভাল লাগিতেত্ছ না। তাহারা আমার দোষগুকিকে গুণ হিসাবে 
দেখে, আমার কঁটাটিকে গোলাপ এবং জুঁই ভাবে। আমি সেই ক্ষিপ্রদুষ্টি প্রবল 
টিনিনারেরানি ররর রা বারা রা 
(১০) 


তত 


বাঁচার জনা এবং ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিবার জন্যই খাওয়া; কিন্তু তুমি 
ভাব যে খাওয়ার জন্যই বাঁচা। 
€ ১১) 


ধনীর পোলাও-এর মধ্যে আঙুল ডুবানো অপেক্ষা দেয়াল চাটা ভাল। 


মিস্‌ শার্প-এর বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার পত্র হইতে 
নিয়ে লিখিত কয়েক পংস্তি উদ্ধৃত হইল :__ 
“শ্রীমতী বসুজায়াকে আমার গ্রীতিপূর্ণ নমস্কার দিবেন। তাঁহাকে বলিবেন, আমি 
আশা করি, তিনি আমার নিকট একটি পত্র পাঠাইবেন।” 
আমার কলিকাতায় অবস্থিতির সময়ে ১৮৭২ সালে প্রচলিত ধর্ম সকলের বহির্ভত 
বাক্তিদিগের বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের হিতার্থে সিভিল ম্যারেজ বিল বিধিবদ্ধ হয় । ব্রাহ্মবিবাহ 
বৈধবিবাহ, তাহার জন্য বিশেষ আইন করিবার আবশ্যক ছিল না। যখন চৈতনামতাবলম্ী 
বৈষ্ুবদিগের কণ্ঠীবদল বিবাহ এবং অত্যন্ত আধুনিক শিখসম্প্রদায় কোকাদিগের বিবাহ 
আদালতে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তখন বিশেষ আইন না হইলেও ব্রাহ্মবিবাহ গ্রাহা 
হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেশববাবু আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে ব্রাহ্মবিবাহ 
একটি সাম্প্রদায়িক প্রথা দাঁড়াইত, তাহা হইলে তাহা আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্া 
হইত। কিন্তু কেশববাবূর সকল কার্যই তিন তাড়াতাড়ি। ব্রাহ্গবিবাহের আইনের 
আন্দোলনের সময় কেশববাবু বলিয়াছিলেন যে হিন্দ শাস্স্রানুসারে অসবর্ণ বিবাহ 
কখন বৈধ হইতে পারে না। তাহার স্থাপিত ব্রা্মসমাজের লোকেরা যখন অসবর্ণ 
বিবাহ “দয়া থাকেন তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সে কথার উত্তর এইরূপ 
দেওয়া হইয়াছিল অসবর্ণ বিবাহ যদি হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত নহে তবে নিজ কেশববাবুর 
উৎপন্তডি কোথা হইতে হইল? তবে একথা যথার্থ বটে যে বিলোম অসবর্ণ বিবাহ 
হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নহে। উপরে বলা হইয়াছে যে কেশববাবুর কার্য তিন তাড়াতাড়ি। 
কেশববাবু ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা বিষয়ে এ্যাডভোকেট জেনারেল কাউই সাহেবের 
মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; কাউই সাহেব যেমন অবৈধ বলিলেন অমনি ব্রাহ্মাবিবাহ 
বৈধ করণার্থ চেষ্টা করিতে লাগিয়া গেলেন। কালব্যাজ নাই। ১৮৬৮ সালে গভর্নর 
জেনারেলের বাবস্থাপক সতার ব্যবস্থা সচিব মোন সাহেব হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম প্রড়ৃতি 
ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্মত্যাশী সকল ব্যক্তির হিত জন্য বর্তমান সিভিল ম্যারেজ 
বিল-এর ন্যায় একটি সিভিল ম্যারেজ বিল প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এই 
দোষ ছিল যে যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা ভারতবর্ষে প্রচলিত 
অনা কোন ধর্মে জন্মিয়া সেই ধর্মে অবিশ্বাস করে এবং সেই বাক্তি এ ধর্ম প্রকাশ্যরূপে 
পরিত্যাগ না করিয়া এ ধর্মের বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ না করে এবং প্রস্তাবিত 
আইল অআন্ঙ্গাদ্ল বিবাত করে তাহা হইলেও মে বিলাহ বৈধ বলিয়া আদালত গণা 
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হইবে। ইহাতে হিন্দু মুসলমান সকলেই ঘোর আপন্তি উত্থাপন করিল। তাহারা এই 
কথা বলিল যে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা প্রচলিত ধর্ম অমান্য করা কার্যকে প্রশ্রুয 
দেওয়া হইবে। ইহাতে মোন সাহেবের পরবর্তী বাবস্থাসচিব স্টিফেন সাহেব প্রস্তাবিত 
আইনকে ভারতবর্যস্থ একটি সম্প্রদায় মাত্র অথাৎ ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের নাম দিয়া এবং 
এদিক ওদিক পরিবর্তন করিয়া উক্ত আপত্তি খন্ডনপূর্বক ব্রাহ্ম বিবাহ বিল নামে 
উহা বিধিবদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে এক অলক্ষিত প্রদেশ হইতে আপত্তি 
উহ্থাপিত হইল। সেই অলক্ষিত প্রদেশ আদি ব্রাহ্মমাজ। যে দিন আইন বিধিবদ্ধ 
হইবে তাহার পূর্বদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি ব্রাহ্ম স্টিকেন সাহেবকে তাঁহাদিগের 
আপত্তি জানাইলেন। তাঁহারা এই কথা বলিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্ম বিভিন্ন 
নহে এবং আদিসমাজের ব্রা্দেরা “আমি ব্রাহ্ম”? কপালে এইরূপ টিকিট মারিতে 
চাহেন না; হিন্দুসমাজে থাকিয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন+ অতএব প্রস্তাবিত 
আইনকে ব্রাহ্ম বিবাহ বিল সংজ্ঞা দিলে তীহাদিগের হানি হয়। এই অপ্রত্যাশিত 
বিপক্ষতাচরণে স্টিফেন সাহেব এক প্রকার হতবৃদ্ধি হইয়া গেলেনঃ কি করিবেন 
কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র 
উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ কতকগুলি সংশয়বাদী স্টিফেন সাহেবের কাছে এইরূপ আবেদন 
করিলেন যে ব্রাহ্মদিগের জন্য যদি আইন করা হয় তাহা হইলে সংশয়বাদীরা যদি 
কোন ধর্মের সঙ্গে সংশ্রব না রাখিয়া বিবাহ করেন তাহা হইলে সেই বিবাহ বৈধ 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমত আর একটি আইন করা উচিত। এই কথাতে উদ্দৃদ্ধ 
একটি সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করিবার মানস করিলেন ১ গভর্নর জেনারেল-এর 
সিমলা যাইবার সময় উপস্থিত হওয়াতে তাহা বিধিবদ্ধ হইল না। তিনি ও স্টিফেন 
সাহেব প্রভৃতি কাউন্সিলের মেম্বরগণ সিমলা যাইলে পর শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
এবং নবগোপাল মিত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তক শ্রীযুক্ত স্টিফেন সাহেবকে প্রস্তাবিত 
আইন বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিবার জনা সিমলায় প্রেরিত হন । সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোষ্ঠ জামাতা । নবগোপাল মিত্র বঙ্গদেশের কাদার অফ 
ফিজিক্যাল এডুকেশন অথাৎ যুবকদিগের ব্যায়ামচর্চর প্রথম প্রবর্তক বলিয়া বিখাত। 
[ইনি ব্রাহ্মবিবাহ আন্দোলন সময়ে আমাদিগের বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন । লোকটি 
অতিশয় বুদ্ধিমান ।]| সিমলায় স্টিফেন সাহেবের সহিত সারদাবাবু ও নবগোপালবাবুর 
সাক্ষাৎ হইবার সময় সাহেব বলিলেন, ““তোমাদের প্রচারপ্রণালী আমরা বেশ বুঝিতে 
পারিয়াছি, প্রচারকার্ধে তোমরা ইংরাজের কিছুমাত্র সহায়তা চাও না (ইউ ডু নট 
ওয়ান্ট দি এইড অফ ইংলিশমান)। কেশববাবু হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোনরকম সম্বন্ধ 
রাখিতে চাহেন না। সিমলায় আসিবার কিছু পূর্বে কেশববারকে আমি বলিলাম, 
“তোমরা যদি বল যে হিন্দু নই তাহা হইলে আমার পদে আইন কারবার সৃবিধা 
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হয়; যেহেতু প্রচলিত ধর্মত্যাগকারী সকল লোকের জনা ধর্মসম্পর্কশুনা একটি সাধারণ 
করিলেন, “আমি হিন্দ্র নই বলিতে প্রস্তত আছি" ইহাতে আমি আশ্চর্য হইলাম ।+" 
আশ্চর্য হইবার কথাই বটে! যে দিন কেশববাব বলিলেন **আমি হিন্দ্র নই"" সেদিন 
কি শোচনীয় দিবস! সে দিন দুই ভাই-এর ছাড়াছাড়ি হইল। এক ভাই পৈতৃক 
নিবাস স্বরূপ হিন্দুসমাজে রহিলেন, আর এক ভাই তথা হুইতে বাহির হইয়া চলিয়া 
গেলেন। সিমলা হইতে যখন সাহেবরা ফিরিলেন তখন কলিকাতায় ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে 
নৃতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। উহা ১৮৭২ সালে প্রথমে বিধিকদ্দ হয়। তখন 
গভর্নর-জেনারেল লর্ড মেয়ো সাহেবের আন্ডামান দ্বীপে হত্যার পর মাদ্রাজের গভর্নর 
লর্ড নেপিয়ার অফ এট্রিক গভর্নর-জেনারেলের কাজ করিতোছিলেন। যেদিন আইন 
বিধিবদ্ধ হয় সেদিন আমি দর্শক স্বরূপ কাউন্সিল গৃহে উপস্থিত ছিলাম। গ্ৃহটি অতি 
পাম্ভীরভাববিশিষ্ট ; প্রাচীরে লন্বমান পূর্বতন গভর্নর -জেনারেলদিগের চিত্র এ গম্ভীরতা 
বর্ধন করিয়াছিল। গলদেশে লম্বমান ও বক্ষদেশে স্থাপিত শোভন উপাধি চিহধারী 
মেম্বারগণ যখন একের পর এক ঢুকিতে লাগিলেন তখন দেখিতে বড সুন্দর হইয়াছিল। 
সকল মেশ্বর অপেক্ষা প্রধান সেনাপতি লর্ড নোৌপযার অফ মাগডালাব উপাধিচিহ 
অধিক, তিনি দেখিতেও অতি সুশ্রী । স্টিকেন সাহেব প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে একটি 
সুদীর্ঘ বড়ুতা করিলে পর অন্যানা মেম্বরগণ নিজ নিজ অভিপ্রায় বাক্ত করিলেন। 
এই সমস্ত সময়ে একজন দীর্ঘগুস্কধারী মেম্বরকে নাসিকার শব্দযুক্ত ঘোর নিদ্রায় 
অভিভূত দেখিলাম । তিনি স্যার রিচার্ড টেম্পল । দেখিলাম অর্থসচিব চ্যাপমান সাহেব 
বিলক্ষণ কটাক্ষ ও শ্লেষ করিলেন। স্টিফেন গভর্নর-জেনারেলের নিকট চ্যাপমান 
সাহেবের অভদ্র ইক্ষিত সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম কাউন্সিল 
গুহেও বিলক্ষণ বালকতা চলে । চ্যাপমান সাহেবের কটাক্ষের কোন খবর না লওয়াই 
ছিপ্ছিপে ও বড়ই চালাক। স্টিফেন সাহেব একটু ভোঁদা। মেম্বর সকল বসিয়া বক্তৃতা 
করিলেন ইহাতে আমি আশ্চর্য হইলাম । আমি মনে করিয়াছিলাম যে প্রতোকে দাঁড়াইয়া 
বন্তুতা করিবেন। 

নৃতন আইন সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় হাপাইয়া কেশববাবুর ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে 
সমাধা হইতে দেন নাই। উহা ব্রাহ্মদিগের প্রতি একটি উদ্দীপনা-পত্রীর আকারে 
লিখিত হইয়পচ্ছল। নিয়ে ভাহার প্রতিলিপি দেওয়া হেল : 
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ভারতবর্ষের ত্রাহ্গগণের প্রতি আবেদন 

প্রয় ভ্রাতৃগণ! 

আমি একবার লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম যখন আপনারা অবতারবাদের ভ্রান্িতে 
নজেদের নিমজ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আজ্র আবার এই গুরুত্রপূর্ণ মৃহর্তে 
আমি লেখনী ধারণ করিতেছি যখন ব্রাহ্মবিবাহ আইনটি লইযা জনসাধারণের মধ্যে 
গপাইয়া দিতেছে, যে বিবাহ সম্পন্ন হইবে রেজিস্টারের সন্মুখে। ইহার তাৎপর্য 
হইল এই যে ব্রান্মবিবাহ ব্রাহ্ম ধর্মপ্রথা অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়া থাকক আর না-ই 
হইয়া থাকুক, ইহার বৈধতার জন্য নৃতন আইনটি অপ্রিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় । সুতরাৎ 
বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্ম ধর্মসন্মত হইল কি না, তাহা লইয়া এই আইনটির 
এতটুকৃও মাথাব্যথা নাই। তবে কি বুঁঝিব যে ব্রাহ্ম বৈবাহিক প্রথাগুলির কোনই 
মূল্য নাই, আর যত মূল্য আছে এই নূতন বিবাহরীতির যাহা আইনসভা আমাদের 
ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছে? ইহা কি আমাদের ধর্মের অপমান নয়) আমি ইহার জনা 
আইনসভাকে দোষ দিতেছি না, দোষ দিতেছি তাঁহাদিগকে যাঁহারা এই আইনের 
জন্য আবেদন করিয়্াছিলেন। তাঁহারা যদি এমন আইনের জন্য আইনসভাকে পীড়াপীড়ি 
করেন, আইনসভাই করিবেনই বা কি? যাহারা এই আইন লইয়া মাতামাতি করিয়াছেন 
তাঁহারা সকলেই ধার্মিক ব্যক্তি। আমি ভাবিয়া পাইতেছি না এই সকল ধার্মিক ব্যক্তি 
কি করিয়া এমন কার্য করিলেন! এই আইনটি যদি ব্রাহ্মসম্মত বিবাহের কেবল 
রেজিস্ট্রেশন হইত, তাহা হইলে ব্যাপার অনা রকম হইত; কিন্তু যখন আইনসভা 
ব্রাহ্মবিবাহ-বিরোধী সিভিল বিবাহ চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন, তখন আমি জিত্রাসা 
করিতে চাই, প্রকৃত ব্রাহ্ম হইয়া আপনারা এই বিধান কেমন করিয়া নীরবে সহা 
করিবেন? আমার মনে হইতেছেঃ আমাদের পবিত্র ধর্মের প্রতি আপনাদের যে 
শ্রদ্ধা ছিল তাহা আপনারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আপনারা এই বলিয়া নিজেদের 
সান্ত্বনা দিতেছেন যে সিভিল বিবাহ ধর্মবিবাহের উপর আর একটি সংযোজন মাত্র। 
কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব যখন ধমনষ্টানগুলির কোন মূলা দেওয়া হইতেছে না, 
অথচ সিভিল রীতিটিকে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হইতেছে? উপরম্থ, কেমন 
করিয়া একজন ব্রাহ্ম রেজিস্ট্ারের সম্মূখে বলিবেন যে একজন নারীকে তিনি তাঁহার 
বিবাহিত পত্ত্বী বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, যখন তিনি ইতোমধ্োই ঈশ্বর ও ধর্মযাকতকদের 
সম্মুখে রাখিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন (কিংবা করিবেন)? ইহা কি নিছক মিথ্যা 
হইবে না? 

এই আইনটি সম্পর্কে আরও একটি বিষয় বিবেচ্য এবং এই বিষয়টি সবাপেক্ষা 
গুরুত্বপর্ণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল ধমান্্ঠটানের বৈধতাব জনা 


১৯৯. 


সম্প্রদায়ের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে উদাত। কিন্ত ইহার জনা-দায়ী কে? সরকার 
নন, আমরা। আমরাই তো স্বেচ্ছায় আমাদের ধমাধিকারগুলিকে সরকারের হস্তে 
তুলিয়া দিতেছি। প্রাক্তন মুসলমান সরকার কিংবা বর্তমান ইংরাজ সরকার কোনদিনই 
হিন্দু কিংবা মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেন নাই; হিন্দু কিংবা মুসলমানের 
ধমনিষ্ঠান, প্রথা এবং আচারগুলি যাহাতে সেই সেই ধর্মবিশ্বাস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত 
হইতে পারে সরকার তাহাতে অনুমতি দিয়া আসিয়াছেন। উপরি-উক্ত সরকার দুইটির 
কোনটিই এ ধমনিষ্ঠান এবং প্রথাগুলি সম্পর্কে কোনদিন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন 
নাই। শিখ, নানকগন্থী, কবীরপন্থী, সাধ, চৈতনাপন্থী বৈষ্ণব, ফেরাজী, পাঞ্জাবের 
নবোদ্ঠুত কোকা সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমান অন্প্রদায় যুগ 
যুগ ধরিয়া পৈত্রিক উত্তরাধিকারসূত্রে এই সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। তাহা 
হইলে আমরা ব্রাহ্মারাই বা কেন' এই. অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব? ইহার পূর্বে 
সরকার আর কখনও এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সতী প্রথার উচ্ছেদের 
কথাই ধরা যাউক। সরকার এই. প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন সত্য, কিন্ত তাঁহারা 
শাস্ত্রের অনুশাসনের বিরুদ্ধে যান নাই। আমাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য রাজা 
রামমোহন রায় দেখাইয়া দিয়াছেন যে শাস্ত্রে সতী প্রথার অনুমোদন নাই। বিধবা 
সুতরাং দেখিতেছি যে এই দুইটি ব্যাপারে সরকার মহারানীর ভারতীয় প্রজাবৃন্দের 
কোন সম্প্রদায়ের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সরকার আজ সর্বপ্রথম আমাদিগকে 
এমন একটি অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে যাইতেছেন যাহা সকল বিভিন্ন মতাবলম্বী 
হিন্দু এবং মুসলমান চিরদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। একবার যদি সরকার আমাদের 
হস্ত হইতে এই অধিকার ছিনাইয়া লন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি ধর্মসন্বন্কীয় কি 
সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই আমরা সরকারের হস্তক্ষেপ ভিন্ন কোন কাজই করিতে 
পারিব না। ইহার ফল যে কি বিপজ্জনক হইবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন । 
আমাদের পুত্রগণ যদি পৈত্রিক উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় তাহাও শ্রেয়, কিন্ত 
তাহারা যেন ধর্মস্বাতন্ত্রা হইতে বঞ্জিত না হয়! ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন কোন 
ঘটনার উল্লেখ নাই যখন ধার্মিক বাক্তিগণের কোন সংস্থা তাঁহাদের ধমাধিকারগুলিকে 
কলছ্িত করিয়া রাখিবে। আমরা বলি যে আমাদের ধর্ম অপরাপর সকল ধর্ম অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট এবং মহত্তম। তবে আমরা কিরূপে এমন জঘনা কর্ম করিতে সমর্থ হইলাম? 
তবে কি আমাদের আত্মিক ধর্মশক্তি অন্যানাদের অপেক্ষা অল্প? তাহাই যদি হয় 
তবে আমরা যেন আর গর্ব না করি যে আমাদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্মস্বাতস্ত্রা রক্ষার 
জনা ভারতের অনেকেই মৃতা বরণ করিয়াছিলেন । আমরা প্রাঙ্মারা কি এতদূর অবনত 
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হইয়াছি যে স্বেচ্ছায়, তাহা বিসর্জন দিব ৭ এমন হইতেই আপনারা যদি এইভাবে 
চন্দেন তাহা হইলে আপনাদের সাহস বীর্য-_ সমস্ত কিছুই ক্রমে জমে বিনষ্ট হইবে; 
এবং আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, পৃথিবীর কোন জাতি, কোন ধর্ম ভবিষ্যতে 
আপনাদের দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে চাহিবে না। সুতরাং হে ভারতীয় ব্রাহ্মগণ 1 জাশিয়া 
উঠুন। আপনারা বিপল্প। হয় আপনারা আপনাদের ধর্মন্বাতন্ত্রা প্রতিষ্ঠিত করুন আর 
নয় তো এই মুহূর্তে ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করুন। | 

উপরোক্ত উদ্দীপনা-পত্রীতে আমি লিখিয়াছি যে ধর্ম বিষয়ে একবার গভর্নমেন্টের 
হাতে যাইলে পুনঃ পুনঃ যাইতে হয়। আমার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইয়াছে। কিছুদিন 
হইল ' সাধারণ ব্রাঙ্মেরা সিভিল বিবাহ আইনের দোষ সংশোধন জন্য গভর্নমেন্টে 
আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট তাঁহাদিগের আবেদনের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ 
দেন নাই এবং দিবার সম্ভাবনাও নাই। সিভিল বিবাহ আইনের প্রতি আমার প্রধান 
আপত্তি এই যে ব্রন্ষমের সম্মুখে ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য দ্বারা ব্রহ্ধীনিষ্ট ব্রান্মের সম্মুখে যে 
বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল সে বিবাহের সন্তান সুজাত বলিয়া গণা হইবে না, 
যে পর্যন্ত না এমন এক ব্যক্তি, যাহার ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই অথাঁৎ রেজিস্ট্রার, 
বলেন এঁ বিবাহ বৈধ । ধার্মিক ব্যক্তিরা এই বিবাহ পদ্ধতির কি প্রকারে অনুমোদন 
করেন তাহা বুঝিতে পারি না। 

১৮৭১ সালের শেষে আমার জোষ্ঠ জামাতা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। 
আমি আমার ইংরাজীতে লিখিত চতুর্দশপদী কবিতাতে এমন আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম 
যে তিনি বোধ হয় বিলাতে অবস্থিতি নিবন্ধন দেশীয় ভাব হারাইবেন না। কিন্ত 
দ্ুঃখের বিষয় বিলাত হইতে তিনি সম্পূর্ণ ইংরাজ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিলাত 
যাইবার পুর্বে তিনি একজন নিষ্ঠাবান উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, বিলাত হইতে আসিবার 
পর তাহার বিপর্যয় দেখিলাম। দেখিলাম সংশয়বাদিতা তাঁহার মনে কিয়ৎপরিমাণে 
প্রবেশ করিয়াছে। ধর্মতত্্দীপিকা তাঁহাকে আমি উৎসর্গ করি, সে উৎসর্গপত্রে এমত 
আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তিনি ডাক্তার স্বরূপে যেরূপ লোকের শারীরিক রোগ 
দূর করিবেন সেইরূপ ধর্মোপদেশ দ্বারা লোকের আধ্যাত্মিক রোগ নিবারণ করিবেন। 
আমার আশা বিফল হওয়াতে আমি মমহিত আছি। যাহা হউক ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
তিনি যেখানে থাকেন যেন সুখেই থাকেন। তাঁহার অনেক অসাধারণ গুণ আছে, 
তিনি যারপরনাই ভদ্র, অমায়িক ও পরোপকারী। বিলাতে অবস্থিতি জনা এই সকল 
গুণ তিনি হারান নাই। তাঁহার মন অতিশয় মধূর। সেই মাধূর্য তাঁহার মুখত্রীতে 
প্রতিফলিত হইয়াছে। আমি খন কানপুরে ছিলাম তথাকার ইংরাভী পঞ্টনের পাদরী 
রেভারেন্ড মিঙ্গ সাহেব আমাদুক বলজিয়াছিলেন, ““তীহার ন্যায় এমন মাধর্যমর্ডিত 
মুখ আমি আর একটিও দেখি নাই।”ঃ সেই পাদরী সাহেব আমাকে আহারের নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন । কিন্থা আমি নিমস্্ণ রক্ষা করি নাই। ভদ্রতাপর্বক তাহা রক্ষা করিতে 
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অস্বীকার পাই। পর্বে যাহা হউক, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজের সঙ্গে নানা কারণবশতঃ 
আহার করি না) কেবল ফল ও চা খাইয়া থাকি। 

এক্ষণে (ইংরাজী আগস্ট, ১৮৮৯) সিভিলিয়ান বীম্স সাহেবের নাম সকলেই 
অবগত আছেন। ইনি দেনা করার জন্য গভর্নমেন্ট হইতে কিছুদিনের জন্য পদাবনতি 
শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি বাঙ্গালী-বিদ্বেষী সাহেব বলিয়া বিখ্যাত! বীম্স সাহেবের 
যেমন দোষ আছে তেমনি কতকগুলি গুণও আছে। ইনি একজন নিপুণ ভাষাত 
ও পুরাতত্বানুসন্ধানী। ইনি ১৮১৭ সালে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধনার্থ ফরাসীস্‌ 
দেশের ফরাসী একাডেমি নায় একটি একাডেমির সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই 
একাডেমির সভোরা বাঙ্গলা ভাষার শব্দ প্রয়োগের শুদ্ধতা বিষয়ে যাহা অবধারণ 
করিবেন তাহা আমাদিগের সকলকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে । সংবাদপত্রে 
ও ছাপান পরিপত্রে এই প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। আমি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে জাতীয় 
সভায় (ন্যাশনাল সোসাইটিতে) বক্তৃতা করি, সেই বক্তৃতার সারমর্ম “ন্যাশনাল 
পেপার”'-এ প্রকাশিত হয়। তাহা দেখিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন “ইট ইজ 
এ সেটলার” অরাঁৎ বীম্স সাহেব ইহার কোন উত্তর দিতে পারিষেন না। যদিও 
বীম্‌্স সাহেব বলিয়াছিলেন ““আমি মহাশয়ের সকল যুক্তি খণ্ডিত করিব””, কিন্ত 
তাহার পরে তাহা আর করিলেন না অথবা পারিলেন না। ভাষাকে প্রথমে স্বাধীনতা 
দেওয়া কর্তব্য। বৈয়াকরণিক ও আলঙ্কারিকেরা ভাষাকে প্রথমে নিয়মিত ও সীমাবদ্ধ 
করিবার জনা নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন। ভাষা তাহা তুচ্ছ করতঃ একটি অক্টরহাসা 
করিয়া আপনার গতিতে চলিয়া যায়। তবে ভাষা স্বেচ্ছাচারবিশিষ্ট ও উচ্চুঙ্খাল অবস্থায় 
চিরকাল থাকে আমার এমত মত নহে। একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিলে তাহাকে 
নিয়মিত করা কর্তব্য। 

- শাকে ইংরাজী- সালে আমি ব্রাহ্ষধর্মবোধিনী সভা সংস্থাপন করি। আদি ব্রাহ্ম 
সমাজ কেবলমাত্র উপাসনার স্থান, যে খুসী এস উপাসনা করিয়া চলিয়া যাও। রামমোহন 
না। মন্দির রক্ষা জন্য ট্রাস্টিগণ নিযুক্ত আছেনঃ তাঁহাদিগের অধীনে মন্দিরের কার্য 
সুনিবহি হয় কি না তাহা দেখিবার জনা এক কমিটি নিযুক্ত আছে। আদি ব্রাহ্ম 
সমাজের লোকসভার কার্য নিবহি জন্য দাতব্য দিতেন। সভা একজন প্রচারক নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হেমচন্দ্র' চক্রবর্তী। ইনি দক্ষিণ বারাসত নিবাসী । ইনি 
দিনকত্বক খুব উৎসাহের সহিত দেশীয়ভাব রক্ষাপূর্বক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার 
পর নানা কারণ বশতঃ আর অধিক দিন সভা টেকিল না। সেই সক কারণের 
মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওুঁদাসীনা একটি কারণ। কেশববার আদি সমাজের 
ঈম্ছক্ধ পরিত্যাগ করা অবধি তিনি কেমন একরকম ভগ্োদাম হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
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গৃহে প্রতি বুধবার নিয়মিত উপাসনা করা এবং প্রতি মাসে তন্ববোধিনী পত্রিকা 
প্রকাশ করা। 

১৮৭২ সালের শেষে মিস্‌ শার্প মহাশয়া মিস্‌ এ্যাক্রয়েড-এর দ্বারা আমার সহধর্মিণীর 
জন্য কোন উপহার দ্রব্য পাঠান। যে দিন মিস্‌ গ্যাক্রয়েড কলিকাতায় শ্ঁছেন তাহার 
পর দিন কোন প্রয়োজন উপলক্ষ্যে বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে 
দেখা করিতে যাই। কথোপকথনের পর তিনি বলিলেন “আপনি মিস্‌ এাক্রয়েড-এর 
সঙ্গে দেখা করিবেন? তিনি আপনার পরিবারের জন্য মিস্‌ শার্প প্রেরিত উপহার 
আনিয়াছেন।+* আমি বলিলাম ““আহ্াদপূর্বক দেখা করিব।*” তৎপরে তিনি আমাকে 
দোতলায় লইয়া গিয়া মিস্‌ এাক্রয়েড-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। পরিচয় 
করিয়া দিয়া তিনি বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। মিস্‌ এ্যাক্রয়েড-এর সঙ্গে আমাদিগের 
সামাজিক অনেক .বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি বলিলাম “যদি আমরা 
ইংলন্ড জয় করিয়া তথাকার লোক দ্বারা আমাদিগের রীতি-নীতি অনুকরণ কার্যে 
যদি আমরা উৎসাহ প্রদান করিতাম তাহা হইলে আপনারা কি পছন্দ করিতেন ?£, 
তিনি বলিলেন ““না””। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “কোন সাহেব যদি ধুতি পরিয়া 
লন্ডনের রাস্তায় বেড়ান তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে কি করেন ?+ মিস্‌ এযাক্রয়েড 
তাহাতে উত্তর করিলেন “উই ইনস্টেন্টলি ক্ল্যাপ হিম টু বেডল্যাম+ অথাৎ “আমরা 
তাহাকে পাগলা গারদে দিই।?* তাহাতে আমি বলিলাম “আপনারা যেমন এঁ কার্য 
ঘৃণা করেন, আমরাও সেইরূপ বিলাতফেরৎ বাঙ্গালী দ্বারা ইংরাজ পরিচ্ছদ ব্যবহার 
সেইরূপ ঘৃণা করি।” স্ত্রী-্বাধীনতার বিষয়ে কথা হওয়াতে আমি বলিলাম ““বিনা 
সুশিক্ষায় স্ত্রী-স্বাধীনতা অনিষ্টকর।£ তিনি বলিলেন ““ঠিক বলিয়াছেন, বিনা শিক্ষায় 
স্ত্রস্বাধীনতা অত্যন্ত অনিষ্টকর।+ তিনি এইরূপ আমার সকল কথা মানিয়া 
যাইতেছিলেন, কিন্ত ভিতর ভিতর রাগিতেছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। 
তাহার পর আমার দুভাগাক্রমে আমি বলিলাম “আপনি ইংরাজী আদব-কায়দাগুলিকে 
শ্রেষ্ঠ ভাবেন।”' এই কথা বলাতেই তিনি টেবিল চাপড়াইতে লাগিলেন, গৃহের 
লাগিল। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল আমাফে বা প্রহার করেন। আমি কম্পিত 
কলেবর হইয়া বলিলাম “ক্ষমা করিবেন মহাশয়া, আমি খারাপ ভাবিয়া কিছু বি 
নাই।ঠ' এমন সময়ে মনোমোহনবাবু বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি দুজনে মিষ্টালাপ 
হইতেছে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখেন দাক্জা উপস্থিত। আমি তৎপরে বিদায় 
লইলাম। বিদায় লইবার সময়ে মিস্‌ এ্যাক্রয়েড আমাকে একটি নমস্কার করিলেন, 
কন্তু যখন প্রথম দেখা হয় তখন শেকহ্যান্ড করিয়াছিলেন। নমস্কার করিবার অর্থ 
এই যে “'যখন আপনি জাতীয় ভাব এত ভালবাসেন তখন আপনাদিগের জাতীয় 
প্রথান্সারে আপনাকে নমস্কার করা উচিত।” আমি হারিবার পাত্র নহি, আমি 
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মনোমোহনবাবুকে বলিয়া আসিলাম ““ম্যাম্‌ সাহেবকে বঙ্গিবেন যে তাঁহার নমস্কারটি 
অতি সুন্দর দেখাইয়াছিল।”' মিস্‌ এাক্রয়েড কোপরস্বভাবা স্ত্রীলোক। কেশববাবু একবার 
তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তাহাতে তর্ক উপস্থিত হইয়া দুইজনে রাগারাণী 
হয়। কেশববাবূ বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময় সিঁড়িতে নামিতেছিলেন এমন সময়ে 
মিস্‌ এাক্তয়েড সিঁড়ি পর্যস্ত আসিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত আর একবার ঝগড়া 
করিয়া গেলেন। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর মিস্‌ এাক্রয়েড কলিকাতায় বয়স্কা 
স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয় কি প্রকারে চালান কর্তব্য 
সে বিষয়ে আমার পরামর্শ জিন্তাসা করিয়াছিলেন । আমি অন্যানা পরামর্শের মধো 
রামায়ণ-মহাভারত পড়াইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহার পর ম্যাম সাহেব আমি 
এত জাত্তীয়ভাবানূরাগ্ী হইয়া পত্র লিখিবার সময় বাঙ্গালা কাগজ ব্যবহার না করিয়া 
ইংরাজী কাগজ ব্যবহার করি কেন এরূপ খুঁটিনাটি ধরাতে আমি একেবারে পত্র 
লেখা বন্ধ করিলাম। তংপরে একদিন মিস্‌ গ্যাক্রয়েড আমার বাটীন্থ স্ত্রীলোকদিগের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মিস্‌ এাক্রয়েড এক্ষণে (১৮৮৯) আলিপুরের 
জজ বেভারিজ সাহেবের স্ত্রী। তিনি এক্ষণে বধির হইয়াছেন শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত 
হইলাম। 

কুচবিহার বিবাহের পরে ভারতবরীয় ব্রা্মসমাজে যে আত্মবিরোধ উপস্থিত হয় 
তাহার সূত্রপাত তাহার ৫/৬ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। ১৮৭২ সালে ভারতবর্ীয় 
ব্রাহ্মসমাজের সভা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষম পক্ষ কতকগুলি ব্রা্ষাসমাজ মন্দিরে যে 
পার ভিতরে স্ত্রীলোকেরা বসিতেন সেই পদার বাহিরে আপনাদিগের বাটার 
স্ত্রীলোকদিগকে বসাইবার অধিকার জনা সমাজমন্দিরের অধাক্ষদিগের নিকট আবেদন 
করেন; কিন্ক অধ্যক্ষেরা সম্মত না হওয়াতে উক্ত সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত করিয়া 
বাহির হইয়া পড়েন। এই দলের নেতা ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরি, দুগ্গমোহন 
দাস, রজনীনাথ রায় প্রভৃতি ছিলেন এবং ঠঁহাদিগের সহিত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীও 
যোগ দিয়াছিলেন। হারা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পরামর্শমতে আমি দিনকতক এই নূতন সমাজের আচার্যের কার্য করি। দেবেন্দ্রবাবু 
ও আমি, আমাদিগের মধো এই কথা স্থির হইল যে আদি ব্রাহ্মসমাজে সমাজ-সংস্কার 
বিষয়ে রক্ষণশীল, তথাপি যে আমাদিগকে উপাসনা করিতে ডাকিবে আমরা অধশা 
যাইব, তাহাতে আমাদের আপত্তি করা উচিত হয় না। নৃতন সমাজে আমার অবাবহিত 
সম্মুখে অর্ধচন্ত্রাকৃতির আকারে স্ত্রীলোকেরা বসিতেন; তাহার পেছনে পুরুষেরা বসিতেন। 
বনুবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বার্টীতে প্রতি রবিবারে এ সমাজ হইত । স্ত্রীলোকেরা 
প্রথম সহধর্মিণী প্রধান গায়িকা ছিলেন । তিনি ধর্মপরায়ণা ছিলেন। এই সমাজ ৬/৭ 
মাসের পর উঠিয়া গেল। রাখাঙ্গবাবুর বর্তমান (১৮৮৯) সহধর্মিণীর শুনিতে পাই 
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বাকৃপটুতা ও ধর্মপ্রচারের বিলক্ষণ মতা আছে। 

ডাক্তার অ্নদাচরণ খাস্তগিরির প্রথমা কন্যা কুমারী সৌদামিনী উপরিবর্ণিত সমাজের 
সভ্য ছিলেন। তাঁহার পিতা সমাজসংস্কার বিষয়ে এত অগ্রসর হইলেও ধর্মসংস্কার 
বিষয়ে তত অগ্রসর ছিলেন না। তিনি সৌদামিনীর বিবাহ প্রচলিত হিন্দুমতে দিয়াছিলেন। 
দেবেন্দ্রবাবু ও আমি, দুইজনে স্থির হইল যে বিবাহ ক্রিয়া সকলই প্রচলিত হিন্দুমতে 
হউক, কেবল শালগ্রামশিলা না আনিলেই আমরা বিবাহে উপস্থিত থাকিব । খাস্তগিরি 
মহাশয় বলিলেন যে শালগ্রামশিলা আনা হইবে না। প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান বিলাতফেরৎ 
বিহারীলাল গুপ্তের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে বিষম জনতা হইয়াছিল 
লোকে লোকারণ্য। এই জনতার কারণ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম খাস্তগিরি প্রচলিত হিন্দ্রমতে 
বিবাহ দিতেছেন ও প্রসিদ্ধ বিলাতফেরৎ বিহারীলাল গুপ্ত সেইমতে বিবাহ করিতেছেন, 
এই দৃশ্য দেখিবার জনা সকল লোকে সমূৎসুক হইয়াছিল । প্রচলিত হিন্দধর্মাবলম্বীদিগের 
মধ্যে সকল প্রকার লোকই উপস্থিত ছিলেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকও উপস্থিত 
ছিলেন। এই জন্য খাস্তগিরির বিপক্ষে ভারতবরীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখ স্বরূপ “মিরার 
প্লেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে এঁদিন বিবাহের বার্টী “হল্‌ অব অল্‌ নেশন্স্‌ হইয়াছিল । 
প্রসিদ্ধ গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেল-এর এ নাম। দিলকতক এমন হইল যে প্রায় প্রতাহ 
মিরার খুলিলেই খাগিরি ও আমার এই দুইজনের গালাগালি দেখিতে পাওয়া যাইত। 
আমাকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা জন্য গালাগালি দিত। বার্টীর যে ঘরে বিবাহ হইয়াছিল; 
সেই ঘরে কতকগুলি বাছা বাছা লোককে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মধ্যে 
দেবেন্দ্রবাবু ও আমি ছিলাম। পল্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ লোক এ ঘরে উপস্থিত ছিলেন। 

ইং ১৮৭৩ সালে (১৭৯৪ শকে মাঘ মাসে) শ্রীমৎ প্রধান আচার্য প্রাচীন উপনয়ন 
পদ্ধতি যতদূর ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত করা যায় তাহা করিলেন। পূর্বে যে অনুষ্ঠান 
পদ্ধতি প্রকাশিত হয় তাহাতে উপনয়ন বলিয়া একটি ক্রিয়া আছে বটে, কিন্ত তাহা 
কেবল ব্রাহ্ম উপদেষ্টার নিকটে কোন বালককে আনিয়া তাঁহার উপর তাহার ধর্ম 
শিক্ষার ভার অর্পণ করা। কিন্তু নৃতন প্রবর্তিত উপনয়ন পদ্ধতিতে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাপূর্বক 
উপবীত গ্রহণ করার নিয়ম প্রবর্তিত হইল। ঘদি অনা দেশের অভিজাত ব্যক্তিরা 
সম্মুখের পা তোলা সিংহের প্রতিকৃতি ব্যবহার আভিজাতোর চিহ্ন স্বরূপ জ্রান করেন, 
তবে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণবং শোস্তব ত্রাঙ্গেরা প্রাচীন খষিদিগের সন্তান বলিয়া 
পৌত্তলিকতার সহিত কোন সংশ্রব না রাখিয়া উপবীত আধাত্বিক আভিঙ্তাতোর 
চিহৃম্বরূপ যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি কোন হানি দেখি না। 
জাতিবিডেদ প্রথা কোন না কোন আকারে সকল্প জাতীয় মনুষ্য সমাজে থাকিবেই 
থাকিবে, যদি আমাদিগের দেশের মতন জাতিবিভেদ প্রথা না থাকে তথাপি ধনী 
দরিদ্রের মধো বিশেষ গ্রডেদ করা প্রথা থাকিল্র। সেও এক প্রকার জাতিবিভেদ 
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প্রথা। আমরা কেবল এইমাত্র দেখিব যে পৌন্তলিকতার সহিত সংশ্রব না থাকে; 
যেহেতু অপরিমিত দেবতার পরিবর্তে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাঙ্দের পক্ষে নিষিদ্ধ । 
নৃতন প্রবর্তিত প্রথানুসারে দেবেন্দ্রবাধু সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক 
তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ দুই পুত্রের উপনয়ন দেন। পৌত্তলিকতা ছাড়া ব্রাহ্মণ্য সকল নিয়ম 
তিন দিন পূর্বে আমি নিবাঁধই দত্তপুকুরে আমার দ্বিতীয় জামাতা দীননাথ দত্তের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। যেদিন উপনয়ন হয় সেইদিন যে দালানে ক্রিয়া হইতেছিল 
আমি নিবাঁধইয়ের ফেরতা একেবারে সেই দালানে গিয়া বসি। আমি জানিতাম না 
যে শুদ্রে তথায় বসিতে পারিবে না এমন নিয়ম হইয়াছে । এরূপ নিয়ম হইয়াছে 
জানিলে আমি তথায় বসিতাম না। যেহেতু সমাজনায়কেরা ভালরূপ বিবেচনা করিয়া 
যে নিয়ম অবধারিত করেন তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা আমার ম্বভাব নহে, তাহা 
পালন করা কর্তব্য মনে করি। প্রথমে আমি নুতন উপনয়ন প্রথার বিপক্ষ ছিলাম, 
কিন্ত এরাপ উপনয়ন ব্যতীত আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতি সবয়িব সম্পন্ন 
হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম। 

পূর্বে একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে “ফ্রেন্ড, অফ্‌ ইন্ডিয়া” সম্পাদক রুটলেজ 
সাহেব নিজে স্রীষ্টীয়ান হইয়াও আমার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। 
করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি বিলাত্ গমন করেন। তিনি ভারতবাসীদিগের পক্ষ 
সমর্থন করিয়া “ফেন্তু অফ্‌ ইন্ডিয়া” কাগজে লেখাতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিবার জন্য উত্তরপাড়ার জমিদারবাবুরা উত্তরপাড়ায় এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন, 
তাহাতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত লোক উপস্থিত ছিলেন। 
আমরা আদি সমাজ হইতে কতকগুলি লোকে এই সভায় উপস্থিত থাকি। আমি 
সকলের পেছনে বসিয়াছিলাম, তাহাতে জমিদারবাবুদিগের একজন আসিয়া "আমাকে 
বলিলেন, “আপনি আমাদের জাতীয়-ধর্মের সমর্থক, আপনার পেছনে বসা উচিত 
হয় নাঃ চলুন আপনাকে সম্মুখে লইয়া বসাই।”* এই বলিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র প্রভৃতি যেখানে বসিয়াছিলেন সেখানে লইয়া গিয়া তিনি আমাকে বসাইলেন। 
রুটলেজ সাহেব বিলাতে গিয়া আদি ত্রাম্মসমাজ ও আমার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে 
তাঁহার প্রণীত “ইংলিশ রুল ত্যাণ্ড নেটিভ ওপিনিয়ন ইন ইন্ডিয়া" বিষয়ে যাহা 
লিখিয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
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১৮৫২ শ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার প্রাচীরে প্রাচীরে এই মর্মে এক 
বিজ্ঞাপন ঘোষিত হয় যে, ব্রাহ্মগণের অগ্রজ গোষ্ঠীর (“আদি সমাজ" নামে অভিহিত) 
যাজক, সকল ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ, এইট বিষয়ে এক বভভৃতা দিবেন। পূর্বের 
এক অধ্যায় বলা হইয়াছে যে, দুইটি ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সারগর্ত 
পার্থকা বিদামান, যদিও উভয় গোষ্ঠীই বলেন যে, তাঁহারা সেই প্রথম ও মস্থান্‌ 
ব্রাঙ্ষ রাজ্ঞা রামমোহন রায়ের অনুবর্তী। তরুণ গোষ্ঠী অথাৎ কেশবচন্ত্র সেনের গোষ্টীটির 
ধর্মমত প্রায় ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান ধর্মমতেরই ন্যায়। অগ্রক্ত গোষ্ঠীটি বিশ্বাস করে 
যে+, ভিতরে বাহিরে নানা উদ্গত দলে ভারাক্রান্ত হইলেও হিন্দুধর্মের আদর্শ 
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একযেবাদ্ধিতীয়ম্‌ ঈশ্বরের এক্যানুভূতি ও উপাসনা; এবং বেদের শিক্ষায় প্রত্যাবর্তন 
করার অর্থ শুদ্ধ (যদিও ববিত্বময়) ঈশ্বরবাদে প্রত্যাবর্তন করা। আমি এই সময় 
দুই বংসর ভারতবর্ষে ছিলাম এবং দুর্গাপূজা ও জগন্নাথ পূজা উৎসবগুলির পুঙ্থানুপুঙ্খ 
চিত্র স্বদেশে পাঠাইয়াছিলাম। তবে এই চিত্রগুলি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছিল। 
আমি ইহাও অনুভব করিয়াছিলাম যে, ইংরাজগণ ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাসগুলিকে এবং 
সেই ধর্মসমূহে বিশ্বাসী মানুষগুলিকে সঠিকভাবে বুঝিতে পারেন না। যাহাই হউক, 
বিজ্ঞাপনটি বিস্ময়ের উদ্রেক করিল। এখন কথা হইল এই যে, আদি সমাজের 
এই যাজক (পরে জানিলাম ইনি একজন সঙ্জন পন্ডিত) কলিকাতার মিশনারীগণের 
এবং শিক্ষিত ইংরাজগণের মুখের উপর কি ইহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে, 
হিন্দুধর্ম স্ত্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা আরও উন্নত? দেখিলাম, তিনি তাহাই করিলেন এবং 
এই বিতর্কের পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে হিন্দুগণ, ঈশ্বরের কল্যাণে 
এবং স্রীষ্টধর্মের বিনা সহায়তা সেই অখন্ড সত্যে উপনীত হইতে পারেন-__যে সত্য 
বলে যে, ঈশ্বর একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। আমি হিন্দুধর্মের হইয়া কোন কথা বলিতে চাহি 
নাই বা বলিবও না। বু হিন্দু পক্তিত এবং চিস্তাশীল ব্যক্তি ঘাঁহারা আজও দাবি 
করেন যে হিন্দুধর্ম তাঁহাদের প্রুবতারা, তাঁহাদের মননধারার কিছুটা পরিচয় দেওয়াই 
হইল আমার উদ্গেশ্য। 

সেই অবধি আমি নানাভাবে এই দুই ব্রাহ্মগোষ্ঠীর লেখাগুলি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। এই লেখাগুলি এমন আশ্চর্য ভক্তিমূলকঃ এবং 
ঈশ্বর ও মানবগ্রেমে এমনই সিঞ্চিত যে ইহার তুলনা মেলাই ভার। ইহার তুলনা 
মিলিতে পারে একমাত্র প্রাচীন ক্যাথলিক ঈশ্বরতত্বত্রগণের অপরূপ ভক্তিমূলক লেখায়। 
এমন এমন অংশও আমার চোখে পড়িয়াছে যেমন : 

““স্বীষ্টান লেখকগণের পৃত রচনাগুলির মধ্যেও কি প্রগতি উপলব্ধ হয় না? 
মোজেস্এর এলোহিম হইতে নৃতন টেস্টামেন্টের ঈশ্বর পর্যন্ত এই যে রূপান্তর, 
ইহা কি বিরাট নয়? ইহুদীয় ধর্মে এক পরিবর্তন আসিল-_ভয় হইতে প্রেমের 
দিকে, শক্তি হইতে প্রজ্ঞার দিকে ঈশ্বরের সুবিচার হইতে ঈশ্বরের করুণার দিকে 
জাতি হইতে একক ব্যজির দিকে, এই জগৎ হইতে অন্য জগতের দিকে, পিতার 
মীরার প্লান ৭০ 
দিকে এবং অগ্নি, ভূমিকম্প ও ঝঞ্জা হইতে “ক্ষুদ্র শান্ত ধ্বনি'র দিকে ।..... 
আমাদের জীবনকে শুদ্ধ ও পবিভ্র করি। এসো, হন এপৃজও 
স্বীকার করি। হে ঈশ্বর, প্রভু, পিতা, আমাদের ব্তরাণকতাঁ ও কর্ণধার ! আমরা দুর্বল, 
তাই সাহাযোর জনা তোমার মুখাপেক্ষী হইয়া আাছি। সর্বদা তোমার জ্যোতি দান 
করিও কারণ এই অন্ধকার ও বিপদের মধো গুই জ্োতিঃই 'আমাদের একমাত্র 
গাস্ত্বনা। আমাদের তাগ করিও না; 'আমাদের আম্মাকে আরও বীর, স্থির ও সুরক্ষিত 
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কর, যাহাতে আমরা যুগ যুগ ধরিয়া তোমার মহিমার সাক্ষ্য বহন করিয়া যাইতে 
পারি!” (ইহা আমার '্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিরক্ষার্থে” হইতে উদ্ধৃত।) 
ঠিক এইভাবে ওই একই গোষ্ঠীর একজন লেখক ব্রাহ্ষধর্মের জন্য আবু বেন 
আধেমের স্বপ্ন-কথাগুলিকে দাষি করেন : “আমি মানুষকে ভালবাসি এইভাবে আমাকে 
লিখিয়া রাখুন।** এই সাহিত্য ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হইতেছে এবং ইহা উভয় ব্রাহ্মগোষ্ঠীর 
সহিতই সম্পৃক্ত। প্রত্যেকটির নিজস্ব পুস্তিকা আছে, সংবাদপত্র আছে, নৈতিক, 
সামাজিক এবং ধর্মীয় উন্নতির জন্য সভাসমিতি আছে। উভয় গোষ্ঠীই একযোগে 
ঘোষণা করেন যে, শ্রীষ্টধর্মের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই, এবং যুগে যুগে 
সভ্যতা যে সকল সৎ ধর্মকে জন্ম দিয়াছে; শ্রীষ্টধর্ম সেগুলির অন্যতম, ইহার অধিক 
কিছু নহে। 7 
, আদি সমাজের যাজক তরুণ ব্রাহ্মগোষ্ঠী এবং স্ত্রীষ্টান মিশনারীদের সম্মুখে প্রমাণ 
করিতে চাহিলেন যে, 

“হিন্দুধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ট, কারণ (১) কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে 
ইহার নামকরণ হয় নাই; (২) ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ইহা কোন মধ্যস্থ মানে 
না; (৩) হিন্দুগণ ঈশ্বরকে পূজা করেন আত্মার আত্মা হিসাবে এবং জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে কি বিষয়কর্মে, কি আনন্দে, কি সামাজিক আলাপ-আলাপনে ; (৪) 
অপরাপর শাস্ত্রগুলির মতে উপাসনা পুরস্কার-সাপেক্ষ, কিন্তু হিন্দ্ুগণ ঈশ্বরের উপাসনা 
এবং ধর্মচ্চ করেন কোন পুরস্কারের অপেক্ষা না করিয়া, ঈশ্বরপ্রেম এবং ধর্মচচহি 
এই উপাসনার প্রথম ও শেষ কথা; (৫) ইহা অসাম্প্রদায়িক এবং সকল ধর্মের 
কল্যাণে বিশ্বাসী; (৬) ইহা কাহাকেও ধর্মান্তরিত করে না, ইহা সহনশীল এবং 
এতদূর ভক্তিমূলক যে ইহা সম্পূর্ণভাবে কাল ও বোধনিরপেক্ষ ; (৭) ইহা সকল 
জ্ঞানের আদি উৎস।+ঃ 

ইতিহাস ও বর্তমান তথ্যের সম্বন্বয় সাধন করিয়া বক্তা যে যুক্তিগুলি খাড়া করেন 
তাহার কতকগুলি উপরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। 

এই মতের বিরোধিতা করেন রেভারেন্ড ডাঃ মারে মিচেল নামক এক সুশিক্ষিত 
ভদ্র মিশনারী এবং তরুণ ব্রাহ্মগোষ্ঠীর কয়েকজন সভ্য। ডাঃ মিচেল বলেন বে, 
তন্্শাস্ত্রসমূহ হিন্দুদিগের পবিত্র ধর্মশান্ত্রের অস্তর্গত। এবং তিনি তন্ত্রশাস্ত্র হইতে এমন 
এমন অংশ উদ্ধৃত করেন যাহা যাহা নীতিবিগহ্িত। আদি সমাজের যাজক মহাশয় 
তৎক্ষণাৎ তাহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন “আমি তান্ত্রিক নই, সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রের 
দোষগুণ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করিতে আমি অসম্মত। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা 
সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার সময় আমার উদ্দেশ্য ছিল ইহাই প্রমাণ করা বে, বেদ, 
উপনিষদ, স্মৃতি ও পুরাণগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিকৃষ্টতম শাস্ত্র যে তন্ত্র তাহার 
মধ্যেও একেস্বরবাদিতা সম্বন্ধে সুমহান বর্ণনা আছে তরুণ ব্রা্ষাগোষ্ঠী এই বলিয়া 
নি.র.স.-১১ ১৬১ 
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অভিযোগ করেন যে, বাবু রাজনারায়ণ বসুর গোষ্ঠীটি রাজা রামমোহন রায় এবং 
তাঁহার অনুবতী' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন ; উপরস্ত, 
প্লাজা রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যের সন্ধানকে কোন একটি বিশেষ 
ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, যে ব্যক্তি মহৎ ও সঙ্জন, 
সে-ই শিক্ষক; সমগ্র প্রকৃতিই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ এবং বিশুদ্ধ যুক্তিই সার্থক যাজক। 
বাবু বতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (যিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত জমিদার এবং রাজা রামমোহন 
রায়ের শিষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের আত্মীয় ও অনুবর্তী) বলেন যে, হিন্দুধর্ম সত্যের 
অফুরস্ত উৎস। শাস্ত্র হইতে সুন্দর সুন্দর অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্যকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। 

উভয় ব্রাহ্মগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের ধর্মমতগুলিকে সাধারণ্যে পরিচিত করা, 
কিন্ত এই বিতর্ক ভারতবর্ষে বিশেষ কোন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। তবে আমার 
লাভ হইয়াছে এবং দুই দিক দিয়া পাঠকদেরও লাভবান হইবার সম্ভবনা আছে। 
এক-_ এই বিতর্ক দেখাইয়া দিয়াছে গ্লেঃ একদিকে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সমাজ 
যেমন হিন্দুধর্ম হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন, অন্যদিকে অগ্রজ সমাজটি হিন্দুধর্মের 
নিকটতর হইতেছেন এবং সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মকে গৌত্তলিকতা হইতে একেশ্বরবাদী 
দর্শনে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দুই__তরুণ ব্রাহ্মাগোষ্ঠীটি হিন্দুধর্ম হইতে 
দূরে সরিয়া গেলেও, ্রীষ্টধর্মের এতটুকু নিকটতর হইতেছেন না। উভয় সমাজেরই 
উপাসনা-পদ্ধতি ও উৎসব-অনুষ্ঠান ভক্তির গভীরতায় এবং সঙ্গীত ও পুষ্পের সাহায্যে 
মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াসে বিশেষভাবে হিন্দুধমী। এই বিতর্কের সময় বাহিরের কোন 
এক উৎসুক ভদ্রলোক ্রীষ্টোপদেশের আরও সারল্যা, নিষ্টা, গভীরতা, ভক্তি, দাক্ষিণ্য 
এবং বিশুদ্ধতার নজির দেখাইয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলে, ন্যাশনাল (আদি সমাজ) 
পেপার ইহার জবাবে হিন্দুদাক্ষিণ্য, মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আরও অনেক 
কিছুর কতকগুলি সুন্দর নজির প্রদর্শন করেন। তথ্যগুলি অনায়াসে স্বীকার করিয়া 
লওয়া যাইতে পারে । তবে এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহা 
হইল এই যে, যদি এই সকল প্রাচীন লেখা এবং কোরাণের মধ্যে দৃষ্টিপাত করি, 
তাহা হইলে দেখিব যে নৃতন টেস্টামেন্টের সহিত এইগুলির পার্থক্য অসীম । আমি 
ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, ভারতবর্ষের এই অনুসন্ধিংসা কোন্‌ লক্ষ্যের দিকে ধাবমান 
হইয়াছেঃ তবে আমি পাঠকদের এই বলিয়া অনুরোধ করিব, তাঁহারা যেন সহানুভূতি 
ও সনৃদয়তার দৃষ্টিতে ইহাকে দেখেন ।+? 

ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রথম কলেজ-সম্মিলন (০011626 7২9111011) হয়। আমি 
উহা প্রথম বিখ্যাত জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রস্তাব করি। জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে 
হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলাম। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বপ্রথম জেলা পুলিস সুপারিন্টেশুল্ট 
হন। যখন আমি তাঁহার নিকট এ প্রস্তাব করি, তখন তিনি বালেশ্বরের জেলা 
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পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। আমি প্রথম এই প্রস্তাব করি কেবলমাত্র পুরাতন 
হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা কোন উদ্যানে সম্মিলিত হইয়া আমোদ-আহ্রাদ করেন। 
জগদীশনাথ রায় আমার প্রস্তাবকে প্রসারিত করিয়া সকল কলেজের ছাত্রদিগকে 
তাহার অন্তর্তৃত করেন। প্রথম কলেজ সম্মিলন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের “মরকত 
নিকুঞ্জ” নামক বিখ্যাত উদ্যানে হয়। আমি সেই সম্মিলনে হিন্দু অথবা প্রেসিডেলী 
কলেজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি। উহা আমার বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম খন্ডে আছে। আমি 
যে ঘরে উহা পাঠ করিতেছিলাম সেই ঘরে ঢুকিয়া কি হইতেছে দেখিতে একটি 
দর্শক উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু এই বলিয়া বারণ করিলেন যে “ও-ঘরে 
আর কি দেখিবে ? ও-ঘরে “সেকাল একাল” হইতেছে ।”* আমার কলেজের সমাধ্যায়ী 
ও মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিতের প্রতি বাঙ্গালা পুস্তক 
হইতে বাছা বাছা স্থান পড়িবার ভার ছিল। তিনি একটি অশ্লীল স্থান খানিক পড়িয়াছেন 
এমন সময় জগদীশনাথ রায় তাহাকে একটি ধমক ও তৎপরে একটি উপহাস দ্বারা 
তাহা হইতে বিরত করিলেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক অতি সামান্য বেশ 
ধারণ করিয়া সকলের অভ্যর্থনা ও পরিচরযা করিয়াছিলেন। এই সামান্য বেশ ধারণ 
জন্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র সকল তীহাকে প্রশংসা করিয়াছিল। 

দ্বিতীয় বৎসরে কলেজ-সম্মিলনে জগদীশনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন না। সকল 
বিষয়ে অধ্যক্ষতা আমাকে করিতে হইয়াছিল। এ সম্মিলনও “মরকত নিকুঞ্জে” 
হয়। বিখ্যাত ““শকুস্তলাতত্ব*” প্রণেতা বাবু চন্দ্রনাথ বসুঃ এম. এ. এইবার সম্মিলনের 
সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবার বক্তৃতা ও গানের শেষে কতকগুলি নাটকের 
বাছা বাছা স্থান অভিনীত হইয়াছিল ও কতকগুলি মৃক অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল । 
তৎপরে কলেজ সম্মিলন তিন-চারি বৎসর বন্ধ থাকিয়া ১৮৮১ সালে পুনরায় “মরকত 
নিকুঞ্জেঃ? হয়। সেবার কোন বে-বন্দোবস্ত বশতঃ উপস্থিত জনসমূহ ক্ষেপিয়া উঠিয়া 
অত্যন্ত গোলমাল করাতে রাজজ্রাতৃদ্বয় (যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন) তাঁহাদের 
বাগানে সম্মিলন হওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তাহার পর বৎসর হইতে লাহাত্রাতৃদ্বয়, 
রাজা দুর্গাচরণ ও বাবু শ্যামাচরণ, উক্ত সম্মিলন করাইবার ভার গ্রহণ করেন। কয়েক 
বৎসর উহা তাঁহাদিগের উদ্যানে হইয়া একেবারে বন্ধ হয়। বড় দুঃখের বিষয় যে 
কলেজ সম্মিলন আর হয় না। উহা একটি মনোহর ব্যাপার ছিল। সম্বংসরের পর 
বৃদ্ধ ও যুবক কলেজিয়ান একত্রিত হইয়া পরস্পর মিষ্টালাপ করিতেন । তাহাতে বড় 
আনন্দের উদয় হইত। কি প্রকার আনন্দের উদয় হইত তাহা আমার হিন্দু কলেজের 
ইতিবৃত্ত বিষয়ক প্রবন্ধের শেষ কয়েক পংক্তিতে বিবৃত আছে। কলেজ সম্মিলন 
জ্ঞানাহার ও সৌহার্দরসামৃতপানে (55851 01 1585011 21 0৬/ 9 901) অথবা 
জানের ভোজ ও আত্মার ঢলাটলি করিবার একটি প্রধান উপায় ছিল। উল্লিখিত 
কয়েক পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।__ 
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“অদ্যকার সম্মিলন অতি শুভ ঘটনা। ইহার দ্বারা অনা কোন উপকার যদি 
না হয়ঃ অন্ততঃ এই উপকার হইল যে, আযৌবন পরিচিত সেই সকল পুরাতন 
মুখশ্রী অদ্য আমরা দেখিতে পাইলাম। সেই সকল মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া জীবনের 
সেই অতি সুখদ পরম মনোহর কাল স্মরণ হইতেছে, যখন আমরা এক বেখ্ে 
উপবিষ্ট হইয়া এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিতাম। ইহা অল্প আহ্রাদের বিয়য় 
নহে। এই সম্মিলন প্রকাশ করিতেছে যে, আমাদের চিন্ত কেবল সামান্য অর্থনিন্তায় 
বদ্ধ নহেঃ___তাহা কেবল সামান্য অন্নপানের জন্য ব্যস্ত নহে। ইহাতে প্রদর্শন করিতেছে 
যেঃ আমাদিগের জ্ঞানের জন্য ক্ষুধা ও সৌহার্দরস পানের জন্য পিপাসা আছে। 
বৎসর বংসর এই প্রকার সম্মিলন দ্বারা ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে কে বলিতে 
পারে? এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইলে যে-কোন সংপ্রসঙ্গ ও সপ্রস্তাব 
উখিত হইবে না, ইহা অতি অসস্ভব। সেই সকল সব্প্রসঙ্গ সত্প্রস্তাব হইতে ভবিষ্যতে 
কি ফল ফলিবে তাহা কে জানে ?+, 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 
“জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার+ঃ অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলার ভাব 
তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এ 
হিন্দুমেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় “জাতীয় 
সভা+? সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত ““জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার? 
আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। প্রথম যে বংসর (১৮৬৭ সাল) হিন্দুমেলা হয় আমি 
মস্তকের পীড়া জন্য মেদিনীপুর হইতে ছুটী লইয়া বোড়ালে অবস্থিতি করিতেছিলাম। 
আমি এবং আমার বোড়ালবাসী কতকগুলি বন্ধু একত্রিত হইয়া বঙ্গের পূর্ব মহিমা 
বিষয়ে এক কবিতা রচনা করিয়া মেলায় পাঠার্থ প্রেরণ করি। উপহাসচ্ছলে আমি 
বলিয়াছিলাম যে উহার শিরস্থ স্থানে “বোড়াল কবিবৃন্দ কর্তৃক বিরচিত** এই বাক্য 
লিখিয়া দেওয়া যাউক। এ কবিতার প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া গেল: “বঙ্গের 
পর্ব মহিমা বর্ণন?? 

(বোড়ালের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা বিরচিত ও মৎ 
কর্তৃক সংশোধিত ।) 


। €১) | 
দেখিয়া উৎসব-সভা পুলকিত প্রাণ । 
জাতীয় উন্নতি চিহ্ যা'তে বিদ্যমান ॥ 
বঙ্গের *দুঃখের নিশা বুঝি” পোহাইল। 
ভ্রাতৃভাবে পুত্র তাঁর সকলে মিলিল ॥ 
এই উপলক্ষে মন চাহে বলিবারে। 
বঙ্গের মহিমা পর্ব বঙ্গীয় মাঝারে ॥ 


১৬৩৪ 


(২) 
পুরাকালে যুধিষ্ঠির যজ্ের কারণ। 
দিশ্বিজয় হেতু ভীমে করেন প্রেরণ ॥ 
সমুদ্র ও চন্দ্রসেন বঙ্গে নৃপদ্ধয়। 
সমরে নিপুণ দৌঁহে সাহসী নির্ভয় ॥ 
উভয়ে সমর করে বৃকোদর সনে। 
ভারতীয় সভাপর্বে বিস্তারিত ভণে॥ 

(৩) 
বিজয় নামেতে বীর বিজয়ী প্রধান। 
বঙ্গের নৃপতি সিংহবাহুর সন্তান ॥ 
কি কারণে অভিমানে ত্যজি পিত্রালয়। 
সমুদ্র ভ্রমণ আশে চলিলা বিজয় ॥। 
সহচরগণ তাঁর যে যে ছিল বঙ্ছে। 
পত্জীগণ সহ তাঁরা চলিলেক সঙ্গে ॥ 
পথের প্রয়োজন যা সকলি লইয়া । 
আরোহি অর্ণবপোতে চলিল বাহিয়া ॥ 
বিষম বিপদ পথে ঘটে অকস্মাৎ । 
মেঘে আঁধারিল দিক ঘনবজ্বাঘাত ॥ 
উঠিল প্রবল বায়ু জলধি মাঝার। 
চির অরি সনে দ্বন্ব লাগিল তাহার ॥ 
নাচিল সাগর বক্ষে তরঙ্গ নিচয়। 
গর্জিল অপার সিন্ধু দেখে লাগে ভয়।॥। 
ক্রমে ক্রমে বাড়ে ঝড় প্রলয় আকার। 
সমুদ্র আকাশ উভে হয় একাকার ॥ 
কামিনীর যান দ্বীপ মহেক্দ্রে লাগিল । 
কুমার সহিত তরী সিংহলে পড়িল ॥ 
বিজয় উঠিল গিয়া সিংহ্দ্বীপ তীরে। 
কত লোক জীবন ত্যজিল সিন্ধুনীরে ॥ 
অবশিষ্ট ক'টি বন্ধু লইয়া বিজয়। 
প্রবেশিলা দেশমধ্যে নির্ভয় হৃদয় ॥। 
তথাকার অধিবাসী যক্ষ যোধগণে। 
দমিলা বিজয় সিংহ ঘোরতর রণে॥ 
পড়িল যক্ষের নাথ কে যোধে কুমারে। 

১৬৫ 


বিবাহ করিল্সা যক্ষরাজ তনয়ারে।। 
স্থাপিলা নৃতন রাজ্য শাসি” যক্ষদলে। 
ংহল করিলা সভ্য নিজ বুদ্ধিবলে ॥ 
উজলিলা চারি দিক সুধাষৌত ধামে। 
রাখিলা সিংহল নাম আপনার নামে ॥ 
বঙ্গজ পুরুষ কেহ করিলা এ সব। 
কেহ যেন ইহা নাহি ভাবে অসম্ভব ।। 
ইহার প্রমাণ আছে জানিহ নিশ্চিত। 
মহাবংশ ইতিবৃত্তে পালিতে লিখিত ॥। 
(৪) 
বহুকালব্যাপী বঙ্গ না ছিল অধীনা। 
মগধ রাজ্যের বশে হইয়া শ্ীহীনা ॥ 
তৎপরে কয়েকজন জন্মেন ভূপাল। 
স্বাধীন সাহসী যোদ্ধা পদবীতে পাল ॥। 
কলিক্গ পর্যন্ত রাজ্য করেন্‌ বিস্তার। 
প্রকাশিয়া শৌর্য বীর্য নাহি যার পার ।। 
তার পর সুবিখ্যাত বৈদ্য রাজগণ। 
অধিকার করে বঙ্গ রাজসিংহাসন ॥ 
কেমনে হইবে বল সে বংশ কীর্তিত। 
বাহুবলে ইন্দ্রপ্রস্থ হল পরাজিত ॥ 
(৫) 
প্রতাপে আদিতাসম যশোরে সদন । 
প্রতাপ আদিতা নাম সেনা অগণন ॥ 
বঙ্গজ কায়স্থ জাতি সেই নৃপবর। 
জেহাঙ্রীর সনে ঘোর করেন সমর ॥ 
ভারত ভারত কবিকুলের প্রধান। 
অন্নদামক্রল গ্রন্থে যাঁর যশোগান ॥ 
(৬) 
নওয়াব মহাবেত জঙ্গের সময়। 
মনওয়ারুদ্দিন খাঁ লয়েন আশ্রয় ॥ 
মুর্শিদাবাদ নগরে নবাব নিকট। 
ভ্রাতৃুসনে রণে হারি ত্যজিয়া আরকট। 
কটকের সৃবেদারী পরে তিনি পান। 


৩৩ 


লইলেন সঙ্গে তিনি করি দেওয়ান ॥ 
“রামচরণ দে ব্যবহত্তা মহামতি । 
যাহার প্রপৌত্র হিন্দু সমাজের পতি ॥ 
সুবিখ্যাত সার্‌ রাজা রাধাকান্ত দেব। 
যাঁহারে সম্মান করে হিন্দু কি সাহেব ॥ 
পথিমধ্যে পিগ্ডারিরা আসি আক্রমিল। 
তাহাদের সঙ্গে ঘোর সমর বাজিল ॥ 
নাশিয়া অনেক শক্র ব্যবহর্তা বীর। 
ত্যজিলা সম্মুখে রণে সার্থক শরীর ॥ 
(৭) 
হায়! হায়! কোথায় আমাদের সে দিন। 
সেই বঙ্গবাসী মোরা দিন দিন ক্ষীণ ॥ 
সাহস সহিত গেল আমাদের বল। 
হেরিয়া কালের গতি হলাম বিকল ॥ 
থাকিত মোদের যদি যে শুভ সময়। 
তা হ'লে এ অপমান সহিতে কি হয়? 
ইউরোপীয়েরা বলে ভরসা বিহীন । 
মেঘ সম বাঙ্গালীরা বলবীর্যয হীন ॥ 
(৮) 
সম্প্রতি সুযোদ্ধাঃ মুন্সেফ্‌ মহাশয় 
বিদ্রোহ সময়ে দেন বীর্য্য পরিচয় ॥ 
গবর্নমেন্ট তুষ্ট হয়ে দিলা জায়গীর। 
সাহস বাড়িবে বলে ভীরু বাঙ্গালীর ॥ 
শুন ভাই বঙ্গবাসী মম নিবেদন। 
লভিতে এরূপ যশ করহ যতন ॥। 
(৯) 
নাটোরের রাজপুত্র অতি বীর্যাবান। 
মহৎ বংশেতে জাত কুমার” প্রধান ॥ 
সাহসের পরিচয় প্রদান কারণ। 
সেনাপতি পদ জন্য করে আবেদন ॥ 
কি জন্য যে গবর্নমেন্ট না দেন তীঁহায়। 


বুঝিতে নারিনু মোরা এর অভিপ্রায় ॥ 


১৩৭ 


(১০) 

সকলের মুখে এই কথা শুনা যায়। 
পিতামহ ছিলা মম বলবান্‌ কায়॥ 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ছিল প্রচারিত। 
বাঙ্গলার প্রতি গ্রামে ব্যায়ামের রীত॥ 
প্রতোক উৎসবে যত মল্লগণ আসি।. 
তুষিত দর্শকমন নৈপুণ্য প্রকাশি ॥ 
রায় বাঁশ বর্শা আনি আপন আপন। 
লইয়া করিত ক্রীড়া জিনিবারে পণ॥ 
মুদ্গর লইয়া হস্তে ভদ্র যুবজন। 
ভাঁজিতেন প্রতিদিন করিতেন ডন্‌॥ 
এখন সে সব চ্চা দেখা নাহি যায়। 
গ্রন্থের চচয়ি শুদ্ধ সময় কাটায় ॥। 
বিদ্যালয়ে ছাত্র শুদ্ধ মানসিক শ্রম। 
করিয়া দেহকে করে নিতান্ত অক্ষম | 
যৌবন সময়ে তারা অকর্মণ্য হয়। 
পীড়ায় পীড়িত হয়ে চির কষ্ট সয়॥ 
অর্থলোভী পিতামাতা অর্থের কারণ। 
পৃশ্তক পেষণী যন্ত্রে করিয়া পেষণ। 
সুকুমার শিশুবৃন্দে কি কহিব হায়। 
কেবল অর্থের জন্য পরকাল খায়॥ 
কাঁচ বাঁশে ঘুণ যথা সারহীন করে। 
চিন্তা ঘুণে সেইরূপ নাশে কলেবরে ॥ 
ষোড়শ বতসরাবধি ইংরাজ তনয়। 
খেলিয়া পড়িয়া সুখে সময় কাটায় ॥ 
ইংলভ্ীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যত। 
ছোট কি বড় সকলে হয় ক্রীড়ারত ॥ 
বঙ্গ বিদ্যালয়ে তার বিপরীত প্রথা । 
দেখিয়া স্বদেশপ্রেমী মনে পায় বাথা ॥ 
বয়স্ক বালকগণ বিধি প্রতিবাদী । 
বসিয়া পড়য়ে যেন প্রবীণের গাঁদী ॥ 


"কুমার চক্ড্রনন্থ র্যা । 


বিভিন্ন প্রথার ফল বিভিন্ন প্রকার। 
ক্ষীণতনূ দীন আত্মা বঙ্গজ কুমার ॥ 
সবল শরীর মন ইংরাজ যুবার। 
ইংরাজ তনয়বর ছাড়ি বিদ্যালয় । 
সাহসী উদ্যমশীল দৃঢ়ব্রত হয় ॥ 
পাঠাস্তে উদযমহারা বঙ্গসূত যত। 
শরীর লইয়া তারা সদাই বিব্রত ॥ 
এ রোগের প্রতিকার কর নিধারণ। 
নিবেদি বিনীত ভাবে স্বদেশীয় জন ॥ 

১৮৬৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর হিন্দুমেলা খুব জাঁকের সহিত করা হইত। কলিকাতায় 
অনেক সন্ত্রান্ত ধনাট্য ব্যক্তি এই মেলায় যোগ দিতেন এবং এ মেলায় প্রদর্শন 
জন্য নানাপ্রকার জিনিষ পাঠাইতেন। নানাপ্রকার ফলমূল ও পুষ্প এবং শিল্পকার্য 
প্রদর্শিত হইত। আমার স্মরণ হয়, বস্ত্র বনের এক নূতন যন্ত্র একবার মেলায় 
প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু সে যে প্রকার যন্ত্র তাহা সাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত 
নহে। মেলা উপলক্ষে ব্যায়াম ক্রীড়া ও পাইকদিগের খেলা হইত এবং কবিতাও 
পঠিত হইত। কেহ কেহ বক্তৃতা করিতেন। ১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার 
সভাপতির কার্য আমি সম্পাদন করি। এ মেলা কলিকাতার পারসীর বাগান নামক 
বিখ্যাত উদ্যানে হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের 
গান হয় এবং যশোহরের নড়ালবাসী জমিদার রায়চরণ ব্যাপ্ত শিকারে নৈপুণ্য জন্য 
এক ্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। আমি সভাপতি স্বরূপে এ পদক তাহার গলায় পরাইয়া 
দিই। মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীতক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। 

১৮৭৫ সালে ৩০শে জুলাই 'তারিখে আমি তদানীস্তন লেফ্টেনেন্ট গভর্নর সার্‌ 
রিচার্ড টেম্পল দ্বারা বেলভিডিয়ার ভবনে সান্ধা-সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হই। এ 
সান্ধ্য-সম্মিলনে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রস্থকারদিগকে নিমস্ত্রণ করা হইয়াছিল। সার্‌ 
রিচার্ড টেম্পলের যাহা দোষ থাকুক না কেন, তাঁহার একটি মহৎ গুণ ছিল। তিনি 
বাঙ্গালী জাতিসাধারণের প্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেন। আমি যে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে 
বেলভিডিয়ারে যাই, সেই গাড়ীতে প্রসিদ্ধ নাটককার মনোমোহন বসু ছিলেন। তিনি 
আমাকে বলিলেন) “*ছোটলাট বাহাদুরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিব তাহা প্রতি 
পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিবেন । আমরা যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন ছোটলাট 
অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সাহেবের সহিত আহার করিতেছিলেন। আমরা গিয়া চাপরাশী 
প্রদত্ত আসনে বসিলাম। সাহেবরা আহারের পর যে ঘরে আমরা ছিলাম সেই ঘরে 
আসিলে আমরা চাপরাশী শ্রেণীর ন্যায় দুই লাইনে কাতার দিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার 
মধ্য দিয়া ছোটলা্ট ও ছোটলাট-পত্তী প্রতোকের সঙ্গে করমর্দন করত £ সকলের 
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প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন। তিনি এমন সদয় ও সন্সেহ ব্যবহার করিলেন যে 
তাহাকে আমি মনে মনে পিসীঠাকুরাণী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ছোটলাট 
যখন চলিয়া যাইতে লাগিলেন এই কথা বলিবার সময় সগুল্ফ চলিয়া যাইতে লাগিলেন 
আমার বলা উচিত ছিল। এমন জমকাল গোঁফ কখন দেখি নাই। সার্‌ রিচার্ড টেম্পলের 
নিকট তাঁহার গোঁফ বড় শ্লাঘার বিষয় ছিল। লোকে বলিত যে তাহার গৌফ নেপোগিয়ন 
বোনাপার্টির ন্যায় ছিল। যেমন তিনি আমাদের মধ্য দিয়া প্রত্যেকের কর স্পর্শ 
করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন গভর্নমেন্ট বঙ্গানুবাদক রবিনসন্‌ সাহেব (টোনসেগ্ড 
ও রবিনসন্‌কে বুড়ো শিব মার্শমেনের নন্দী ভূঙ্গী বলিয়া ঈশ্বর গুপ্ত বর্ণন করিয়াছিলেন) 
অপেক্ষা মনোমোহন বসু ছোটলাট সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইলেন। 
অতএব ছোটলাট সাহেবের নিকট কিরূপ আচরণ করিতে হইবে সে বিষয়ে আমাদের 
নিকট হইতে তাঁহার আর কোন শিক্ষা লইতে হইল না। বরং তিনি যদি আমাদিগের 
পাইত। হেয়ার সাহেবের স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের প্রণীত “বঙ্গের সুখাবসান” 
নাটকের কথা পাড়িয়া ছোটলাট তাহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। সেই নাটকে 
হরলালবাবু কিঞ্িৎ পরিমাণে স্বাধীনতাস্পৃহা প্রকাশ করাতে ছোটলাট সাহেবের নিকট 
উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। হরলালবাবু এক্ষণে (অক্টোবর ১৮৮৯) হিন্দু স্কুলের দ্বিতীয় 
শিক্ষকের কার্য করিতেছেন। উল্লিখিত সান্ধ্য-সম্মিলনে মাদ্রাজের (এ সময়ে ভাবী) 
গভর্নর গ্রান্টডফ্‌ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারত ভ্রমণ জন্য এ সময় বিলাত 
হইতে আসিয়াছিলেন। উক্ত মজলিসে বঙ্গহিতৈষী যশস্থবী কটন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। 
ইনি মেদিনীপুরে যখন আ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্টেট ছিলেন তখন আমার নাম শুনিয়াছিলেন। 
তিনি আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। এই মজলিসে মুঁসে মিনায়ফ্‌ 
উপস্থিত ছিলেন। ইনি রুশ দেশীয় পণ্ডিত, সংস্কৃত ভাল জানেন। ইনি একদিন 
আদি ব্রাহ্মসমাজের কাযল্িয়ে গিয়া আমার প্রণীত ইংরাজী পুস্তিকাসকল ক্রয় 
করিয়াছিলেন। ইনি আগ্রহের সহিত আমার করমর্দন করিলেন। ইনি এই সময়ে 
ভারত ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন। বিখ্যাত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্বের সমভিব্যাহারে ইনি ভাটপাড়া 
ও নবদ্বীপের টোলসকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পরিদর্শন সময়ে তিনি কেবলই 
ইংরাজের নিন্দাবাদ ও রুশের প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন । সার্‌ রিচার্ড টেম্পল তাঁহার 
রোটস্‌ নামক বিলাস-তরণীস্থ সশ্মিলনে (আগস্ট, ১৮৭৫ সাল) নদীন্তরমণে উল্লিখিত 
গ্রস্থকতার্দিগকে নিমন্ত্রণ ররেন। সেদিন অনেক বড়মানুষদিগকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল । 
সেইদিন গরীব গ্রস্থকতা ও বড়মানুষ লইয়া এক চমৎকার মিশ্র দৃশ্য হইয়াছিল। 
বড়মানুষদিগের মুখশ্রীতে বিস্ময়ের চিহ্ন আমরা অনুভব করলাম। তাঁহারা মনে মনে 
কহিতেছিলেন, “এ বেটারা কোথা হইতে আইল”? সার্‌ রিচার্ড টেম্পলের পর 
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ইডেন্‌ সাহেব লেফ্টেনেন্ট গভর্নর হইলে আমাদিগের নাম বেলভিডিয়ার রাজভবনে 
নিমন্ত্রণীয়দিগের নামের ফর্দ হইতে উঠাইয়া দেন। বিলাসতরণীতে যে সকল ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের জলযোগ জন্য ছোটলাট বিশিষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। 
পূর্বদিন বেঙ্গল গভর্নমেপ্টের সহকারী সেক্রেটারী বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলিয়া 
তাঁহার পরিবারদিগের দ্বারা এক হাজার পানের খিলি প্রস্তত করান হইয়াছিল। 
সোডাওয়াটার, লেমনেড১ আইস্ক্রিম, সন্দেশ ও নারিকেল যথেষ্ট ছিল। দেখিলাম 
পরলোকগত রাজা নার্সিং-এর বিখ্যাত কৃপণ পুত্র বিনাবায়লন্ধ রাজবার্টার আইস্ক্রিম্‌ 
বেগল্গস্‌ ভক্ষণ করিতেছিলেন। আমি কিছু আহার করিতে মানস করিয়াছিলাম কিন্ত 
টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) প্রকাশ্যরূপে ইংরাজের তরণীতে জলযোগ করিতে 
নিষেধ করাতে আমি তাহা হইতে বিরত হইলাম । ইংরাজের তরণীতে আমার প্রকাশারূপে 
জঙলযোগ করাতে কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু বৃদ্ধের কথা শুনা কর্তব্য বোধ করিলাম। 
প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় আমার পরলোকগত পিতার ও আমার পরম সুহৃদ ছিলেন। 
প্যারীচাঁদবাবু অপ্রকাশ্যরূপে যবনস্পৃষ্ট দ্রব্য খাইতেন কিন্তু প্রকাশ্যরূপে খাইতে বিহিত 
বোধ করিতেন না। যে স্টামার রোটসকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল সেই স্টীমারে 
যখন ব্যাগ্ড বাজিতে লাগিল ও নদীর স্নিগ্ধ বায়ু গায়ে লাগিতে লাগিল তখন মনে 
বড় আনন্দের উদয় হইল। সগুম্ফ সার্‌ রিচার্ড টেম্পল সহাসাবদনে প্রত্যেক ব্যক্তির 
করমর্দন করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। একদিন বেলভিডিয়ারের হাতায় তাঁবু গাড়িয়া 
তাহার ভিতর আমাদিগকেও পোলাও খাওয়াইতে ছোটলাট সাহেব সন্কল্প করিয়াছিলেন, 
কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ তিনি শীপ্বই বোম্বাইয়ের গভর্নর হইয়া যাওয়াতে সে 
সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয় নাই। 


দেবগৃছে দৈনন্দিন লিপি 
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২০ আশ্থিন [১২৮৬] ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০ অদ্য এইস্থানে [দেওঘর] অতি প্রত্যুষে 
পৌঁছি। বৈকালে এই স্থানের অনেকগুলি ভদ্র ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আইসেন। দেবগৃহ পর্বত ও বনাকীর্ণ স্থান কিন্তু এখানে কতকগুলি ভদ্র লোক 
বিষয়কমার্নুরোধে বাস করেন এবং তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অথবা জলবায়ু পরিবর্তন 
জন্যও অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হয়। 

২১ আশ্ষিন।। অদ্য হ-বাবু প্রাতঃকালে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন, 
সেই সময় দস্ত-বেদনায় অস্থির ছিলাম। উক্ত বাবুকে বলিলাম, 142৬6] & [01711500180 
০৪ [01 06] (0011801১9, থা 1555 10561, জ্ঞানী ব্যক্তি দস্তবেদনা সহা করিতে 
পারেন না, আমি কোথায় আছি?” অদ্য ব্যাপ্টিস্ট শ্্রীষ্টীয়. সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় 
ড/০510)1715(01 [২০৬1০৬/ নামক সাময়কি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করি । যাবজ্জীবন 
মানসিক পরিশ্রম জন্য শরীর ও মন উভয়ই অতিশয় অপটু হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি 
প্রত্যহ কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন না করিয়া ও কিঞ্চিৎ না লিখিয়া থাকা যায় না। কোন 
হইয়াছিল ; অবসৃত হইয়াওঃ প্রত্যহ দাঁড়ি পাল্লা লইয়া কয়লা ওজন করিত; বলিত 
এরূপ না করিলে আমি ভাল থাকি না। অভ্যাসের এমনি চমৎকার গুণ। 

২২ আশ্বিন।। অদ্য বয়েসি সাহেব প্রণীত “55701, এবং “৮১5০ ০01 
7911, [০811) 2) 9111,” পাঠ করি । “21119 1০৬০ ৬1945 1179 109৬০ 01 0171150 
শিরস্ক সর্মনে বয়েসি সাহেব এই কথা বলেন যে বর্তমান সময়ে বাণিজোোর দুরবস্থা 
জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের আয় ক্রমে হ্রাস হইতেছে তথাপি পরোপকারজনক 
কার্ষের সাহায্যার্থ যথাসাধ্য সমাজ হইতে আনুকৃল্য করা উচিত। এই কথা জন্য 
বয়েসি সাহেবকে মনে মনে সহস্র সাধুবাদ করিলাম। 

২৩ আশ্বিন।। অদ্য ইংরাজী ১৮৭১ সালের অক্টোবর মাসের ““ওয়েস্টমিনস্টার 
রিবিউয়ে”* প্রকাশিত ফারাড়ে নামক বিখ্যাত রাসায়নিকের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করি। 

২৪ আম্মিন।। অদ্য সন্ধ্যার পর শ্যা-বাবুর বাসায় একটি হিন্দুস্থানী “কথকের"? 
গান শুনি এই ব্যক্তি একজন বৈদ্যনাথের যাত্রী । তিনি অন্যান্য গানের মধ্যে কতকগুলি 
পারসী গান গাইলেন। এই সকল পারসী গীতের মধ্যে ““সম্সতাবরেজ** নামক 
বিখ্যাত সুফী ব্রহ্গজ্ঞানী কবির রচিত দুইটি ধর্মসঙ্গীত ছিল। তাহার অর্থ অতি প্রগা়। 

২৫ আশ্ষিন।। অ-বাবু তাহার স্বদেশ হুগলী যাইবার সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে আইসেন। কিন্তু তাঁহার অদ্য বার্টী যাওয়া হইল না, তাহার অব্রতা বন্ধুরা 
আমার বাসাতে আসিয়া গুরু মহাশয়ের পলাতক বালকের নায় তাঁহাকে পাকৃড়িয়া 
লইয়া যান এবং আর একদিন আটকিয়া রাখেন। 

২৭ আশ্বিন।। অদ্য **13011181 11011) 01 [96৫5 ০01 13010৬0170৩" নামক 
পপ্বক পাঠ করি। এই পুস্তকে বর্ণিত সহশ্র বিঘ্ণবাধা অতিক্রম পূর্বক এক একটি 
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পরোপকারজনক কার্ষের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে রোমাঞ্চ হয়। ঈশ্বরের প্রিয় কার্যসাধন 
কি সুন্দর জিনিস। 

(উপরের যাহা প্রকাশিত হইল তাহা প্রথমে ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছিল) 

৩১ আম্িন।। অদা হইতে দেশীয় ভাষায় প্রাত্যহিক বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করি। 
এতদিন ইংরাজীতে লিখিয়া আসিতেছিলাম, তাহা অন্যায়। নিজের উপদেশের বিপরীত 
কার্য করা উচিত নহে। অদ্য প্রাতে ষ্টেশনের রাস্তায় ধাড়ওয়া নদীতীর পর্যস্ত গিয়াছিলাম। 
সেইখানে একটি প্রস্তরের উপর রুমাল পাতিয়া বসিলাম। সম্মুখে ধাড়োয়া ঝির্‌ 
ঝির্‌ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। চতুর্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর । জশ্বরচিন্তায় মন 
নিমগ্ন করিলাম। 

২ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে___বাবুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। 
“হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা”” পুস্তকের বিষয় অনেক কথা হইল। সকলেই স্বীকার করিলেন 
যে পরব্রন্মের উপাসনাই হিন্দুধর্মের সার । আমি দেখিতেছি ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সমুন্নত 
আকার বলিয়া যেমন প্রচারিত হইতে পারে, এমন অনা কিছুতেই সেরূপ হয় না। 
উহাকে হিন্দুধমের্র সমুন্নত আকার বলিলে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ করা হয় না। 
বস্তই উহা হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার। 

৫ কার্তিক। অদ্য বৈকালে দুর্বলতা প্রযুক্ত পালকী করিয়া দাতা জঙ্গল দেখিতে 
যাই। জঙ্গল দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহা একটি বৃহৎ উদ্যান। বনের ভিতর রাস্তা 
ও বৃক্ষতল সকল এমনি পরিষ্কার বোধ হইল যেন সেই উদ্যানের মালী আছে, 
সে কোথায় লুক্কায়িত আছে, ইচ্ছা হইল তাহাকে একবার টেচাইয়া ডাকি। বনটি 
স্থানে স্থানে অতি নিবিড়, দেখিয়া ভয় উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা সর্বশুদ্ধ ১২ 
জন লোক ছিলাম। | 

৭ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে খ- বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার 
সহিত ধর্ম বিষয়ে অনেক কথা হইল। তিনি বদ্ধাবস্থায় নির্জন বাসের শ্রেয়স্করতা 
বিষয়ে অনেক বলিলেন। অদা আফ্রিকা পর্যটক স্টানলী সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ 
করি। 

১১ কার্তিক।। অদা আমার পুরাতন পরিণতবয়স্ক বন্ধু ঈ-__মহাশয় কলিকাতা 
হইতে আসিয়া আমার এখানে অতিথি হয়েন। স্টেশনে প্রত্যাগমন সময়ে তাঁহাকে 
ধাড়োয়া নদী তীর পর্যন্ত পৌঁছিয়া দিই। সেইখানে আমরা উভয়ে প্রস্তরের উপর 
উপবিষ্ট হইয়া সৃযার্ত দেখিতে লাগিলাম। এ সময়ে তাঁহাকে বলিলাম যে যদি আকাশবাণী 
হয় যে এই যে সূর্য অস্ত যাইতেছে ইহা আর উদিত হইবে না তাহা হইলে পৃথিবী 
শুদ্ধ লোক কি আগ্রহের সহিত তাহার শেষ দেখা একবার দেখিয়া লয। ঈ-__মহাশয় 
কলিকাতায় যৌবনকালে আমার নিকট মিল্টন পড়িয়াছিলেন। ঈ-_বাবু গোপনে 
পরোপকার করিতে যেন পটু এমন অল্প লোক দৃষ্ট হয়। তাহার সাধু 
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অনুসরণযোগ্য। 

১৩ কার্তিক । অদ্য প্রাতে দূর হইতে বেণুরব শুনিয়া নিজের রোগ শোক বিস্মরণ 
পূর্বক বোধ হইল যেন সুদৃশ্য দেবগৃহে আমার অবস্থিতির সুখ তদ্দারা সম্পূর্ণ হইল। 
তাহা শুনিয়া এই গান আপনা আপনি আমায় মন হইতে নিঃসৃত হইল ““কতই 
করুণা হতেছে বর্ষণ তোমার ।”* অদ্য প্রাতে কলিকাতা হইতে কা- বাবু এইখানে 
আইসেন। তিনি এখানে জলবায়ু পরিবর্তন জন্য কিছুদিন অবস্থিতি করিবেন । কা-_ বাবু 
একজন পুরাতন শ্রদ্ধাবান হৃদয়বান পরমোৎসাহী ব্রাহ্ম। অদ্য বয়েসি সাহেব প্রণীত 
“141)5101 911969017, 7৪17. 070 917” পাঠ করি। স্থানে স্থানে নৃতন ভাব দেখিলাম। 

১৪ কার্তিক।। অদ্য পরাতে কা- বাবুর বাসায় যাই সেখানে তাঁহার সহিত ধর্ম 
ও অন্যান্য বিষয়ে কথোপকথন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করি। 

১৬ কার্তিক ।॥ অদ্য আমার আলয়ে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হয় কা- বাবু উপাসনা 
করেন ও তাঁহার পুত্র গান করেন। 

১৮ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে কা- বাবর সঙ্গে ধাড়োয়া নদী তীরে যাই। এই 
সময়ে নদীতে অতি অল্পই জল থাকে । ঝির্‌ ঝির্‌, ঝির্‌ ঝির্‌, ঝির্‌ ঝির্) ক্রমাগত 
যাইতেছে। কি অপূর্ব দর্শন। আমি কা- বাবুকে বলিলাম “০৬ 11 00 ০1 
11100511510 1110 110118]11 “এক্ষণে সেই নিত্য পুরুষের প্রতি আপনার মনকে 
উঠান।”” তখনই তিনি মনের উচ্ছাস বাহির করিলেন__একটি অপূর্ব প্রার্থনা করিলেন। 
তিনি আমার অগ্রেই মনকে উঠাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় পরলোকগত হেড পাণগার 
পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজানন্দ দত্রঝা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। “ঝা” 
মৈথিলী ব্রাহ্মণের পদবী । উহা “ওঝা” শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার । এখানকার পাণগ্ডারা 
মৈথিলী ব্রাহ্মণ। গিরিজানন্দবাবু ব্রাহ্মধমনূরাগী। 

১৯ কার্তিক। অদ্য প্রাতে কা- বাবুর সঙ্গে ধাড়োয়া নদী তীরে যাওয়া যায়। 
তৎপরে তাঁহার সঙ্গে যা- বাবুর বাটীতে যাওয়া হয়। তথায় উষাপান, মধুপান প্রভৃতি 
প্রক্রিয়ার উপকারিত্ব বিষয়ে কথা হয়। মধুর মধ্যে বিশেষ বিশেষ পুম্পের মধু আরও 
উপকারী। 51 1010 5110181 তাহার "০০০ 91 1759111) 211 1.01151৬11)” 
নামক পুস্তকে মধুপানে স্বাস্থ্য রক্ষা ও আতযুর্ৃদ্ধি হয় বলিয়াছেন। আমাদিগের আয়ুর্বেদ 
গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে “মধুশীতং মৃদু স্বাদু ত্রিদোষেং ব্রণাপহং কষায়ানুরসং রুক্ষং 
চক্ষুসাং শ্বাসকাশনুং।”ঃ মধু শীতল, কোমল, স্থাদু ত্রিদোষদ্ব ব্রণনাশক, কষায়রস, 
রুক্ষ, চক্ষের হিতকারী, শ্বাসকাশ নষ্ট করে।”* ত্রিদোষত্প অতি মহতগুণ বলিতে 
হইবে। “শীতল? শব্দে শীত বীর্য বুঝায় না। স্বাদে শীতল বুঝায়। অদ্য ““এডিনবরা 
রিবিউঃঃ নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত 17155 €0£০৬/011) জীবন বৃত্তান্ত পাঠ 
সমাপন করা যায়। 

২০ কার্ভিক।। অদা প্রাতে ও বৈকালে বেড়াইবার সময় কা-__বাব ব্রাম্মাসমাজের 
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পূর্ব ঘটনার বিষয় অনেক কথা বলেন। 

২৪ কার্তিক অদ্য প্রাতে কা- বাবু, আমি ও কা-_ বাবুর পুত্র আমরা “ভোলা 
আড়া”; নামক উদ্যানে অথবা কাননে (তাহাকে কি বলিব তাহা বুঝিতে পারি না) 
বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিলাম। ““অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি” 
এবং “গাও তারে গাও সদা” ইত্যাদি। সুস্সিগ্ধ প্রাতঃকাল, শীতল সমীরণ মন্দ 
মন্দ প্রবাহিত; ঈশ্বর হৃদয়ে বিরাজিত; অতি অপূর্ব আনন্দ লাভ করা গেল। 

২৬ কার্তিক॥ অদা প্রাতে কা_-বাবু ও আমি ও যো-_, আমরা বাজারে 
যাইলাম। কা-_বাবু দোকানদারদিগের সঙ্গে সাহেবআনা ধরনে হিন্দীতে কথা কহিতে 
লাগিলেন, তাহাতে আমি অতিশয় আমোদিত হইলাম। দোকানদারেরা জড়সড় ; 
কা-__বাবু, এই প্রক্রিয়া নিবন্ধন দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত সম্তা পাইলেন। 

২৭ কার্তিক।। অদা প্রাতে_ _সাহেবের বার্টীর নিকট আমি ও কা-__বাবু উভয়ে 
বেড়াইলাম। বৈকালে বেড়াইবার সময় কা- বাবুকে বড় অপ্রসন্ন দেখিলাম, কারণ 
তাহার তৃত্য স্কুলের কৃপের সুমিষ্ট জল আনে নাই, অন্য কূপের জল আনিয়া মিথ্যা 
করিয়া স্কুলের কূপের জল আনিয়াছি বলিয়াছিল। তাহার মিথ্যাচরণে বিরক্তি জন্য 
তাহার মেজাজটা বড়ই খারাপ দেখিলাম। অধিক কথা হইল না। অদ্য বয়েসি সাহেব 
বিরচিত লংম্যান হলের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৪ সংখ্যক উপদেশপাঠ করি। তিনি এই 
উপদেশে বলিয়াছেন যে বিশ্বাস ও কোন তন্বে সম্মতি এই দুই ভিন্ন পদার্থ। বিশ্বাস 
সম্মতি অপেক্ষা গাড়। 

২৮ কার্তিক।। অদ্য আমি সপরিবারে নন্দন পর্বত দেখিতে যাই। নন্দন পর্বত 
ক্ষুত্র তথাপি নিমের বায়ু ও পর্বতের উপরের বাধু এই দুয়ের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ 
বোধ হইল। উপরের ধায়ু সেবন করিয়া অতিশয় স্ফুর্তি লাভ করিলাম। এ বায়ু 
কি পবিত্র। কি লঘু! কি স্গিগ্ধ! পর্বতের উপরে একটি ভগ্ন একটি দেবমন্দির দেখিলাম। 
লোকে বলে তথায়, একজন “সাধু” বাস করেন। কিন্তু সাধুকে দেখিতে পাইলাম 
না। নন্দন পর্বত বেশী দূর নহে তথাপি প্রত্যাগমন সময়ে দুর্বলতা জন্য অতিশয় 
কষ্টু বোধ হইল। 

৩০ কার্তিক ।। বৈকালে বেড়াইবার সময় কা-_বাবুর সঙ্গে-__বাবূর যোগপরায়ণতার 
কথা হয়। কা- বাবু বলিলেন আমরা যে ঈশ্বরে মন অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্নিবিষ্ট 
করিতে পারি না তাহার নিগৃট় কারণ আমাদিগের মস্তকের পীড়া অথার্থ মস্তিকের 
ক্ষীণতা নিবন্ধন শিরোভ্রমণ ও উক্ত ক্ীণতা জনিত মনের অকারণ কিন্তু দুর্দমনীয় 
উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য। বাবুর তাহা নাই। আমি বলিলাম-__বাবু মস্তকের পীড়া কি তাহা 
তিনি মনেতেও কল্পনা করিতে পারেন না; তিনিই সুখী । বৈকালে বেড়াইবার অগ্রে 
আমি সপরিবারে উপাসনা করি। কা- বাবু পুত্রের পীড়া প্রযুক্ত উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই। 


১৭৩ 


৩ অগ্রহায়ণ ॥ অদ্য পরাতে কোন ভদ্রবাক্তির নিকট যাই। তাঁহার সহিত উদ্ধাহ-প্রথা 
ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কথা হইল। লোকটি সংশয়বাদী, কিন্থু পরে জ্ঞাত হইলাম 
তিনি অতি সদাশয়, উদার ও সচ্চরিত্র। সংশয়বাদী হইলেই যে লোক মন্দ হয় 
তাহা নহে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে) "51 010 1051157 11101) 110০] 
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৫ অগ্রহায়ণ | অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে আহারাদি করিয়া বৈদাযনাথের মন্দির দেখিতে 
যাই। বর্তমান হেড পাণগ্ার খুড়া গিরিজানন্দবাবু আমাকে লইয়া গিয়া মন্দির দেখান । 
গিরিজানন্দবাবু সভ্য ও কৃতবিদ্য ব্যক্ি। মন্দিরের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র 
মনে একটি গম্ভীর ভাবের উদয় হইল” এই প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে অনেক দেব-দেবীর 
মন্দির আছে, কিন্তু বৈদ্যনাথের মন্দির সবপেক্ষা প্রধান। উহার চূড়া অতি উচ্চ। 
যে প্রকোষ্ঠে বৈদ্যনাথ আছেন তার দ্বারের উপরিস্থিত দেবনাগর অক্ষরের চিত্রকলক 
পাঠ করিয়া অবগত হওয়া গেল যে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে গিধোড়ের রাজা 
পুরাণমল্লের দ্বারা এ মন্দির বিনির্মিত হয়। এখন যে স্থানে বৈদ্যনাথ আছেন তিনি 
এ স্থানে পূর্বে ছিলেন না; অন্য একস্থান হইতে এইখানে তাঁহাকে আনা হয়। 
এই মন্দিরের চতুর্দিকে অসংখা দেব-দেবীর মন্দির আছে বলিয়া এই উপনগরের 
নাম দেবগৃহ। মন্দিরের এক প্রকোষ্টে বসিয়া হেডপাণ্ডার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শাস্ত্রী 
আলাপ হইল। উপনিষদ ও ভগবদ্গীতার কতকগুলি শ্লোকের অর্থ লইয়া আলাপ 
হইল । 

৬ অগ্রহায়ণ । অদ্য প্রাতে কা-_বাবু ও আমি আমরা উভয়ে নন্দনপর্বতে যাই 
এবং তাহার শৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গান করি। 

৭ অগ্রহায়ণ ।॥ দুই প্রহর তিন ঘটিকার সময়ে আমার আলয়ে সাপ্তাহিক ব্রন্মোপাসনা 
হয়। 

১১ অগ্রহায়ণ ॥। সন্ধ্যার সময় চন্দ্রালোকে ক্ষণেক বেড়াই। সুন্দর চন্দ্রালোকে 
বেড়াইবার সময় ঈশ্বরকে কি সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। “সুগভীর নিশীথে চন্দ্র সুন্দর 
মধুর, শোভয়ে যাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনোহরণ।”” 

১২ অগ্রহারণ।॥ বৈকালে শ--বাবু ও খ-_বাবু আমার সঙ্গে দেখা করিতে 
আইসেন। উভয়ের সহিত নানা বিষয়ে বিশেষতঃ ডারউইনের (00111) মতের 
বিষয়ে কথপোকথন হয়। এতৎ সম্বন্ধে অন্যানা কথার মধ্যে আমি বলিলাম যে, 
পিতৃপুরুষ বানর হইবে কেন? ৃ 

১৪ অগ্রহারণ ॥ অদা কা-_ বাবু দেবুগৃহ শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া 
অতাস্ত আন্ষেপ করেন। 

১৮ অগ্রছায়ণ।। অদা প্রাতে কা- বাবু, তাহার পত্র ও আমি ধাড়োয়া নদী 
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তীরে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাই। প্রত্যাগমন সময়ে ধর্ম বিষয়ে অনেক কথা 
হইল তাহাতে কা- বাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অন্যান্য বিষয়ে আমি বলিলাম 
যে, শারীরিক আহার সম্বন্ধে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক আহার সম্বন্ধে 
তাহা কখনই হইতে পারে না। ইহার অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা 
হয়। 

১৯ অগ্রহায়ণ ।। অদ্য প্রাতে আমার পরলোকগত পিতাঠাকুরের স্মরণার্থে উপাসনা 
হয়। উপাসনা সময়ে এই স্থানের অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত থাকেন। আমি 
উপাসনা ও প্রার্থনা করি, কা- বাবু একটি প্রার্থনা করেন, তাঁহার পুত্র গান করেন। 
আমি আমার প্রতি পিতাঠাকুরের করুণরসোদ্দীপক স্নেহের কতকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
জলযোগ করিলাম। 

২০ অগ্রহায়ণ।। অদ্য হইতে প্রাতঃকালে খালি পেটে তেতো জিনিস খাইতে 
আরম্ভ করি; 
“আঁতে তেতো দাঁতে লুণ, 

পেট ভরবে তিন কোণ্‌, 

এ বেলা ও বেলা শৌচে যায়, 
তার কড়ি কি বদ্দি খায়?” 

২১ অগ্রহায়ণ ॥॥ অদ্য প্রাতে কা- বাবু ও আমি আমরা উতয়ে ধাড়োয়ার দিকে 
গমন করি। রাস্তায় কা- বাবু চতুর্দিকস্থ সৌন্দর্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ দৃশ্য সুরুচির সহিত 
অতি বাগ্মিতা পূর্বক বর্ণনা ও তাহার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
বৈকালে ভ্রমণের সময় আমরা ““শ্রীযুতের”” সম্মুখে পড়ি। ““শ্রীযুত”” কোন মনুষ্য 
নহেন; তিনি একটি চতুষ্পদ। বৈদ্যনাথের প্রকাণ্ড ষাঁড়ের নাম আমি ““শ্রীযূত”” 
রাখিয়াছি। 

২৩ অগ্রহায়ণ ।। বৈকালে বেড়াইবার সময় কা- _বাবুর সঙ্গে অনুষ্ঠান লইয়া ঘোরতর 
তর্ক উপস্থিত হয়। আমি বঙগিলাম যে যখন প্রত্যেক ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্ম 
এখনও শ্রাদ্ধ বিবাহাদি গৃহা ক্রিয়ায় পৌত্বলিকতা ত্যাগ করতে পারেন নাই তখন 
্রাহ্মধর্মের যে কোন বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে না। তিনি 
বলিলেন যে বাহ্য পৌত্বলিকতা ত্যাগ করিলে কি হইবে? কাম ক্রোধাদি রিপুর 
উপাসনারপ আধ্যাত্মিক পৌন্তলিকতা ত্যাগই আসল পৌন্তলিকতা পরিত্যাগ । ভিতরের 
উন্নতিই আসল উন্নতি। আমি বলিলাম যাহার ভিতরে সম্পূর্ণ উন্নতি হইয়াছে সে 
ব্যক্তি বাহ্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ না করিয়া কখন থাকিতে পারে না। সে ভিতরের 
উন্নতি অসম্পর্ণ উন্নতি বলিতে হইবেক যাহাতে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতার সঙ্গে বাহ্য 
পৌত্লিকতা ত্যাগ হয় না। 


১৭৮ 


২৬ অগ্রহায়ণ।। অদ্য প্রাতে কা- বাবু, আমি ও আ- সকালে কোন গোপের 
কূর্টীরের সন্মুখস্থিত উপবনের মধ্যে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত 
করি। 

২৭ অগ্রহায়ণ অদ্য পরাতে হে- বাবু ও সে- বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
যাই। তাঁহাদিগের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পূর্ণত্ব বিষয়ে ঘোরতর তর্ক উপস্থিত 
হয়। কা- বাবু তখন উপস্থিত ছিলেন । হে__বাবু ও সে-__বাবু উভয়ে সংশয়বাদী। 
সে- বাবু বলিলেন যে পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন এক্ষণে আর 
ব্রাহ্ম নহেন, এক্ষণে তিনি সংশয়বাদী। সে- বাবুকে আপনার মতে রাখা হে__বাবুর 
চেষ্টা; আমারদিগের উভয়ের চেষ্টা পুনরায় তাঁহাকে ব্রাহ্ম করা। আমি হে-_বাবুর 
সম্মুখে সে-_বাবুকে বলিলাম যে আপনাকে আহরিমান একদিকে টানিতেছে আর 
ওর্মস্জদ অন্যদিকে টানিতেছে। কা-_বাবু বলিলেন ফে মনুষ্য কেবল যুক্তি- 
শক্তি-সমস্িত জীব নহে, তাঁহার সুখ কেবল যুক্তিবৃত্তির পরিচালনার প্রতি নির্ভর 
করে না। তাঁহার প্রকৃতির ভাববিভাগের উক্মেষের উপর তাঁহার সুখ অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করে। ধর্ম যেমন মনুষ্যের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে পারে, এমন 
অনা কিউ পারে না। এই কথাটি সে-_বাবুকে বড় লাগিল। মিল সাহেব তাঁহার 
জীবনের শেষভাগে মানব প্রকৃতির ভাব বিভাগের পরিচালনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী 
হইয়া ছিলেন। 

২৮ অগ্রহায়ণ।। অদ্য বৈকালে ধাড়োয়া নদীর দিকে বেড়াইবার সময় কা-__বাবুর 
সঙ্গে অনুষ্ঠান বিষয়ক পুনরায় ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। তিনি বলিলেন পুত্রকন্যা 
স্বাধীন জীব। তাহাদিগের জানের অপরিণত অবস্থায় তাহাদিগকে অনুষ্ঠানে ফেলা 
উচিত হয় না। পশ্চাৎ তজ্জন্য তাহারা অনুশোচনা করিয়া পিতাকে অভিসম্পাত 
করিতে পারে। আমি কিয়ৎ পরিমাণে এই কথার যথার্থতা স্বীকার করিয়া তাহার 
প্রতিবাদ করিলাম । আমি বলিলাম সম্ভানদিগকে যথার্থ পথে সংস্থাপন পিতার কর্তব্য। 
তাহার পর তাহারা যদি অনা বিবেচনা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে তাহা হইলে 
তিনি কি করিতে পারেন? 

১ পৌষ।॥। পরাতে শা-_ ও হ- বাবুদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বেস্থাম মিল 
ও জনসন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রস্থকারদিগের গল্প ও অন্যান্য অনেক কথোপকথন হয়। 

৩ পৌষ ॥ অদ্য প্রাতে কা বাবু ও আমি ও আ-_, ও সে-_-, আমরা 
কয়জনে “জলসর”? নামক কমল -কুমুদ-কন্ঠার শোভিত বিস্তীর্ণ সরোবরের নিকটস্থ 
উপবনে উপাসনা করিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাই। 

৪ পৌধ।। অদ্য বৈকালে কা- বাবু ও আমি আমরা উভয়ে ধারওয়া নদীর 
দিকে বেড়াইতে যাই। পথিমধো কা-__বাবু আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক উন্নতির 
বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং অনধিকার-প্রশ্ন করার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 

১৭৯ 


আমি আমার অন্তরের অবস্থা অতি জঘনা বলিয়া স্বীকার করিলাম। কৃত্রিম বিনয়বশত 
বলিলাম না, যথার্থই বলিলাম। 

৬ পৌষ ॥। অদ্য কা- বাবুর কলিকাতায় প্রত্যাগমন উপলক্ষে ব্রন্মোপাসনার সময় 
তিনি দেওঘরে আমার সহবাস হইতে যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন তাহার প্রতি 
ইঙ্গিত করিয়া প্রার্থনা করেন, আমি আমার প্রার্থনাতে তাহার উত্তর দিলাম। আমি 
এই প্রার্থনাতে বলি যেখানে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ সেই প্রকৃত দেবগৃহ। অদ্য বৈকালে বেড়াবার 
সময় তাঁহার সহিত এই কথা হয়। “70015 518 [৪ 20100015 38170 1068111 
[70100 17) ৫ 11681117) 009৫১ জন্য 91119111111) ৩১৫7০ যাহা বলিয়াছেন তাহা আবশ্যক। 

4001691 1517006191)02 011) 211 
72859 18001, 10101508161? 
আর মনের সুস্থতা সম্পাদনজন্য ইন্ড্রিয়-দমন ও ধমনুষ্ঠান আবশ্যক। 

৮ পৌষ ।॥ অদ্য প্রাতে বালসার নামক সরোবরতটে ব্রন্মসঙ্গীত হয়। আ-__গান 
করেন। এই সময়ে শীত প্রযুক্ত সরোবরের পদ্মপুষ্পের বিশীর্ণ অবস্থা দেখিয়া বড় 
দুঃখ হইল। 

অদ্য বয়েসী সাহেবের প্রণীত 1,216] [72]] 01011 11 3911) 9001) 
পাঠ করি। এই সর্মণে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে নিউটেস্টেমেন্টে এমন ভাল কথা নাই 
যাহা ওল্ড টেস্টেমেন্টে নাই। এই ““সর্মণটি”' অতি কৌতৃহলজনক প্রস্তাব। 

৯ পৌষ ॥ অদ্য প্রাতে কা- বাবুর সঙ্গে ধাড়ওয়ার দিকে যাওয়া যায়। অদ্য তাঁহার 
কলিকাতায় প্রত্যাগমনের দিবস। তজ্জন্য তিনি মনের অসুখ প্রকাশ করিলেন, এস্থান পরিত্যাগ 
করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক দেখিলাম। প্রায় কাঁদো কাঁদো হইলেন, আর বলিলেন এমন 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কলিকাতায় কোথায় দেখিতে পাইবেন। সেই নরকের ভিতর আবার যাইতে 
হইতেছে। বৈকালবেলা উহার কলিকাতা-যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইলাম। তিনি অত্যন্ত কষ্ট্রের সহিত আমার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। লোকটি অত্যন্ত 
হৃদয়বান। ইনি ব্রা্মমাজের একটি সংক্ষেপ পুরাবৃত্ত প্রকাশ করিয়াছেন। পুনরায় তাহা 
ংশোধন ও পরিবর্ধনপূর্বক তাঁহার ছাপাইবার ইচ্ছা আছে। 

১১ পৌষ।। অদ্য আমার কলিকাতার কোন স্থবির প্রিয় ব্রাহ্ম বন্ধু প্রণীত কোন গ্রন্থ 
তাঁহার প্রার্থনানুসারে সংশোধন করি। 

১৩ পৌষ ॥ অদ্য বৈকালে শ্যা- বাবু ও হ-__বাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। 
হ_-বাবু আমার 001717)01) [91206 ০9০1 0 ৬1 হইতে ৬15০০080071 4৯100051195 
/11819515 ০01 [511519845 13৩1161 নামক গ্রন্থ হইতে আমা দ্বারা উদ্ধৃত ছ্বান সকল ও 
কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যাহা উক্ত 
পুস্তকে প্রতিলিপিকৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। ৮15০0817( /১711)5119 
অজ্রতাবাদী (5£11051০) ছিলেন। তাঁহার পুস্তকের যে সকল অংশ আমার মতবিরদ্ধ 
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নহে এবং যাহার লেখা উৎকৃষ্ট তাহা উক্ত 00171117009 [2190০ পুস্তকে উদ্ধত হইয়াছে। 
তিনি পৃথিবীর নানা ধর্মের প্রকৃতি আলোচনায় ও তাহার পরস্পর তুলনা করণে অসাধারণ 
ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে তৎসম্বন্ধে অপক্ষপাতসূচক মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

২০ পৌষ।। অদা আমি নিজ পরিবার ও প্রচলিত ধমনুসিরণকারী একটি অতি নিকট 
সম্পকীয় ধনাঢা পরিবারের সঙ্গে দেবগৃহ হইতে তিন ক্রোশ দূরে তপোগিরি দেখিতে যাই। 
তথায় শিবমন্দিরের সম্মুখস্থিত অশোকবৃক্ষমূলে উপাসনা হয়। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম 
আমরা যেন ধর্মরূপ অশোকবৃক্ষমূলে অবস্থিত হইয়া শোকরহিত হই। উপাসনার পর পর্বতের 
উপরিভাগের এক পার্খস্থিত বাটীতে চিদঘন চৈতন্য নামক এক অশীতিপর বৃদ্ধ যোগীর 
সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের আলাপ হয়। হস্তামলক গ্রন্থ লইয়া অনেক কথা হইল। তপোগিরি 
দেখিতে অতি রম্য। যোনীর আশ্রম দেখিয়া বোধ হইল খষি ও মুনি এখনো ভারতবর্ষ 
হইতে সম্পূর্ণরূপে অর্তঁহিত হন নাই। আশ্রমটি অতীব শান্তিরসাম্পদ। দেখিলাম যোগীর 
শিষ্যেরা সেইকালের খধিদিগের শিষ্যের, ন্যায় যোগীর উপজীবিকার জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ ও 
গোপালন করেন। 

২৮ পৌষ।॥ অদ্য প্রাতে ““সর্কিটহৌসের” দিকে সপরিবারে বেড়াইতে যাই। তথাকার 
একটি ক্ষুদ্র পর্বতের উপর আমরা উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিকস্থ অতি মনোহর দৃশ্য দর্শন করি। 
ছেলেরা “নিমাই, নিমাই”' এই নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চস্বরে বলিয়া প্রতিধবনি জাগরিত করিতে 
লাগিল। অদ্য বৈকালে হ-__বাবুর জাতীয় সঙ্গীত গাওনা শুনিতে যাই। এই গাওনা হইবার 
পূর্বে ১৭৯৮ শকের কার্তিক মাসের তন্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত আমার রচিত “ভারতের 
প্রাচীন কীর্তি” শিরস্ক প্রবন্ধ পাঠ করি। সকলেই তাহা শুনিয়া আর্র হইলেন। বলিলেন 
এ প্রস্তাবের উপসংহার অংশ শুনিয়া তাহাদিগের চক্ষে জল পড়িল। ইহার পর হ- বাবু 
জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন। তিনি যে সকল গীত গাইলেন যমুনার প্রতি উক্ত আগ্রার গোবিন্দবাবুর 
বিচরিত গীতটি সবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হইল। 

২৯ পৌষ।। অদা সন্ধ্যার সময় যা_ বাবুর সঙ্গে বেড়াই। যা- বাবুর কথোপকথন 
হৃদয়গ্রাহী । তাঁহার বিলক্ষণ কথোপকথনের ক্ষমতা আছে। কথোপকথনের ক্ষমতা একটি 
স্বতন্ত্র ক্ষমতা । অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যাঁহাদদিগের অনা বিষয়ে ক্ষমতা আছে কিন্ত 
এ বিষয়ে নাই। 

৩০ পৌষ ।। অদ্য প্রাতে শ্যা-_-বাবু ও চ-_বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি। চ-__বাবুর 
নিকট ““রামজী উল্টো বুঝিলেন*” এই গল্প করা হয়, তাহলে বিলক্ষণ হাসি হয়। কোন 
ব্ক্তি একটি ঘোড়ার জন্য রাস্তায় বসিয়া রামজীর তপস্যা করিতেছিল। সেই সময়ে ফৌজ 
যাইতেছিল। সেই ফৌজের কোন সিপাহীর ঘোটক পীড়িত হইয়া চলৎশক্তি রহিত হয়, 
সিপাহী সেই ঘোড়া তপস্বীর ঘাড়ে চাপাইয়া লইয়া যায়, তাহাতে সে ব্যক্তি বলিল *“রামজী 
উল্টো বুঝিলেন, কোথায় আমি ঘোড়ার উপর যাইব তা না হইয়া ঘোড়া আমার উপর 
চলিল”'। (*এই গল্প করা অবধি ““রামজী উলটা বুঝিলেন”” এই বাকা এখানকার 


চিত 


ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একপ্রকার জনসাধারণ বাক্য হইয়া উঠিয়াছে।) 

২ মাঘ ॥। অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া দীনতীরে গিয়া তাহার উপকূলস্থ শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট 
হইয়া কিয়ৎকাল ঈশ্বর-চিস্তা করি। অদ্য বয়েসী সাহেবের একটি ““সার্মণ”” পাঠ করি। 
এই সার্মণে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রকৃত ধর্মভাবসম্বন্ধে নিউটেস্টেমেন্ট অপেক্ষা 
ওজ্ডটেস্টেমেন্ট উৎকৃষ্ট। 

৩ মাঘ।॥ অদ্য বয়েসী সাহেবের সার্মণ [.01181)8]) [7801 ৮0101 ৬০] 1, ০. 
1.41.42 পাঠ করি। ৪২ সংখ্যক সার্মণে প্রত্যক্ষবাদী (2০511515) দিককে বিলক্ষণ 
আড়ে হাত লওয়া হইয়াছে। 

৫ মাঘ।। অদ্য মধ্যাহ্হে মাস্টারদিগের বাসায় দেবগুহের অনেকের সঙ্গে একত্রে 
আহার করি। বৈকালে কথোপকথন সভা হয়। এই সভা নানা বিষয়ে কথোপকথন 
করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপাতত সামাজিক বিষয়ে কথোপকথন হইতেছে। 
কিন্তু ক্রমে ধর্মপ্রসঙ্গ আনিবার আমার ইচ্ছা আছে। আমি উক্ত সভায় জাতিত্বের 
উপাদান বিষয়ে বলি। আমি বলিলাম যে (১) শারীরিক লক্ষণ (২) পরিচ্ছদ (৩) 
দেশ (৪) রাজনৈতিক অবস্থা (৫) মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতি (৬) আচার ব্যবহার 
(৭) ধর্ম (৮) ভাষা (১৯) অতীত পুরাবৃত্ত জাতিত্বের উপাদান। কিন্তু ইহার মধ্যে 
ভাষা সবাপেক্ষা স্থায়ী তাহা বিলুপ্ত হইলে জাতিত্বের কোন চিহ্ৃই থাকে না।” 

(+ এই বক্তৃতার মর্ম ৫০ ব্রাহ্মসন্বতের চৈত্র মাসের তত্ববোধিনী পত্রিকাতে 
““জাতিত্বের উপাদান ও বাঙালী জাতি'? এই শিরস্কে প্রকাশিত হইয়াছে ।) 

৭ মাঘ।। অদ্য 111095901017151 পাঠ করি। এই সাময়িক পত্রিকাটি অতি চমৎকার 
ছেলেবেলা ঠাকুরমার মুখে যেরূপ মহাপুরুষের ও ভূতের গল্প শুনিতাম সেইরূপ 
ইহাতে দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক, যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত যোশীর অলৌকিক ক্ষমতাতে 
আমার কিছু বিশ্বাস আছে। ভূকৈলাসের যোগী তাহার প্রমাণ। কর্ণেল অলকট্‌ কিছু 
উৎকেন্দ্র (৬০০০1111০) ব্যক্তি কিন্ত তাহার ভারতবর্ষের প্রতি প্রগাড় অনুরাগ ও 
তাহার উন্নতিসাধন জন্য যত্্রকে প্রশংসা করিতে হইবে । আর তিনি যোগের ও 
মে্মর তত্ত্বের মাহাত্ম্য বিষয়ে যাহা বলেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে অমূলক নহে। 

১১ মাঘ।। অদ্য বৈকালে ১১ মাঘ উপলক্ষে আমার আলয়ে উপাসনা হয়। 
তাহাতে নগরস্থ সকল বাঙালী ভদ্রলোক ও পাণ্াবংশীয় গিরিজানন্দবাবু উপস্থিত 
থাকেন। এই উপাসনা উপলক্ষে যে বক্তৃতা করি সেই বক্তৃতাতে প্রথমে ১১ মাঘ 
দিবস রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহপ্রবেশের দিবস বলিয়া উক্ত মহাত্মার গুণ 
কীর্তন করি। তৎপরে ব্রাহ্মধর্মের অভাবান্নক মত ও ভাবাস্রক মত সকল বিবৃত 
করি। অন্রতা অনেকে ব্রাহ্মধর্মের মত বিশেষরূপে পরিভ্ঞাত নহেন বলিয়া এইরূপ 
করি। ব্রাহ্মধর্মের অভাবাস্মক মত 


১৩ 


(১) সকল প্রকার গৌত্তলিকতার অভাব, নানা কল্ষিত দেবদেবীর উপাসনার 
অভাব, শিখদিগের ন্যায় গ্রন্থপূজার অভাব, অবতারে বিশ্বাসের অভাব, প্রত্যাদেশে 
বিশ্বাসের অভাব। 

(২) ঈশ্বর বিষয়ে ব্রাহ্ষধর্মের ভাবাত্মক মত এই যে ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরাকার, 
অনস্তদেশব্যাপী, অনস্তকালস্থায়ী, অনস্তজ্ঞানবিশিষ্ট,১ অনস্তৃশিক্তিবিশিষ্ট এবং 
অনস্তকরুণাবিশিষ্ট। পরকাল বিষয়ে তাহার মত এই যে আত্মার অনস্তকাল ক্রমশ 
উন্নতি হইবে এবং আত্মপ্রসাদই স্বর্গ, আত্মগ্নানিই নরক। কর্তব্য বিষয়ে এ ধর্মের 
মত এই যে ঈশ্বরে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করা কর্তব্য । ঈশ্বরে 
প্রিয়কার্য সাধন বিষয়ে বলিবার সময় একটি গল্প করি। ইটালী দেশীয় কাউন্ট উপাধিকারী 
কোন ব্যক্তি নানাকারণে মানব জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া আত্মহত্যা-মানসে, নদীর 
সেতু হইতে নদীতে যেমন পড়িতে যাইবেন পশ্চাদ্দেশ হইতে কোন দরিদ্র বালক 
তাঁহার কোত'রি .কিনারা ধরিল টানিল ও আর্তম্বরে বলিল) “আমার পিতামাতা 
অদ্য দুই দিবস কিছু খাইতে পান্‌ নাই আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু দিউন।$: 
“কোথায় তোমার পিতামাতা দেখাইয়া দাওঃ? এই বলিয়া বালকের সঙ্গে কাউন্ট 
চলিলেন। বালকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাহার পিতামাতা অনাহারে 
যথার্থই মৃতকল্প। তিনি তাহাদিগের দুঃখমোচনার্থে কিছু অর্থ প্রদান করাতে তাহারা 
সকলে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এই উপকার 
কার্য সাধন করিয়া কাউন্ট অপরিসীম বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিলেন এবং কুটীর 
হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেনঃ “আমি কী নিবেধি! এমন সুখের আকর পৃথিবীকে 
পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলাম।”* পরোপকার বিষয়ে বলিয়া সাধারণত ধর্মের 
দুঃখ-সান্তবনাকারী গুণ, মানব প্রকৃতির ভাবাংশ অথাৎ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির চরিতার্থতা 
ব্যতীত মনুষ্য কখন সুখী হইতে পারে না এবং তাহাদের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন 
কেবল ধর্মেতেই হয় এবং যেমন আমাদিগের সকল নৈসর্গিক অভাব মোচন জন্য 
নৈসর্গিক বিধান আছে, ক্ষুধার বিষয় যেমন অন্ন আছে, তেমনি প্রীতি ও ভক্তিবৃন্তি 
ও পূর্ণ নিত্য সুখের ইচ্ছা-পরিতৃপ্তিকারী-_ ঈশ্বর ও পরকাল আছে এই সকল বিষয়ে 
বলি, পরিশেষে নিয়লিখিত শ্লোক পাঠ দ্বারা আশীবাদ করি বক্তৃতা সমাপন করি। 

“ধর্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাম্‌। 

সহ্যেক-এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ। 

অর্থাস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা 

নৈবাত্মভাবমু পযান্তি ন চ স্থিরত্বং ॥॥”" 

“সতত উদ্যোগী শীল তোমাদিগের ধর্মে মতি হউক, পরলোক-গমন কালে 
সেই ধর্মই একমাত্র বন্ধু। অর্থ এবং স্ত্রী অতি নিপুণতার সঙ্গে সেবিত হইলেও 
কখনও আপনার হয় না; তাহাদের কোন স্থিরতাও নাই।"? 


টি 


১২ মাঘ।। অদা সাম্বংসারিক উৎসব উপলক্ষে ভোজ দেওয়া যায়। অদ্য ভারতীয় 
ও হিন্দুধর্ম বিষয়ে ঢাকার জজবাবু গঙ্গাচরণ সরকারের বক্তৃতা পাঠ করি। এই বক্তৃতাতে 
হিন্দুধর্ম বিষয়ে জ্ঞান বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখাও বাগ্মিতাসূচক। 

১৪ মাঘ।॥। অদ্য “*নববিভাকরঃ “*এডুকেশন গেজেট+* ““তত্তবকৌমুদী”? ও 
““ধর্মতত্্”? পাঠ করি। এক্ষণে “তন্ত্বকৌমুদী'? ও ““ধর্মতত্তে* বিলক্ষণ বিবাদ চলিতেছে। 

“প্রথমে বিবাদ ছিল, বিবাদ ব্রাহ্মধর্মের সহিত ছিল, বিবাদই ব্রাহ্ষধর্ম।;; 

১৫ মাঘ ।। অদ্য “কলিকাতা গেজেটে”; প্রকাশিত হৃতন প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের 
ব্রিমাসিক রিপেটি পাঠ করি। তাহারি মধো দেখিলাম আমার প্রণীত একটি পুস্তকের 
দ্বিতীয় সংস্করণের সংক্ষেপে সমালোচনা আছে। এই. পুস্তক লর্ড নর্থব্ুকের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে; তিনি উহা ইংরাজিতে তর্জমা 
করাইয়া লয়েন। 

১৮ মাঘ।। অদ্য প্রাতে স্কুল গৃহে যাই। অনেক প্রধান শিক্ষক মহাশয়দিগের 
সঙ্গে ও অ- বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। রামমোহন রায় এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে 
কথা হয়। অ-বাবু গল্প করিলেন যে তিনি তাঁহার পিতা সবর্ডিনেট জজ সরকার 
মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছেন যে হুগলি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সদারলপগ্ সাহেব 
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় যে-জাহাজে বিলাতে গিয়াছিলেন সেই 
জাহাজে আমি ছিলাম । রামমোহন রায় জাহাজে দুইটি গরু সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। 
তিনি সাহেবদের সঙ্গে খানা না খাইয়া তাহাদের দুধ খাওয়াইতেন। রামমোহন রায় 
বিলাতে প্রথম গিয়া সাহেবদিগের সঙ্গে খানা খাইতেন না। পরে নানা কারণে 
খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থাতে নানা, পরোপকারজনক 
কার্য সম্পাদন জন্য খণগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন। 

১৯ মাঘ ।। অদ্য প্রাতে ধাড়োয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। অদ্য অপরাহ্ে 
স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাসায় কথোপকথন সভা হয়। তাহাতে কথোপকথনের 
পূর্বে তাহার সাহায্য স্বরূপ বাঙালির জাতিত্র বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্িৎ ছিল। দুর্বলতা 
প্রযুক্ত অধিক বলিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম গতবারের সভায় সাধারণত 
জ্াতিত্বের যে সকল উপাদান বিবৃত করি তাহাতে বাঙালি জাতি অতি হীন) দেশ 
মেলেরিয়া আক্রান্ত, শারীরিক প্রকৃতি দুর্বল, মানসিক প্রকৃতি সাহস ও রোক জেদ্বিহীন, 
রাজনৈতিক অবস্থা পরাধীন। আমি ধর্ম বিষয়ে বলিলাম যে আমাদিগের দেশের 
সাকারবাদিদিগের ধর্মে, বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিতেছে এবং ব্রান্ষেরা নানা সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত হইয়া পড়িতেছেন। সমাজ সংস্কার বিষয়ে বলিলাম যে সমাজ-সংস্কারে হিন্দুভাব 
রক্ষা করা কর্তব্য কিন্তু তাহা হইতেছে না। সকল প্রকার সমাজ-সংস্কার হিন্দুভাব 
যাইতে পারে। এমন কি জাতিবিভেদ প্রথা পর্যন্ত হিন্দুভাবে সংস্কার করা যাইতে 
পারে। আচার ব্যবহারের বিয়ে বলিবার সময় বলিলাম সকল জাতির একটি নির্দিষ্ট 
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পরিচ্ছদ আছে, কিন্তু বাঙালি জাতির কোন নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই। কোন মজলিশে 
যাও নানা প্রকার পোষাক দেখিতে পাইবে। ভাষার বিষয় বলিবার সময় বলিলাম 
যে বর্তমান বাংলাসাহিত্য কেবল ইংরাজি অনুকরণে পরিপূর্ণ। 

সকলের হতাশ হইবার বিষয় কিন্তু হতাশ হওয়া কর্তব্য নহে। অধ্যবসায় সহকারে 
উক্ত প্রতিবন্ধক সকাল নিরাকরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। 

গবর্মমেন্টকে মেলেরিয়ার কারণ দূর করিবার বিষয়ে সর্বদা উত্তেজিত কর্তব্য। 
এ বিষয়ে ক্রমাগত তাঁহাদিগের পিছু লাগিয়া থাকা কর্তব্য। ইহার প্রতি অবশেষে 
' তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু মনোযোগ নামমাত্র। এ বিষয়ে ক্রমান্বয়িক 
আন্দোলন আবশ্যক। 

বাঙালির দুর্বলতা নিরাকরণ জন্য পুষ্টিকর দ্রব্যক্ষণ ও ব্যায়ামাগার সংস্থাপন 
আবশ্যক । তাহাদিগের মানসিক প্রকৃতির উন্নতি সাধন জন্য তাহাদিগকে সাহস অবলম্বন 
ও অধ্যবসায় অভ্যাস করিতে সর্বদা উপদেশ দেওয়া কর্তবা। রাজনৈতিক অবস্থার 
উন্নতির জনা ইংলপ্ডে স্থায়ী প্রতিনিধি রাখিয়া তথাকার নগরে নগরে আন্দোলন 
করা কর্তব্য । ধর্মবিষয়ে অবস্থা উন্নতি জন্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার আবশ্যক। প্রকৃত হিন্দুধর্মই 
ব্রাহ্মধর্ম। হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া সকল প্রকার সমাজ সংস্কার করা কর্তব্য । সাহিত্য 
রচনাতে ক্রমে ক্রমে ইংরাজি অনুকরণ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এই সকল বিষয়ে 
বলিয়া বাঙালির অতীত জাতীয় গৌরবের ও ভাবী উন্নতির বিষয় বলিয়া বক্তৃতা 
সমাপন করি। বাঙালীর অতীত জাতীয় গৌরবের বিষয় বলিবার সময় বঙ্গরাজ দেবপাল 
দেবের দিখ্বিজয়ঃ বঙ্গরাজ কুমার বিজয়সিংহ দ্বারা সিংহলবিজয় বঙ্গদেশের বৌদ্ধ 
রাজাদিগের সময় বাঙালীদিগের সমুদ্রযাত্রা ও তাহাদিগের দ্বারা নানা উপনিবেশ সংস্থাপন 
ইত্যাদির উল্লেখ করি।” (“এই বক্তৃতার মর্ম ৫১ ব্রাহ্মসম্বতের বৈশাখ মাসের তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে “*জাতিত্বের উপাদান ও বাঙালি জাতি?? শিরস্ক প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে।) 

২১ মাঘ।॥ অদ্য ইংরাজী সংবাদপত্রে 18095 45500181101) সভার খানার 
বক্তৃতা পাঠ করি। সেগুলি অতি ওঁৎসুকাজনক ও উৎকৃষ্ট। ইংরাজের প্রাণ যেমন 
আহারের পর খুলে এমন অন্য সময়ে নহে। 

২২ মাঘ।। অদ্য সন্ধ্যার সময় শিক্ষকদিগের বাসায় যাই, তথায় উত্তম বিষয়ে 
কথোপকথন ও গল্প হয়। অ-বাবু গল্প করিতে বিলক্ষণ পটু। গল্প গুছাইয়া করার 
জন্য বিশেষ পটুতা চাই। বলিবার দোষে গল্প খারাপ হইয়া যাই। 

২৩ মাঘ।॥ অদ্য ডেপুটি মেজিস্ট্রেট বান্ধববর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্তের 
প্রণীত ““শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা"; পাঠ করি। এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকর্ত আমাদিগের 
পুরাণ হইতে সত পুরাবৃত্ত উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও ইহাতে কিয় পরিমাণে 
কৃতকার্যও হইয়াছেন। এই চেষ্টা অতীব প্রশংসাযোগ্য। আমার বিশ্বাস এক একটি 
বক্ষ যেমন একটা এরূপ লতায় পরিবেষ্টিত থাকে যে নিজবৃক্ষকে দেখা যায় না 
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সেইরূপ আমাদিগের পুরাণে সত্যপুরাবৃত্ত রূপক-লতাপুঞ্জ দ্বারা আবৃত আছে। সেই 
লতা ছাড়াইয়া সত্য পুরাবৃত্তে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কেদারবাবু পূর্বে ইউনিটেরিয়ান 
ছিলেন। এক্ষণে একান্ত বিশ্বাসের বাধ্য হইয়া চৈতন্যমতাবলম্বী হইয়াছেন। যিনি 
একাত্ত বিশ্বাসের বাধ্য হইয়া আপনার ধর্মমত পরিবর্তন করেন তিনি সম্মানের উপযুক্ত । 
আমাদিগের বর্তমান গর্বনর জেনেরেল লর্ড রিপন এজন্য যথেষ্ট সম্মানযোগ্য। 

২৬ মাঘ।। অদা অপরাহ্ছে স্কুলগৃহে কথোপকথন সভা হয়। আমি কথোপকথনের 
সাহায্য স্বরূপ তাহার পূর্বে হিন্দুজাতির এঁক্যসাধন বিষয়ে বলি। আমি ধর্ম বিষয়ের 
এক্যসাধন রাজনৈতিক বিষয়ের এঁকাসাধন এবং সামাজিক বিষয়ে বলি। ধর্ম বিষয়ের 
এঁকাসাধন বিষয়ে বলি যে কৃতবিদা ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রচলিত সংশয়বাদ সাধারণ 
ধর্ম হইতে পারে না। উহা ধর্ম নহে। একটি ধর্ম আবশ্যক। হিন্দু সমাজের কৃতবিদ্য 
বাক্তিদিগের মধ্ো ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা। হিন্দু সমাজের বিদ্বান 
লোক ব্রাহ্ম হইতে ও অবিদ্বান লোক পৌত্তলিক থাকিতে পারে কিন্তু দুই সমাজের 
বিদ্বান লোক ব্রহ্ম হইতে ও অবিদ্বান লোক পৌত্তলিক থাকিতে পারে কিন্তু দুই 
শ্রেণীই হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে এঁক্য রক্ষা করিতে 
পারেন। বস্তত ব্রাহ্ম ধর্ম ও সাকার উপাসনা উভয়ই হিন্দু ধর্ম। ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দুদিগের 
সার ধর্ম। ধর্ম বিষয়ে এঁক্য সকল এক্য স্থাপনের মুল । কতকগুলি ব্রাহ্ম যে আপনাদিগকে 
হিন্দু বলেন না ইহা আমাদিগের দেশের সম্বন্ধে একটি মহাবিপদ জ্ঞান করা কর্তব্য। 
সামাজিক একা সাধন বিষয়ে বলি যে আমাদিগের মধ্য হইতে প্রদেশীয় বিদ্বেষ 
ভাব দূরীভূত হওয়া কর্তব্য। ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে বাঙালী হিন্দুস্থানীকে, 
হিন্দুস্থান বাঙালীকেঃ এমনকি বঙ্গদেশের এক অংশের লোক আর অংশের লোককে 
লোককে ঘৃণা করে। এই বিদ্বেবভাব তিরোহিত হইয়া প্রীতিভাব সঞ্চারিত হওয়া 
কর্তব্য। এই প্রীতি ভাবের সঞ্চারের প্রথম উপায় পরস্পরের মানসিক অভাব পরস্পরের 
দ্বারা মোচন করা এবং দ্বিতীয় উপায় উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হওয়া। বাঙ্গালী জাতির দুর্বলতা 
হিন্দুস্থানীর বলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ দ্বারা নিরাকৃত ও হিন্দুস্থানীর নিশ্চেষ্টতার ও 
আন্দোলন-প্রিয়তার অভাব বাঙ্গালীর আন্দোলন-প্রিয়তার (বাঙ্গালী অতি হুজুকে জাতি) 
দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এবং হিন্দুস্থানী 
লালা ও বাঙ্গালী কায়স্তথের মধ্যে বিবাহ হওয়া কতর্বয। এই প্রকার অসবর্ণ বিবাহ 
অত্যন্ত প্রার্থনীয়। হিন্দুজাতির এঁক্য সাধনের অমুল্যফল ক্রমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
লাভ। এই বিষয় বলিয়া বক্তৃতা সমাপন করি।” (*এই বক্তৃতার মর্ম ৫১ ব্রাহ্ম 
সম্বতের জ্যেষ্ঠ মাসের তন্্ববোধিনী পত্রিকাতে হিন্দু জাতির এঁকা সাধন শিরস্ক প্রস্তাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে ।) 

২৯ মাঘ।। অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। অদা মধ্যাহ্ন সময়ে 

১০ 


অ-বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। তাঁহার সহিত "12101110190, অথ 
অদ্বৈতবাদ বিষয়ে কথোপকথন হয়। আমি বলিলাম যে আমি নিজে 17১81117515 
নহি, তথাপি এ বিষয়ে “আমার বক্তব্য এই যে 61111019-কে আমরা এত 
ভয় করি কেন? যেন ষাঁড় গুতুতে আসিতেছে। যদি 7১217111015) সত্য হয় তবে 
কেন আমরা 17217010515 হইব না? শ্্রীষ্টিয়ান মিসনারিরা আমাদিগের মধ্যে এই 
ভয়ের প্রথম সঞ্চার করেন কিন্ত বাইবেলও তাঁহারা যাহা 81101115য বলেন তাহা 
আছে। 1 হাতা? ৬০ 115০, 70৬6 2010 185 ০৪] ০6116." **৬110 11151] 
8]] 1) 811. এইরূপ [81100101া1-এ এবং আমাদিগের উপনিষদের 7১017111615-এ 
আমার বিশ্বাস আছে কিন্ত বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদে আমার বিশ্বাস নাই। 

২ ফাল্ুন।॥ অদ্য সন্ধ্যার সময় প্রধান শিক্ষকের বাসায় যাই। সেইখানে অনেক 
বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। ইহারা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এইখানে জমেন। ইহার মধ্যে পূর্বে 
অনেকে ব্রাহ্মণ ছিলেন। যাঁহারা পূর্বে ব্রাহ্ম ছিলেন এক্ষণে ব্রাহ্ম নহেন তাহাদিগকে 
আমি ফেরার ব্রাহ্ম বলিয়া থাকি। অ-বাবু পরলোকগত কাশীশ্বর মিত্রের নিকট ব্রাহ্ষধর্ম 
গ্রন্থ অধায়ন করিয়াছিলেন। অ-বাবুর বাটী চুচুড়া। কাশীশ্বর বাবু তখন হুগলী সদর আলা 
ছিলেন। অ-বাবু বলিলেন, তিনি সকল সমাজে যাইতেন কিন্তু কখন চক্ষু মুদ্রিত 
করেন নাই। চ-বাবু বলিলেন যে তিনি পাটনায় বাবু ঈশানচন্দ্র সিংহের ব্রাহ্ম সমাজের 
সভ্য ছিলেন। শ্যা-বাবু বলিলেন যে তিনি কেশববাবুর সংকীরতনে বাহির হইতেন 
ও দুই একবার উৎসব দিবসে উপবাসও করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম যে বঙ্গদেশে 
প্রায় এমন কৃতবিদ্য ব্যক্তি নাই কখন এক সময় সংশ্রব না ছিল কিন্তু অত্যন্ত 
দুঃখের বিষয় এই যে সে সংশ্রব স্থায়ী হয় না। 

৪ ফাল্তুন॥॥ অদ্য দুই প্রহর তিনটার সময় প্রধান শিক্ষকের গৃহে কথোপকথন 
সভা হয়। তাহাতে 70105 7558) 0 0110101577 হইতে কিয়দংশ [01001)"5 
/৯1৯14৩75 65851 সম্পূর্ণ এবং 5181550৩815 48০০৩]. খানিক পাঠ করি। 
আমারদিগের শিক্ষক পুরাতন হিন্দু কলেজের 40%. [২10110507 যেমন এই 
সকল কবিতা পাঠ করিতেন সেইরূপ পাঠ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। 08001 
[২101705011-কে স্মরণ হইলে মন কি উদ্বেলিত হয়। অমন ইংরাজি কবিতা পাঠক 
ও বাখাতা ও অমন অমায়িক লোক আমরা কখন দেখি নাই। সভায় হুগলির 
একটি উকিল উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে কৃতবিদ্য লোকের মধ্যে ছ আনা 
সংশয়বাদী ও দশ আনার শীশ্বরে বিশ্বাস আছে কিন্তু সে বিশ্বাস অবিশ্বাস মাত্র । 
মুসলমানদিগের মধ্যে নিরূপিত সময়ে নমাজ প্রথা থাকাতে তাহাদিগের মধো কেমন 
একটি ধর্মবন্ধন আছে, এরপ ধর্মবিশ্বাস আমাদিগের মধো না থাকা কি দুঃখের 
বিষয়। কি প্রকারে ধর্মবন্ধন হইতে পারে ইহা ভাবিয়া আমি আকুল। আমি বলিলাম 
যে উপাসনা প্রণালী ও ধর্মবন্ধনের অন্যানা উপায় আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা নির্দেশিত 


১৮৭ 


হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিলেই হয়। অদ্য বৃষ্টি হয়। কর্ণরোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
দক্ষিণ কর্ণে কিছু শুনিতে পাই না। একমাস হইল পুনবরি কর্ণরোগ হইয়াছে। 

১০ ফাল্ঠ্যুন।। অদা মধ্যাহ্নে “সাধারণী”"র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়চন্দ্র 
সরকার মহাশয় এবং ““কল্পতরু'” প্রণেতা ও ““পঞ্চানন্দ** সম্পাদক সুযোগ্য উকিল 
ও লেখক শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আইসেন। 

১৪ ফাল্লুন।। অদ্য প্রাতে চ-বাবু ও ডা-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। চ-বাবুকে 
কথায় কথায় বলিলাম যে যাত্রীরা যখন ““বাবা বৈদ্যনাথ+* বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া 
উঠে তখন আমার বৃক ঝনাৎ করিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সকল মনুষ্যর পিতা 
(176 911 79011) ঈশ্বরের প্রতি মন যায়। এই কথা বলিবার উপলক্ষে তাঁহার সহিত 
ধর্ম বিষয়ে অনেক কথা হয়। আমি বলিলাম যে ধর্মের প্রতি এক্ষণকার কৃতবিদ্যদিগের 
কিছুমাত্র আস্থা নাই এবং গোঁড়া হিন্দুদিগের মধ্যেও ধর্ম বিষয় অতি শিথিল হইয়া 
আসিতেছে, বিশেষত বঙ্গদেশে এইরূপ হইতেছে। ইহা অতি শোচনীয় ব্যাপার। তৎপরে 
ডা-বাবুর ওখানে যাই তাঁহার সহিত কথোপকথনের সময় তিনি বলিলেন যে আমরা 
সকল প্রকার সমাজ-সংস্কার কার্য সম্পাদন করিব কিন্তু হিন্দু নাম কখনও পরিত্যাগ 
করিব না। তিনি বলিলেন হিন্দু ভাব পরিত্যাগ না করিয়া অসবর্ণ ক্বাহ পর্যস্ত 
দেওয়া যাইতে পারে । তিনি কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের নিন্দা করিলেন। তখন বলিলেন 
যে এইরূপ অসবর্ণ বিবাহ দিতে দিতে ইংরাজীদিগের সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহা হইলে 
হিন্দু জাতি উভয় জাতির দোষের অধিকারী একটি ঘৃণাকর ফিরিঙ্গি জাতিতে পরিণত 
হইয়া একেবারে হিন্দু জাতির মযরার বিলোপ সাধন করিবে। যদি অসবর্ণ বিবাহ 
একান্ত ঠিক হয় তাহা হইলে প্রাচীন হিন্দু রীত্যনুযায়ী অনূলোম পদ্ধতি অনুসারে 
দেওয়া কর্তব্য কিন্তু তাহা করিবার পূর্বে এইরূপ বিবাহ আমাদিগের শাস্ত্রুসম্মত তাহা 
স্বদেশীয় লোকদিগকে দেখাইয়া তাহাদিগের মধ্যে এই বলিয়া প্রথমে একটি সাধারণ 
আন্দোলন উৎপাদন করা কর্তবা। তাহা হইলে সাধারণ হিন্দু সমাজে ক্রমে অসবর্ণ 
বিবাহ প্রচলিত হইবার সম্ভবনা নতুবা শ্বীষ্টানী দলের মতন কেবল নব্য ব্রাহ্মদলে 
তাহা বন্ধ হইয়া থাকিবে। 

১৯ ফাল্গুন ।। অদ্য প্রাতে চ-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই, সেখানে চ-বাবুর 
স্বগ্রামবাসী ভাগলপুর প্রবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল। 
লোকটির কথোপকথনে ও চিকিৎসা প্রণালীতে নতুনত্ব আছে। তিনি চিকিৎসা করিয়া 
বিলক্ষণ ধনোপার্জন করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া বিশেষ আমোদিত 
হইলাম। ধর্মমতে বাউল ও দরবেশদিগের সঙ্গে তাঁহার অনেক সহানুভূতি আছে। 
বাউল ও দরবেশাদিগের গানে স্থানে স্থানে অতি চমতকার চমৎকার ভাব আছে। 

২২ ফাল্টুন॥ অদা প্রাতে ধাড়ওয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। সন্ধ্যার সময় 


৯৮৮৮ 


চ-বাবুর বাসায় যাওয়া যায়। সেখানে পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে 
পানদোষের প্রাবল্য ও মদপান জন্য সভ্যতাভিমান ও ইংরাজি ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে 
আমাকর্তৃক সুরাপাননিবারণী সভা সংস্থাপন ও তজ্জন্য তথাকার মাতালদিগের দ্বারা 
আমার বিলক্ষণ পীড়ন এই সকল বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক গল্প হইল। 
এ সভা বঙ্গদেশে সংস্থাপিত প্রথম সুরাপাননিবারণী সভা। স্বগীয় প্যারীচরণ সরকার 
কর্তৃক কলিকাতায় এরূপ সভা সংস্থাপন হইবার পূর্বে উহা সংস্থাপিত হয়। এ 'সভার 
অনুষ্ঠান পত্রে লিখিত ছিল যে পরিমিত মদাপান করা কেমন, না বাঁধে একটি 
ছিদ্র রাখা। এঁ ছিদ্র ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া সর্বনাশ সাধন করে। মেদিনীপুরে এই 
সুরাপাননিবারণী সভা জন্য আমার যত পীড়ন হয় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য তত হয় 
নাই। এক্ষণকার কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল সভার সভাপতি হারিসন সাহেব তখন 
মেদিনীপুর ও অন্যানা দেশের স্কুল ইনিস্পেকটার ছিলেন। মেদিনীপুরের মাতালেরা 
অঁহার নিকট আমার দুনমি করিয়া একটি দরখাস্ত করে। তাহাতে আমার সম্বন্ধে 
একটি চমৎকার ইংরাজী প্রয়োগ ছিল *47০ 15 ৪ 18110” অথাৎ তিনি ধমেন্সিত্ত 
ব্যক্তি। মাতালেরা এ দরখাস্তে বলিয়াছেন আমি সমস্ত দিন স্কুলে ছাত্রদিগকে না 
পড়াইয়া কেবল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করি কিন্ত বস্তুত একথা সম্পূর্ণ রূপে অমূলক। স্কুলের 
সময় আমি ধর্ম বিষয়ে কোন প্রসঙ্গই করিতাম না। এঁ সময়ের কলিকাতাবাসী পরলোকগত 
তখনকার হিন্দু সমাজ চূড়ামণি বঙ্গদেশের প্রথম কে.সি.এস.আই-এর পৌত্র মেদিনীপুরে 
বিশেষ চটিয়া ছিল) যেহেতু তাঁহার বাসা তাহাদিগের বিশেষ আড্ডা ছিল। তিনি 
যখন মদ্যপান পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া আপনার সহ্ধর্মিণীকে তাহা 
অপর্ণ করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে তুমি আমাকে লাখ টাকা দিলে 
যত না আমি সুখী হইতাম এই ক্ষুত্র কাগজটি দেওয়াতে আমি তদপেক্ষা সুখী হইলাম। 

২৫ ফাল্গুন ।। অদ্য সন্ধ্যার সময় গ-বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, 
সেই সময়ে পাণ্ডাবংশীয় কৃতবিদ্য ও ব্রাহ্মধমানুরাগী গিরিজানন্দবাবু উপস্থিত ছিলেন। 
বৈদ্যনাথ ও বৈদানাথের মন্দিরের প্রাচীনতা বিষয়ে অনেক কথা হইল । গ-বাবু 
বলিলেন যে উক্ত মন্দির প্রথমে বৌদ্ধ মন্দির ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া 
যায়। গিরিজানন্দবাবু আমাকে বৈদ্যনাথ-মাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আমার দৃষ্টি জন্য 
পাঠাইয়া দিবেন বলিলেন। 

২৮ ফাল্গুন ।। অদ্য প্রাতে নিকটস্থ গ্রাম রোহিণীর দিকে বেড়াইতে যাই। পথিমধ্যে 
দেখিলাম একজন বৈদ্যনাথের যাত্রী প্রতি পদনিক্ষেপে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া 
যাইতেছে। শুনিতে পাইলাম সে বু দূর হইতে এইরূপ করিয়া আসিতেছে ব্রাহ্মধর্মের 
জন্য ব্রাক্মদিগের এইরূপ কষ্ট স্বীকার যদি শতাংশের একাংশ থাকিত তাহা হইলে 
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কি না হইত। মধ্যাহ্হে কল্যকার "9181557080”” পাঠ করি। তাহাতে বিলাত হইতে 
মেং লালমোহন ঘোষের প্রত্যাগমনের পর অভিনন্দনার্থ টৌনহলে যে সভা হয় 
তাহাতে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয় এরূপ যুক্তিযুক্ত 
এবং প্রকৃত বাগ্মিতা ও স্বাধীন ভাবসূচক অথচ সকল দিকরক্ষাকারী বক্তৃতা পরলোকগত 
রামগোপাল ঘোষ ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালী দ্বারা দেওয়া হইয়াছে কি না সন্দেহ। 
শুনিলাম লালমোহন বাবুর বলিবার ধরনও চমকার। সাধারণতঃ আমাদিগের দেশের 
বক্তারা কেবল চেচানো প্রকৃত বক্তৃতা মনে করেন। এরূপ বক্তাদিগকে কন্বক্তা বলিলে 
হয়। অদ্য বয়সী ৬০১১০) সাহেবের “১০1০7105667” বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা পাঠ 
করি। এ বক্তৃতার যেখানে ঈশ্বরে আত্মার্পণ যথার্থ প্রার্থনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে 
সেই স্থান পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তষ্ট ও উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। সকল প্রার্থনা 
অপেক্ষা “তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক? এই প্রার্থনা সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন আত্মার এইরূপ 
অবস্থা হয় যে এই প্রার্থনা অহরহ তাহা হইতে স্বতঃই উখিত হয় তখন আর 
কোন প্রার্থনার আবশ্যক করে না। কিন্তু কয়টি লোকের আত্মার অবস্থা এইরূপ? 
কেবল এই প্রার্থনার উপর নির্ভর করিতে সাধারণ লোককে উপদেশ দেওয়া যাইতে 
পারে না। তাহাদিগের জন্য, আমাদিগের সকলেরই জন্য, সচরাচর প্রার্থনা যাহাকে 
বলে তাহা আবশ্যক। 

৩০ ফাল্গুন ।॥ অদ্য ডাক্তারদের ওখানে ভোজে উপস্থিত থাকি। তিনি আমার 
প্রফুল্ল স্বভাবের কথা উল্লেখ করিলেন। আমি বলিলাম আমার প্রকৃত স্বভাব বিষাদময়। 
দেখিতে প্রফুল্ল মাত্র। বিষাদ রূপ মেঘের উপর প্রফুল্পতা রূপ বিদ্যুৎ খেলা করে। 
আমি প্রকৃত ব্রাহ্ম নহি। যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম তাঁহারা সদানন্দ স্বভাব। “*সমোদতে 
মোদনীয়ং হি লব্ধ ।?ঃ “সেই আনন্দকর পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সদাই 
আনন্দিত থাকেন।”' যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম অথচ বৃদ্ধ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পারশ্য কবি 
সেখ সাদির কথা খাটে। 

“*বার্থক্যের তুযার আমার মস্তকের উপর স্থান অধিকার করিয়াছে কিন্তু আমার 
স্বভাব যৌবন-সুলভ আনন্দ করিতেছে।?: 

অদ্য “51819597721” পত্রে “11810 17018) 01165211০5" শিরস্ক প্রস্তাব পাঠ 
করি। উহা একটি সাহেবের লিখিত। প্রস্তাব-লেখক বলেন যে বালকদিগকে পিতা 
মাতার সাক্ষাৎ তন্বাবধান হইতে দূর করিয়া বিলাতে শিক্ষার্থে পাঠানো ভাল রীতি 
নহে। 

২ চৈত্র।। অদ্য 71605011151 পত্রিকার “২ 5811051 8007101 01 
0105151097) 114 15191)” শিরস্ক একটি অতি কৌতৃহলজনক প্রস্তাব পাঠ করি। 
তাহাতে তুরস্ক দেশীয় উক্ত স্ত্রান্ত ব্যক্তি বলেন যে ইউরোপের বর্তমান ধর্ম 
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101 00151210119 ৮০1. 4810 07508170” স্্ীষ্টিয় ধর্ম নহে, অস্রীষ্টিয় ধর্ম, 
ইউরোপের এক্ষণকার ধর্ম স্বার্থপরতা ও ধনলিক্সা। মুসলমান ধমবিলম্বীরা এত অর্থগৃধু 
নহে আর তাহারা অল্লে সন্তষ্ট। “10০৬৩191175 1179 755081069 ০1 [189 ০০811” 
“দেশের অথের্পাদন ক্ষমতার উন্মেষসাধন? এই রাজ্য পুরাতন নিবাসীদিগের 
বিলোপসাধন করা ও সেই নিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা দৈব ঘটনা ক্রমে বাঁচিয়া 
যায় তাহাদিগকে স্বার্থপর ও অধামিক করা এই মত অনেক অনেক পরিমাণে সত্য। 

৫ চৈত্র ।। অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদীপার হইয়া অপর পারস্থিত গ্রাম দর্শন করি। 
তাহা হইলে কি ভাবনা ছিল। 

৯ চৈত্র।। অদ্য “[001থা, 0০112816 10170” নামক চাঁদার নিমিত্ত টাকা উঠাইবার 
চেষ্টা করা যায়। 

১২ চৈভ্্র।। অদ্য “81517095101” বিষয়ে বয়সী সাহেবেরে উপদেশ (50107107) 
পাঠ করি। “151 7701 [175 97 £০ 0০৬/) 001. 0৬01 1800), 

“অন্তমান সূর্য যেন তোমার ক্রোধ স্থায়ী হইতে না দেখে”' এই বিষয়ে তিনি উত্তম 
লিখিয়াছেন। 

১৫ চৈত্র ।। অদ্য প্রাতে পোষ্ট আফিসের দিকে যাইবার সময় একজন গেরুয়া 
কাপড় পরা গাঁট্রাগোট্টরা হিন্দুস্থানীকে দেখে বোধ হইল কোন প্রতারক দস্তী হইবে। 
এমন ভয়ানক অসৌম্য মূর্তি কখন দেখি নাই। সে আমাকে দেখিবামাত্র থম্‌কিয়া 
দাঁড়াইয়া আরক্ত লোচনে কি বিড়ির বিড়ির বকিতে লাগিল। আমারও তাহার প্রতি 
সাধারণ বিদ্বেষ ভাবের উদয় হইল। কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ 
সম্পূর্ণবূপে বিরুদ্ধ লোক বলিয়া বোধ হয়। আমারও তাহাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত 
বিরুদ্ধ লোক বলিয়া বোধ হইল, তাহারও আমাকে দেখিবামাত্র এ রূপ বোধ হইল । 
আত্মায় আত্মায় কেবল আকর্ষণ বিয়োজন আছে কিন্ত ব্রাহ্মধর্ম ইহা সত্ত্বেও সকল 
লোককে ভালবাসিতে বলেন। এইরূপ অসন্ভুচিত ভালবাসা ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতিরপ। 

১৭ চৈত্র ॥। অদ্য “*বঙ্গদর্শন?, পাঠ করি। “তৈল? শিরস্ক প্রস্তাব অতি সরল। 
অদ্য আমি এখানকার লোক দ্বারা আগামী রবিবার “পরকাল*+ বিষয়ে বক্তৃতা করিতে 
অনুরুদ্ধ হই। 

১৯ চৈত্র।। অদ্য সন্ধ্যার সময় হেডমাক্টারের বাসায় কোন ব্যবসায়ী বিদূষক অন্যান্য 
বিষয়ের অনুকরণ মধো বিবিধ ভাষায় কথোপকথনের অবিকল অনুকরণ করে। এ 
সকল ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়া সে যেরূপ ঠিক অনুকরণ করিল তাহাতে তাহার ব্যবসায়ে 
বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইল । 

২২ চৈত্র।॥। অদ্য অপরাহ্ন তিনটার সময় ঝড় হয়। আমি যে বাঙ্গালায় বাস 
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গেল। তিন চারি মিনিট মাত্র স্থায়ী ছিল। চালার বন্ধন কাষ্ঠ সকল ভিতরে পড়িলে 
আমার প্রাণের হানি অথবা গুরুতর আঘাত লাগিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। কত 
সময় আমরা ঈশ্বরের করুণায় আসন্ন বিপদ হইতে আশ্চর্যরূপে রক্ষা পাই। 

২৩ চৈত্র ।। অদ্য সন্ধ্যার সময় স্কুল গৃহে কথোপকথন সভা হয়। তথায় কথোপকথন 
মত পোষণ করে তাহা দেখাই। তৎপরে আত্মার স্বরূপমূলক যুক্তি অবলম্বন করিয়া 
পরকাল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি। কি কি কারণে আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র ইহা 
সিদ্ধান্তীকৃত হয় তাহা দেখাই। তৎপরে পরকাল বিষয়ের মূল তত্ব সকল মনুষ্োর 
বিশ্বাসের সমানতা প্রদর্শন করি। তৎপরে জিজীবিষা, বিবিদিষা, উন্নতীচ্ছা, ধমেন্নিতি 
সংসাধনের ইচ্ছা এবং সুখৈষণা প্রভৃতি বৃত্তি নিচয়ের অস্তিত্ব পরকাল কিরূপ প্রমাণ 
করে সে বিষয়ে বলি। প্রকৃতির সকল কার্ষের সম্পূর্ণতা আছে কিন্তু এ সকল বৃত্তির 
চরিতার্থতা বিষয়ের নাই কেন? ইহার সামঞ্জস্য ইহকালে হইতেছে না পরকালে 
হইবে এইরূপ বলি। বাহা জগতে কি সামঞ্জসা ! মনুষ্যের আত্মার ভিতর কি গোলযোগ । 
ইহার সামঞ্জস্য কি কখন হইবে না? তৎপরে ঈশ্বরের করুণা, ন্যায় প্রভৃতি লক্ষ্মণমূলক 
যুক্তি পরকাল কি সুন্দররূপে প্রমাণ করে তাহা দেখাই। পারলৌকিক অবস্থা বিষয়ে 
মনুষ্যের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না, সে এ অবস্থা বিষয়ে কেবল এই মাত্র 
জানিতে সক্ষম হয় যে (১) পরকাল আছে (২) পরলোকে দণ্ু পুরস্কার আছে 
(৩) পরলোকে আত্মার ক্রমশ উন্নতি হইবে দণ্ড পুরস্কার বিষয়ে বলিবার সময় 
এই কথা বলি যে আত্মপ্রসাদ স্বর্গ ও আত্মগ্নানি নরক। পারলৌকিক অবস্থা বিষয়ে 
মনুষ্য সাধারণের বিশেষ জ্ঞান নাই কিন্ত প্রত্যেক জাতির অথবা ব্যক্তির এ বিষয়ে 
নিজের নিজের বিশেষ বিশেষ মত আছে। এ বিষয়ে আমার নিজের বিশেষ মত 
কি বলিয়া বক্তৃতা সমাপন করি। 

২৯ চৈত্র।॥ অদ্য সন্ধ্যার পর যা-_বাবুর বাসায় উপাসনা করি তথায় হে, 
চ--, ক_ বাবু উপস্থিত ছিলেন। ইনি রেজিস্ট্রেশন বিভাগে গবর্মমেন্টের একজন 
অতি উচ্চ কর্মচারী । সরকারী কার্য উপলক্ষ্যে এখানে আসিয়াছেন। ইহারই অনুরোধবশতঃ 
উপাসনা করি। হহার সঙ্গে বারো বৎসর পূর্বে আমি আগ্রা পর্যস্ত যাই। ইনি একবার 
লক্ষৌ নগরে রাজা দক্ষিণারপ্রন মুখোপাধ্যায়ের আলয়ে আমার উপাসনা শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন যে আপনাদিগের উপাসনা অতি উত্তম, ইহাতে হিন্দু মুসলমান ব্বীষ্টীয়ান 
সকলেই যোগ দিতে পারেন। ইনি উক্ত উপাসনা সময়ে রামমোহন রায়ের যে গীতের 
আদিতে “ভাব সেই একে”? বাক্য আছে সেই গীতটি উত্তমরূপে গাইয়াছিলেন। 
ইনি ইংরাজী ভাষা ঠিক ইংরাজের মতন বলিতে পারেন, ইংরাজী খানা বড় ডাল 
বাসেন। 
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৩০ চৈত্র।। অদ্য সন্ধ্যার পর স্কুল গৃহে “আর্য জাতির উৎপত্তি ও বিস্তারঃঃ 
বিষয়ে বক্তৃতা করি। এই বক্তৃতাতে ইউরোপবাসী জাতিদিগের ও হিন্দুজাতির ভাষার 
শব্দ-সারৃশা, উক্ত জাতিদিগের পুরাণের সাদৃশা, তাহাদিগের রীতি লীতি, উৎসব 
ও ধর্মক্রিয়ার সাদৃশ্যঃ এমন কি নামের সাদৃশ্য দেখাইয়া আমি প্রমাণ করি যে আর্ধজাতি 
একসময়ে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও তাহারা সকল স্থানে গমনাগমন 
করিত। নামের সাদৃশ্যের সময় বলিলাম যে ইটালি ভাষায় ““ডাওডাটি?ঃ নাম ও 
আমাদিগের সে কালের ““দেবদস্ত?ঃ নামের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। 'এই বক্তৃতাতে 
আমি বলি যে এক সময়ে পৃথিবীতে সুবিস্তীর্ণ আর্য সাভ্রাজ্য ছিল এবং তাহার 
রাজধানী হিন্দুকুষ পর্বতের উত্তরে স্থিত ছিল। সে রাজধানীর নাম ইন্দ্রালয় ছিল 
(50101510765 /81] 1491) 01 4১518 দেখ ।) উক্ত সাম্রাজ্যের সম্রাটদিগের উপাধি 
তাহাদিগের প্রধান দেবতার নাম অনুসারে ইন্দ্র ছিল। অসুর অথাৎ তুরবংশীয় রাজদিগের 
সহিত যুদ্ধের সময় উক্ত সম্রাটেরা তাহাদিগের অধীনস্থ ভারতববীয় রাজাদিগের নিকট 
হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। সেই সকল অধীনস্থ রাজারা স্বয়ং গিয়া তাহাদিগকে 
যুদ্ধে সাহায্া করিতেন। উক্ত রাজধানী ও চতুর্দিকস্থ দেশ দেবলোক নামে খ্যাত 
ছিল। উহা আর্যদিগের প্রধান স্থান.ছিল। এ দেশ হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে উপনিবেশ 
প্রেরিত হইত। উক্ত দেবলোকনিবাসীরা অতি সুসভ্য ও নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন 
ছিলেন। অর্জুন প্রভৃতি ভারতবর্ষবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তথায় অস্ত্র বিদ্যা ও 
অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইতেন। এক্ষণে যেমন ইংলগ্ডে লোকে বিদ্যা শিক্ষার্থে 
যায় সেইরূপ যাইতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষে যেরূপ প্রচলিত ছিল তদপেক্ষা উক্ত 
দেবলোকে তা অধিকতর প্রচলিত ছিল এই জন্য লোকে বলিত যে; অমুক গ্রন্থের 
এত অধ্যায় মর্তযলোকে প্রচলিত আছে, আর তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক অধ্যায় 
দেবলোকে প্রচলিত আছে। 

৩ বৈশাখ-_ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১ [বঙ্গাব্দ ১২৮৭, শ্রীষ্টাব্দ ১৮৮০ এপ্রিল]।॥ অদ্য 
বৈকালে চ-বাবুর পুত্রের অন্পপ্রাশন উপলক্ষে সাঁওতালের নাচ দেখি। এই নাচে 
কেমন একটু বন্য মধুরতা আছে। নর্তক ও নর্তকীরা একটি বিশেষ নাচে সাঁওতালেরা 
বৃক্ষের নিয়ে ছড়ানো মৌলফুল কেমন করিয়া তোলে তাহার অনুকৃতি দেখাইল। 
সেটি অতি .মনোরম। 

৬ বৈশাখ ।॥ অদ্য “মিরর+ পত্রে পাঠ করিলাম যে ভারতবীয় সভার সভ্যেরা 
লার্ড, লিটনকে হাওড়া স্টেশন পর্যস্ত আগাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। যে লার্ড লিটন 
তাহাদিগকে একবার গবর্ণমেন্ট হৌসে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছিলেন তাঁহার 
প্রতি তাঁহারা এরপ সম্মান প্রকাশ করিলেন । ইংরাজ হইলে এমন করিত না। আমাদিগের 
দেশের লোক ঠিক শ্রীলোকের নায় । 4৯111017101) ৬/01710)1 170 10715৩1 /3111017191) 
ঢা01) ([)012109511101755). **হে এথেঙ্গবাসী স্ত্রীলোকগণ । তোমাদিগকে আর পূরুষ বলিয়া 
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সম্বোধন করা যাইতে পারে না।* ডিমাস্ি-_নিজের একটি বক্তৃতার প্রারস্ত। কোন্‌ 
কালেই বা আমাদিগের পুরুষ পুরুষ তাহা বলা যায় না। 

৭ বৈশাখ ।। গত কালোর 98119) [11701 পত্রিকায় এই বাক্য দেখিলাম “৬1107 
১০ 1156 [7 1116 11017171115 রিটা? 2 19501111017 10 18106 11)0 ৫89 2 11800% 
0710 10 2. 06110৬/ 016210016. |. 15 82511) 0076) & 16 00 £911176111 (0 
170 বাথা। 10 17690 117 2 10110 ৬/010 00 111 $01710৬/01) । 61100178111 
65101595101] 10 1115 5111%118., “যখন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবে তখন দিনটিকে 
মনুষ্য সম্বন্ধে সুখকর করিবার চেষ্টা করিবে। ইহা অনায়াসে করা যাইতে পারে। 
যাহার বস্ত্র নাই তাহাকে একখানি পুরাতন বস্ত্র দেওয়া; শোকাকুল ব্যক্তিকে একটি 
সান্ত্বনা বাক্য বলা; যে ব্যক্তি আপনার অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করে তাহাকে 
একটি উৎসাহকর বাক্য বলা ইত্যাদি।”? 

১৯ বৈশাখ ।। অদ্য বৈকালে শ্যা-বাবু হ-বাবু ও কা-বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে আইসেন। শ্যা-বাবু বলিলেন যে হ-বাবু সংশয়বাদ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে 
হিন্দু হইয়াছেন। প্রত্যহ আসনের উপর বসিয়া জপ করেন। হ-বাবু বলিলেন তিনি 
নিরাকার ভাবে গায়ত্রী জপ করেন। আমি বলিলাম অতি উত্তম; এক্ষণে আপনি 
যে ধর্ম যাজন করিতেছেন তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম। বিশুদ্ধ ধর্মই ব্রাহ্ম ধর্ম। 

২১ বৈশাখ ।। অদ্য প্র-বাবুর নূতন গবর্ণর জেনারেল লার্ড রিপনের ধর্ম মত 
বিষয়ে কথোপকথন হয়। আমি সে সম্বন্ধে বলিলাম প্রটেস্টান্ট ধর্ম অপেক্ষা রোমন 
ক্যাথলিক ধর্ম অধিকতর ভক্তি ভাব উপধর্মযুক্ত হইলেও অধিকতর ** বিশিষ্ট বলিয়া 
আমার সংস্কার আছে। 

২৮ বৈশাখ ।। অদ্য বয়সী সাহেবের জনা রামপ্রসাদী গীতের ইংরাজী অনুবাদ 
সংশোধন করি। 

৩০ বৈশাখ ।॥। অদ্য বয়সী সাহেবকে পাঠাইবার জন্য বাইবেল হইতে সারসংগ্রহ 
পুনর্দৃষ্টি করি। 

৩১ বৈশাখ ।। বাইবেলের সারসংগ্রহ লইয়া বড় ব্যস্ত থাকি। 

১ জৈষ্ঠ॥ অদা স্কুলগৃহে কথোপকথনের সময়ে তারকেস্বর মহান্তের বিষয়. কথা 
হয়। শঙ্করাচার্য যখন গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি কয়েক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্থাপন 
করেন তখন অবশ্য তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা বরাবর 
সম্নাসী হইয়া থাকিবে কিন্তু এক্ষণে সেই সম্নাসীগণ বড় বড় বিলাসী ও কুচরিত্র 
জমিদার হুইয়া পড়িয়াছে। লোকে শ্রদ্ধাবশতঃ সন্ন্যাসীদিগকে ধন দান করে, সেই 
ধন পাইয়া সম্নাসীরা বিলাসী হয়। ধর্ম ক্রমে কেমন বিকৃতাকার ধারণ করে। আশ্চর্য 
তারকেশ্বরের মহাস্ত বাহিরে দেখিতে গেছে সবন্ন্যাসীর ন্যায়, শৈরিক বস্ত্র পরিধানকারী 
ও হবিষ্যাশী, কিন্তু চরিত্র সেরূপ নহে। অদাও বাইবেলের সারসংগ্রহ লইয়া বাস্ত 
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থাকি। 

৩ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য বয়সী সাহেবকে রামপ্রসাদী গীতের অনুবাদ ও বাইবেল হইতে 
সারসংশ্রহ প্রেরণ করি। 

৮ জ্যৈষ্ঠ।। আমি যেখানে অবস্থিতি করি তাহা দেবগৃহ নগরের বাহিরে। অদ্য 
নগর ভ্রমণ সময়ে একটি কাপড়ের দোকানে দেখিলাম দোকানদার কোন ব্যক্তিকে 
অপর এক বাক্তির সম্বন্ধে বলিতেছে “ও ধরম সে অর্থকো বড়া বোল্‌কে মান-না 
হ্যায়।* আমি মনে মনে ভাবিলাম যে হিন্দু জাতির মধ্যে সামান্য দোকানদারদিগেরও 
ধর্ম বিষয়ে কি উচ্চ ভাব। কেবল কল্পিত দেবদেবীতে বিশ্বাস উঠয়া গেলে এই 
জাতি কি উৎকৃষ্ট জাতি হইয়া পড়ে। 

১২ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য আউইদা (0818) নামক ইংরাজ রমণী প্রণীত একটি উপন্যাস 
হইতে ইংরেজ বিবিদিগের নিন্দা অদাকার স্টেটসম্যান পত্রে উদ্ধৃত দেখিলাম। আউইদা 
উক্ত উপন্যাসে বিবিদিগকে বিখাত দুশ্চরিত্রা ক্লাইটেমনেন্ট্রা অপেক্ষাও মন্দ বলিয়াছেন। 
তিনি তাহাদিগকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন +1210015 117011 1085510115 2.5 20501710110 
১০০০ 0111101, (1760 01115 ১91 21010 01 0১178 & ০0"? ““আহারের পূর্বে 
লোকে যেমন এবসেম্থী মদ্যপান করে তেমনি তাহারা রিপুর চরিতার্থতা সাধন করে, 
জীবনে বিরক্ত কিন্তু এদিকে মরণে ভয়।ঃ বিলাতের একটি সম্বাদপত্র ইহাকে "4 
50116$ 01 11710090511 1৮০15” “অতি উদ্ধত ভাবের অমূলক নিন্দাবলী+* বলিয়া" 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইংলগ্ডে সাধবী স্ত্রীলোকের অভাব নাই কিন্ত জিন্ঞাসা এই যে 
এ বিষয়ে কোন্‌ দেশ শ্রেষ্ঠ, ভারত না ইংলগু? 
““রনপবতী সাধ্বী ভারত ললনা-_ 
কোথা দিবে তাদের তুলনা ।”” 

১৩ কষ্ঠ॥ অদ্য বাবু প্যারিচাদ মিরর প্রদীত “আধ্যাত্মিকা+* নামক উপন্যাস 
পাঠ করি। হিন্দু নারী কিরূপ ধর্ম পরায়ণ করা উচিত তাহার একটি আদর্শ এই 
উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদ্যপি এক্ষণকার কালে এরূপ আদর্শানুসারে কার্য করা 
দুঃসাধ্য তথাপি ইংরাজী সভ্যতার যেরূপ শ্রোত পড়িয়াছে তাহাতে এইরূপ আদর্শ 
পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হওয়া কর্তব্য। অদ্য “] থাঃগাওা। 1781] 0101 ৬০1], 
ব০5,1:3-15”” পাঠ করি। ইহা বয়সী সাহেবের উপদেশ । নিষ্কাম ভবে ধর্ম সাধন করা 
কর্তব্য, পারলৌকিক দণ্ড পুরস্কারের ভয়ে অথবা আশায় করা কর্তব্য নহে: এই 
তত্ব ইহার মধ্যে একটি উপদেশে বিবৃত আছে। হিন্দুরা কতকাল পূর্বে এই তত্ব 
উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমস্ত শাস্ত্রে এই উপদেশ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 

১৯ জ্যৈষ্ঠ ।॥ অদা কল্যকার অথাৎ ১৮৮০ সালের ৩০ মে”র “580709)" 0 
পত্রিকা পাঠ করি। এই সংখ্যা মিররে ধর্ম বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আছে। 
পরিশেষে উহাতে বানরের পাখাটানার বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। 
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২০ জ্যোষ্ঠ।॥ ১৫ই জোষ্ঠের ““ভারতী+ঃ পাঠ করি। “ইউরোপ যাত্রী?” শিরস্ক 
প্রস্তাবটি সুরসিকতা ও মনোরম চটুলতায় উপছিয়া পড়িতেছে। লণ্ডতনের কশাই-এর 
দোকান, দরজির দোকান, নাপিতের দোকান, 

২১ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য প্রাতে ভাগলপুরের শা-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। 
ইনি সরকারী কার্য উপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন। ইনি ইহার বিধবা কনার বিবাহ 
দিয়াছেন। এই বিবাহ নিবন্ধনে ইহাকে অনেক পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি 
যে পীড়ন সহ্য করিয়াছি তাঁহার নিকট তাহার গল্প করিলাম। 

২৫ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য প্রাতে বেড়াইবার সময় আমার জ্ঞো্ঠ পুত্রকে বলিলাম যে 
চতুর্দিকস্থ প্রকৃতির শোভা একবার অবলোকন কর। যিনি প্রকৃতিকে সর্বদা উপভোগ 
করেন তিনি কি সুখী । কবি প্রকৃতি-প্রেমী ব্যক্তি সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন__ 

41115 ৬5/85 1175 73158101715 0211) 
[115 (175 51101705 2100 1115 ০217) 
06 20416 17155175806 (17115. 
“তারই প্রকৃতির সুগন্ধ নিশ্বাস, 
নিস্তব্ধ শাস্তির মনোহর বাস+? 

২৭ জ্যোষ্ঠ।। অদা “10150011219 4১019601%” পাঠ করি। “1010007819 
/005101%" আর কিছু নহে কতকগুলি [810101016 অর্থাৎ ইংরাজী অসমাপিকা 
ক্রিয়াসংগ্রহ। লেখকদিগের 021001019 বানান জন্য কষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে, সেই 
কষ্ট নিবারণ জন্য এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। ইংরাজেরা সকল বিষয়ে কি সুবিধা 
করিয়াছে । আশ্চর্য । অদা ঈশারচরিতাখ্যায়ক ফরাসিস্‌ গ্রন্থকর্তা রেণার (7০1181) বিষয়ক 
বয়সী সাহেবের উপদেশ পাঠ করি। ঈশার জীবনচরিত সম্বন্ধে রেণা একতান কি 
মনোহর ““কবি”” ঝাড়িয়াছেন। 

২৮ জ্যোষ্ঠ।। অদ্য ““ভ্ঞানীবাকায-_অধুনাতন'ঃ এই শিরস্কে বত্রিশ বৎসর পূর্বে 
পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রধান আচার্য মহাশয় কথোপকথন সময়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন 
তাহা তন্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য ভাল করিয়া জেখাই। এ সকল উপদেশ 
আমার ““মিমোর্যাপুম্‌* পুস্তকে তখন লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। 

২৯ জ্যৈষ্ঠ।। অদা আমার মেদিনীপুরের ভূতগূর্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত ক-আমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। ইনি এখানকার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 
হইয়া আসিয়াছেন। পুরাতন ছাত্রদিগকে দেখিলে কি আহ্রাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়, 
অধিক বয়স্ক হইলেও বোধহয় যেন তিনি (সই অল্প বয়স্ক আছেন। বিখ্যাত ইংরাজী 
্রস্কর্তা শোল্ডস্মিথ তাঁহার ধৌবনকালে একটি স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। 
অনেক দিন পয়ে তাঁহার একটি পুরাতন ছাত্রকে রাজপথে দেখিয়া বলিয়াছিলেন 
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“আমার বাসায় আইস কমলালেবু দিব।? তিনি তাঁহাকে ছাত্রাবস্থায় যে কমলালেবু 
দিতেন তাহা এত দিন পরে তাঁহাকে বাসায় লইয়া পুনরায় দিতে চাহিলেন। কত 
যুগ ধুগান্তর যে মধ্যে গত হইয়াছে ও তাঁহার ছাত্রটি কত বড় হইয়াছে তাহা তাঁহার 
কিছুমাত্র অনুধাবন হইল না। 

১ আবাঢ়।। অদ্য বৈকালে ধাড়াওয়া নদীর বান দেখিতে যাওয়া যায়। এই 
নদী এত শুঙ্ক ছিল; হঠাৎ পর্বত হইতে বান আসিয়া তাহা জলে পরিপর্ণ হইল। 
স্রোত কি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপে ঈশ্বরানুগ্রহে ঈশ্বরপ্রেমে শুষ্ক 
মনে প্রবল বেগে আসিয়া তাহাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। এইরূপ প্রবলবেগে ঈশ্বরপ্রেমে 
পরিপূর্ণ মনসকল পাপ ও সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার সত্য প্রচারে প্রবৃত্ত 
হয়। 

৩ আধাঢ়।। অদ্য শেষ সংখ্যক ““বান্ধব”' পাঠ করি। “মানিনী ও অভিমানিলী?? 
প্রস্তাবটি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিলাতের পত্র ও চিন্তাশীলতা কিন্ত স্বদেশের প্রতি 
বিরাগতা প্রকাশ করিতেছে । এই বিরাগতা অতীব শোচনীয়। 

৬ আধাড়॥ অদ্য পাপচিস্তা ও সাংসারিক দুঃখে অধৈর্য দুর্দমনীয় ইহা মনে 
কবিয়া মন অতিশয় ব্যথিত হইল। “ধৈর্য দেহ, বীর্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ, 
বিবেক ও বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয় নেই।?? 

৯ আযাড়।। অদ্য 918165য779] কাগজে 31795 [1.010501)5 011 01 119 
[)01০80001 1৭1811( শিরস্ক কবিতার সমালোচনা পাঠ করি। ইহা পাঠ করিয়া বোধ হইল 
যে বৌদ্ধ ধর্ম ৮955170197. অর্থাৎ বিশ্বনৈরাশ্যবাদের আকারে ইউরোপখণ্ডে প্রবেশ 
করিতেছে। এ কবির আর একটি কবিতা হইতে নিয়স্থ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল-_ 

“চ1০ 1019৬ 11০ 0109০9-154 5৬/০০055 01 1110 ৮170 

২০1 010 101 21 1116 10০9] 511, 

3801 511211175 001 11৩ ৬০1১ ৬170 01 ৬/1116, 

[1৬০৫ ০21) 2180 [910 011৫ £190 1 0101150170055 [3)1৬110..-1 

“তিনি দ্রাক্ষার রক্তাভ মধুরতা বিষয়ে অবগত ছিলেন তথাপি মদ্যপায়ীদগের 
উল্লাসক্ষেত্রে উপবিষ্ট থাকিতেন না কিন্তু, সুরার সুরা নিঙ্গড়াইয়া পান করত দেবতাদিগের 
মত্ততাতে পূর্ণ হইয়া প্রশান্ত পবিত্র ও আনন্দচিত্ত থাকিতেন।”" ঈশ্বরমন্ত (010-1710১1০8- 
(০৫) ব্যক্তি প্রেমসুরা পান করিয়া সর্বদা প্রশান্ত ও পবিত্র ও আনন্দচিন্ত থাকেন ; আর 
দ্রাক্ষার সুরা পান করিয়া লোকে অশান্ত অপবিত্র ও নিরানন্দ হয় এই জনা হাফেজ 
বলিয়াছেন, “প্রকৃত প্রেমের মন্ততা তোর মস্তকের ভিতর নাই, তুই আমার নিকট 
হইতে চলিয়া যা, যেহেতু তুই দ্রাক্ষারসে মন্ত।"ঃ 

১৪ আযাঢ়।। অদা শেষ সংস্কৃত “আর্ধদর্শন'' পাঠ করি। “অতীত ও বর্তমান 
ভারতঃ? শিরস্ক বিলক্ষণ ক্রমতাসচক প্রস্থত অতি সঙ্গত ও অতি অসঙ্গত মত সকলের 


১৯৯৭ 


সম্পত্তিসামা (00111701910) এবং স্ত্রীলোকদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সমর্থিত হইয়াছে। 
যে সকল অতত্যুল্পত রীতিনীতি বিলাতও এক্ষণে গ্রহণ করিতে অক্ষম লেখা আছে 
তাহা ভারতবর্ষে চালাইতে চান। ইহার লাভ এই হইবে যে কোন সংস্কারই এখানে 
সুসিদ্ধি লাভ করিবে না। "*৬৪10106 217111107 ০৬০119805 115011,7" 

১৫ আবাড়।। অদ্য ““বেঙ্গলী”? (8০118815) পত্রে দেখিলাম কলিকাতার স্বাস্থ্যের 
অবস্থা বসর পূর্ধে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা এক্ষণে অনেক মন্দ হইয়াছে। ইহার 
কারণ ঢাকা নরদমা-_ সম্পাদক এইরূপ মনে করেন। 

১৬ আবাঢ়।। অদ্য “10155” কাগজ পাঠ করি। “০8555” কাগজ মাদ্রাজে 
মিসনরীদিগের দ্বারা প্রকাশিত। তাহার অংশে খ্রীষ্টীয় ধর্মের গোঁড়ামি আছে তাহা 
বাদ দিলে তাহা অতি উৎকৃষ্ট কাগজ বলিতে হইবে সদুপদেশ ও ভাল ভাল গ্রন্থোদ্ধত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাকো ও গল্পে পরিপূর্ণ। 

১৯ আষাঢ়।। অদ্য যমুনা লাল মুখোপাধ্যায়কৃত__-“শরীর পালন+; পাঠ করিয়া 
অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। আমাদিগের দেশের দরিদ্র লোক এই পুস্তকে বর্ণিত এরূপ 
বিজ্ঞ গ্রস্থকার বার বার বলিয়াছেন যে প্রাচীন হিন্দুদিগের বাবস্থিত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম 
পালন না করাতেই আমাদিগের বড় বিপদ ঘটিতেছে। 

২৩ আবাঢ়।। অদ্য ““বিশ্ববিষ চিকিৎসা+ঃ ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পার্সিদিগের 
বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ করি। এই বক্ৃতাটি অতিশয় কৌতৃহল জনক; তাহাতে পার্সিদিগের 
বিষয়ে বিবিধ সংবাদ আছে। পুস্তিকাকার তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অসাধারণ ক্ষমতা এই 
ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকাশ করিযাছেন। 

২৫ আষাঢ়।। অদা প্র-বাবুর বাসায় বসিয়া কথোপকথন করি। প্র-বাবু সামানা 
পদস্থ লোক কিন্ত বিশেষ বুদ্ধিমান ও সুরসিক লোক বলিয়া বোধ হইল। মহানগরের 
লোকে মনে করেন যে তাঁহাদিগের নায় উৎকৃষ্ট লোক জগতে নাই। গ্রামা আত্মশ্লাঘা 
(01455) ০০1৩1) প্রসিদ্ধ কিন্তু যেমন গ্রামা আত্মল্লাঘা আছে তেমনি নাগর আত্মাশ্লাঘা 
(011) 00110611) আছে। 

১ শ্রাবণ | অদা ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ সর্মণ পাঠ করি তাহাতে 
লিখিত আছে--_ 

5071 ৬741 এ ৮11 ৯০110 ৬০1৫ 1115 0০ 0৮1 (0 11০ 15171 11701 115171011) 
০৬০10] 11101 0071011) 1110 1110 ১/০011, 10100 1151) 06 00175010110) 1109 
[0120] 5৮150 ৬1101) 01017121105 11151 2114 (01017051 * 
1110 ১৭111) 91211 ৫০ 11911511511. 

যে আলোকে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ প্রতোক মনৃযোর পথ উজ্জ্বল করে, সেই বিবেকের 
আলোক, সেই কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান যাহা প্রধানত ঘোষণা করে যে সমস্ত ভমণগ্ডলের 


১৯ 


105 001450 01 এ] 


বিচারপতি ঈশ্বর যাহা ন্যায় তাহাই করিবেন। এই বিবেকের আলোক যদি না থাকিত 
তবে পৃথিবী কি ওৎসুক্য শূন্য স্থান হইত।”? বয়সী সাহেবের কথা ঠিক। আমাদিগের 
বিবেকবৃত্তি পরিচয় দিতেছে যে ঈশ্বর যিনি এ বৃত্তি আমাদিগের হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন। 
তিনি নিজে ন্যায়বান ও ধর্মবহ পুরুষ। এই বিশ্বাস না থাকিলে পৃথিবী কেবল ঘন 
বিষাদের আলয়। 

১৩ শ্রাবণ।। অদ্য ““বঙ্গদৃতে”'র শেষ সংখ্যা পাঠ করি। তাহাতে প্রকাশিত 
“আধাত্মিক তাড়িং” অথবা ““ব্রহ্মতেজ'? বিষয়ে প্রস্তাব উত্তম দেখা হইয়াছে। 
ব্হ্মসহবাস নিয়ত করিতে করিতে মনের তেজস্বিতা অতিশয় বর্ধিত হয় ইহা অতি 
যথার্থ কথা। 

২১ শ্রাবণ অদ্য চ-বাবু, প্র-বাবু ও আমি, আমরা হাজারিবাগের সরকারি 
উকিল শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। লোকটি বিচক্ষণ, 
গম্ভীর প্রকৃতি ও অমায়িক বলিয়া বোধ হইল। ইনি তথাকার ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণস্বরূপ। 
হাজারিবাগে বিলক্ষণ একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে। 

২৩ শ্রাবণ ।। অদ্য শেষ সংখ্যক ““আর্ধ্যদর্শন পাঠ করি। “*আর্ধ্যদর্শনে”” “অতীত 
ও বর্তমান ভারত” শিরস্ক প্রস্তাবের অনুবৃত্তি উত্তম লেখা হইয়াছে। 

২৪ শ্রাবণ।। অদ্য ““আর্যযদর্শনে”” “রাজার ক্ষমতা কে দিল?ঃ এই প্রস্তাব পাঠ 
করি। ইহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় স্পষ্ট বুঝা যায় রাজার ক্ষমতা 
কে দিল? 

২৮ শ্রাবণ । অদ্য নৃতন প্রকাশিত ““পঞ্চানন্দ'' পাঠ করি। এই নাম ইংলগ্ডের 
“পঞ্চ”? হইতে লওয়া কেবল তাহাতে আনন্দ শব্দ যোগ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু 
ইংলপ্ডের “পঞ্চ যেমন উৎকৃষ্ট ইহা সেরূপ নহে, ক্রমে হইবার সম্ভবনা । উহার 
কোন কোন ঠাট্টা অনেক ভাবিয়া বুঝিয়া হয়। ঠান্ট্রা ভাবিয়া বুঝিতে গেলে চলে 
না। আমাদিগের দেশে একটি রহস্যের কাগজ উত্তমরূপে সম্পাদিত হইলে তদ্বারা 
দেশের অনেক সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা । ধর্মের দিকে নিয়োজিত 
বিশুদ্ধ রসিকতার প্রভাব অনেকে বুঝেন না। 

২৯ শ্রাবণ।। অদ্য একটি ভাব মনে উদিত হয়। ““সুরসিকতা জীবনের চাট্নি।”” 
বিশুদ্ধ হুলবিহীন রসিকতা প্রতি পদে পদে আবশ্যক করে, উহা এই বিষাদময় 
জীবনকে উজ্জ্বল করে। সর্বদা বিষগ্ন থাকিতে ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। 
ঈশ্বর নিদেষি হাস্যের ঈশ্বর। তিনি দিব্যলোক ও আশার ঈশ্বর। সরস সাধু জীবনই 
সুখের একমাত্র কারণ। 

৩ ভাদ্র। অদা 0071০110010 [২০৬৩৬ 0 ০৬০000া 1২79" পাঠ 
করি। ইহাতে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক একটি প্রস্তাব পাঠ করি। ইংরাজেরা 
অল্প পুঁজি অবলম্বন করিয়া কেমন ফেনাইয়া ফেনাইয়া লিখে। বাঙ্গালীরা তাহাদিগের 


মি 
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নিকট হইতে এই বিদ্যা শিখিতেছে। | 

৮ ভাদ্র।। অদ্য আমার সহ্ধর্মিণীর সঙ্গে কন্যাদিগকে প্রাক কার্ষে বিলক্ষণ নিপুণ 
করিবার আবশাকতা বিষয়ে কথা হয়। আমাদিগের জ্ঞানীদিগের কথা দূরে থাকুক, 
পার্কর বলিয়াছেন-_-**] ০0171011209 11121 ৬/017)2]) 23 [9 ৬16 ৬/)0 ০211701 
[819 17% 7192.” “যে স্ত্রীলোক আমার রুটি প্রস্তুত করিতে পারে না তাহাকে 
আমি আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।” এখন দেখিতেছি ব্রাহ্মদিগের 
মধ্যে বিবাহপ্রার্থী ব্যক্তিরা পাত্রী উত্তম পাক করিতে পারে কিনা অনুসন্ধান করিয়া 
থাকেন। ইহা শুভ চিহ্ৃ বলিতে হইবেক। 

১০ ভাদ্র। অদ্য প্রাতে বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সহকারী সেক্রেটারি বাবু রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি দেবগৃহের সন্নিকট রোহিণী গ্রামে অবস্থিতি 
করিতেছেন। শীঘ্ব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। ইনি আমার “সেকাল আর 
একাল”? গ্রন্থ সম্বন্ধে অতি সদয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । অদ্য রোহিণী হইতে 
প্রত্যাগমন সময়ে পর্বত, বন, উপবন ও দৃবদিল-পরিশোভিত প্রশস্ত প্রাস্তর দেখিয়া 
হঠাৎ ঈশ্বরের সত্তার সঙ্গে মন একীডত হইয়া গেল। যত দুঃখ আমাদিগের মনের 
সম্কৃচিত ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। সংসাররূপ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে মন বদ্ধ থাকিলেই 
উহা দুঃখ ভোগ করে। দুঃখের সময় একবার উজ্জ্বলরূপে ভাব দেখি, চতুর্দিকে 
অনস্তু আকাশ, আবার সেই আকাশ আনন্দ স্বরূপের দ্বারা পূর্ণ, তাহা হইলে দেখ 
দেখি কেমন করিয়া তোমার দুঃখ থাকে। মন যতই প্রশস্ত হইবে ততই সুখ) আর 
যত মুষড়িয়া থাকিবে ততই দুঃখ। অনন্তের দিকে মনকে প্রসারিত করিয়া দেও 
আর ক্ষুদ্র সংসারকে তুচ্ছ কর, দেখিবে তোমার সুখের অভাব হইবে না। “যোবৈ 
ভূমা তৎসুখং নাল্লে সুখমস্তি।* 

১২ ভাদ্র।। অদ্য ““সাধারণীঃ পাঠ করি। এবারের ““সাধারণী””তে পল্লীগ্রামের 
অবস্থা বিষয়ক একটি অতি উত্তম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। মেলেরিয়া ও দরিদ্রতা 
প্রযুক্ত পল্লীগ্রামের অবস্থা শোচনীয় । আমাদিগের দেশে নানা কারণে জমশঃ দরিদ্রতা 
বৃদ্ধি হইতেছে। 

১৫ ভাদ্র ।॥ অদা গৃহের মধো একটি সর্প দেখা যায়। ক্ষণেকের জন্য ইহা মনে 
করিয়া মন খিচড়িয়া থাকে ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে সর্প কেন থাকিবে? কিন্ত্ব ইহাতে 
হার কোন মঙ্গলাভিপ্রায় আছে উহা চিন্তা করিয়া মন সুস্থতা লাভ করিল এবং 
ক্ষণেকের জনাও বিদ্রোহ ভাব আমার মনে উদিত হইয়াছিল বলিয়া লজ্জিত হইলাম। 

১৯ ভাদ্র।। অদা স্কুল গৃহে সন্ধার পর বীরভূমের প্রসিদ্ধ উকীলবাবু দ্বারকানাথ 
চক্রবর্তী ও হাজারিবাগের রায় যদৃনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁহাদিগের 
সহিত অনেক বিষয়ে আমার কথোপকথন হয়। বালকের শরীরবিনাশকারী বর্তমান 
শিক্ষা প্রণালী, উপভ্ভীবিকার জনা লোকের শোণিত শোষণকারী উদ্বেগ, কৃতবিদা 
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বাঙ্গালীদিগের ব্যায়ামের প্রতি এবং সন্ধ্যার পর সঙ্গীতাদি বিশুদ্ধ আমাদের প্রতি 
অমনোযোগ, বাবুগিরি ও বিলাসিতার বৃদ্ধি, এরনপ বৃদ্ধি যে সামান্য অবস্থার লোক 
দুই পা হাঁটিয়া যাইতে পারে না, গোচারণের অভাব জন্য গো জাতির ক্রমশঃ অবনতি, 
বাঙ্গলীর একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য দুগ্ধের মহার্ঘতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে কথা হয়। 
আমাদিগের দেশ অবনতির গড়ানে উপত্যকায় দ্রুতবেগে নামিতেছে। 

২০ ভাদ্র।॥। অদ্য এখানকার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সমাজ সংস্কার বিষয়ে অনেক 
কথা হয়। তিনি মুসলমানদিগকে ব্রাহ্ম করিয়া হিন্দু করিবার অনেক পোষকতা করিলেন। 

২২ ভাদ্র।। অদা বিলাতের প্রসিদ্ধ পাদ্রি 0810) চ্যার্া কর্তৃক রাজপুরুষদিগের 
দ্বারা পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে উপদেশ পাঠ করিয়া পরম পুলকিত হইলাম। তিনি 
উক্ত বিষয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 

“11 151161)1504517555 ৬/1101) 15 11)6 1)11121 06 1)2110175, 9০8. 2170 1176 
01112 01 1119 0111৬0156. 13581 ৫0৮1) [1121 [01112 2110 1176 0111৬০156 (9115 
11011) ৪114 05501211011.”” ““ধর্মই মনুষ্য জাতিকে স্তস্ত স্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে; 
শুদ্ধ মনুষ্য জাতি নহে, জগতকে ধারণা করিয়া রহিয়াছে। সেই স্তৃস্ত ভাঙ্গিয়া দেও, 
তাহা হইলে সমস্ত জগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে ।” এই বাক্য উপনিষদের 
““সত্রষসেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাং অসভ্ভেদায়'* সঙ্গে মিলে। উপনিষদের বাক্য 
উপনিষদকার ধমবিহ পুরুষের প্রতি খাটাইয়াছেন, ফেরর সাহেব তাহা বিশুদ্ধ ধর্মের 
প্রতি খাটাইয়াছেন। দুই-ই সঙ্গত বাক্য। 

২৩ ভাদ্র। অদ্য আমার জন্মদিন। “জনম এমন বৃথা চলে গেল।”? জন্মদিনে 
মনে কি গম্ভীর ভাবের উদয় হয়। এই দিবসে মনুষ্যের অপূর্ণতা ও সেই অকালপুরুষ 
ঈশ্বরের পূর্ণতা কি উজ্জ্বলরূপে মনে প্রতিভাত হয়। 

২৪ ভাত্র।॥ অদ্য ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ জর্মণ পাঠ করি। তিনি 
তাহাতে 117915) অথাৎ ব্রাহ্মধর্মের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।? “4৯ 295], 1 
109 011168৬6111 11811, 7০৬/ 210 61011085 (110451115 01 00৫ 8110 00170110017 
49511715, & 1000০ (1281 171216511).---- 10001 8517917790, 01175121710 109 50115111055 
870 [0000 11121 211 17101) 01 82]1 2595, 12065 210 0110725 51811 10০ 217101450 
80185110175 ০৬০11951116 01775, 61651 4110 120151)0, ০111101160 810 ০০111091150 
0919 01৬171৩10৬০. 

““হ্থর্ীয় জ্যোতির নবীন আগম, ঈশ্বর এবং মানব জীবনের উদ্দেশ সম্বন্ধীয় নব 
নব মহৎ মহৎ ভাব, এমন আশা উদ্রেককর যে সে আশা বিষয়ে লক্জিত হইতে 
হয় শা, বিমদ ও অস্থার্থপর আশা, এই আশা যে সকল কালের সকল জাতির 
এবং সকল দেশের লোক পরিশেষে সেই শাশ্বত বাহু দ্বারা আলিঙ্গিত হইবে এবং 
এশী প্রেম দ্বারা অনুশৃহীত ও উপদিষ্ট, ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত আশ্বাসিত হইবে। 

২০১ 


অদ্য ““সুরুচির কু্টীর” পাঠ সমাপ্ত করি। ইহাতে উপন্যাস ছলে অল্প আয়ে 
সুখন্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নিবাহের এবং পরোপকার সাধনের উপায় সকল প্রদর্শিত 
হইয়াছে। এই উপন্যাসটির নীরস বিষয় কর্মের প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়াছে 
“গুতা ও 08517555-11105 10201]101"। যে যে স্থানে ভাবের উচ্ছ্বাস হওয়া কর্তব্য, সে 
সকল স্থান অতি নীরস ভাবে লিখিত হইয়াছে। এমন যে সুরেশ ও সুরুচির প্রথম 
প্রণয়ালাপ তাহা লোকে যেমন পান্ট্রা কবুলিয়ত লেখা কার্য সম্পাদন করে; সেইরূপ 
প্রকারে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে ভাবের লেশমাত্র নাই। এই উপন্যাসটি ““সুশীলার 
উপাখ্যানের”* ন্যায় সাধারণ হিন্দু সমাজের উপযোগী করিয়া লেখা হয় নাই; কেবল 
ব্রাহ্মদিগের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। যাহা হউক, উহা হইতে আমাদিগের 
সত্রীলোকেরা গৃহকার্য অর্থসঞ্চয় ও পরোপকার বিষয়ে অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে 
পারেন। অদ্য আমার পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণীর মৃত্যুদিবস। তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার 
সহিত স্মরণ করিলাম। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে কুশলে রাখুন। এই উপলক্ষে পরে 
দান করা হয়। 

৩ আশ্ষিন।। অদ্য বৈদানাথে ভাদ্র পূর্ণিমার মেলা । অদ্য শুনিলাম মন্দিরে লোকের 
ভিড়ে দুইজন লোক নাকি মারা পড়িয়াছে। 

৫ আশ্গিন।। অদ্য শুনিলাম বৈদ্যনাথের মন্দিরে দুইটি লোক মারা পড়িবার কথা 
যে শুনিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা। ভিড়ে একজন লোক সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। 
“15 00০617 ৬017010০0 11)166 01801 010৬/5. 

১৩ আশ্বিন।। অদ্য একটি ভাব মনে উদিত হয়। দুঃখ ধর্ম সাধনের অত্যন্ত 
সহকারী । ধর্মের অঙ্গ তিনটি, সর্বদা ঈশ্বর স্মরণ, পাপ প্রবৃত্তি দমন ও পরোপকার 
সাধন। দুঃখ যেমন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া দেয়, এমন অন্য কোনো পদার্থ নহে। 
বিদুর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তিনি যেন সবর্দা তাঁহাকে দুঃখে 
রাখেন। [809 [8175112৬/০ প্রার্থনা করিয়াছিলেন “0 0০9৫1 11210. ৪ 11)0ছা। 
11 ০৬০1 0874 01 101716 50 [1701 1 17099 81৬/2)5 12110610000 11006. 

“হে পরমেশ্বর । আমার প্রত্যেক অলাবুতে একটি করিয়া কন্টক নিহিত কর যে 
আমি তোমাকে সর্বদা স্মরণ করিতে পারিব।+* দুঃখ সাংসারিক সুখের অনিত্যতা 
দেখাইয়া পাপ প্রবৃত্তি দমনের যেমন সহায়তা করে, এমন অন্য কিছু নহে। দুঃখ 
ধর্মের গুরুত্ব যেমন দেখাইয়া দেয, এমন অনা কিছু নহে। নিজে দুঃখ পাইলে 
যেমন অন্যের দুঃখে সহানুভূতি হয়ঃ এমন অন্য কিছুতেই হয় না। অতএব দুঃখ 
পরোপকার সাধনের প্রতি অত্যন্ত সহকারী বলিতে হইবে। দুঃখ ভোগ ধর্মসাধনের 
পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কিন্ত দুঃখ সহ্য করা কঠিন। ঈশ্বর আমাদিগকে এ বিষয়ে 
বলপ্রদান করুন। 

১৫ আশ্বিন।। অদ্য মেদিনীপুরের বাবু সীতানাথ প্রহরাজ ও তাহার কর্মাধাক্ষ 


১0৬২ 


আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ও বন্ধু বাবু অখিলচন্দ্র দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। প্রহরাজ 
মহাশয়ের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে কথোপকথন হয় । তিনি উক্ত কথোপকথনের সময় ব্রাহ্মদিগের 
প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন ব্রাহ্মধর্মের উচ্চতা ও তদনুবতীদিগের আচরণ এই 
দুয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি? আমি বলিলাম তাহার কারণ 
মনুষ্যের অপূর্ণতা । উত্তম মধ্যম লোক তাবৎ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সেইরপ ব্রাহ্মদিগের 
মধ্যেও আছে; তবে আমি স্বীকার করি ব্রাহ্ষধর্ম ও তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তৃতা 
যেরূপ উচ্চ ও তাহার তুলনায় আমাদিগের আচরণ যেরূপ নিকৃষ্ট, এই দুয়ের মধ্যে 
প্রভেদ লোকের চক্ষে যেরূপ চট করিয়া লাগে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের সম্বন্ধে 
সেরূপ চট করিয়া লাগে 'না। অতএব আচরণ বিষয়ে ত্রাহ্মদিগের অত্যন্ত সাবধান 
হওয়া কর্তব্য। 

১৯ আশ্বিন ।। অদ্য “5708) 11707” পাঠ করি। কেশববাবুরা এক্ষণে স্ত্রী স্বাধীনতার 
দিকে বড় লিখিতেছেন। তোমরাইত, ঠাকুর। প্রথম আরম্ভ করিলে। 

২০ আশ্িন।। অদ্য গতবারের ““বঙ্গদর্শন”” পাঠ করি। বঙ্গদর্শনে “অভিজ্ঞান শকুন্তলা” 
বিষয়ে যে ব্যক্তি প্রস্তাব লিখিতেছেন, তিনি অত্যর্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর কাবোর দোষগুণ 
বিচার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। তিনি পুরুষ ও স্বভাবের প্রভেদ সম্বন্ধে তাহা লিখিয়াছেন, 
যাহা অসাধারণ মানবন্বভাব পরিজ্ঞান প্রদর্শন" করিতেছে। 

২৩ আঙ্বিন।। অদ্য শেষ সংখাক “বান্ধব”? পাঠ করি, তাহাতে দুগারপুজা সম্বন্ধীয় 
“*ভারতশক্তির মহোৎসব” শিরস্ক প্রস্তাবে লিখিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা ও শাস্ত্রীয় গবেষণার 
প্রগাঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে। এই উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া যদি বাঙ্গালীর হৃদয়ে সামরিক 
প্রবৃত্তি উত্তেজিত করা যাইতে পারে তাহা হইলে যতদিন পৌত্বলিকতা ভারতে থাকিবে, 
ততদিন উক্ত উৎসব হইতে শুভফল উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে 
যে সামান্য মেটে ফিরিঙ্গিরা যাহা পারে অর্থাৎ রাজার বিপদের সময় তাহাকে যুদ্ধে সাহায্য 
করা, বাঙ্গালীরা তাহা পারে নাঃ এইজন্য তাহারা পর্যন্ত আমাদিগকে ঘৃণা করে। আমাদিগের 
শাস্ট্রোক্ত দেবদেবী কল্পনা সকলই রূপক মূলক। তাহা প্রাচীন হিন্দুদিগের জ্ঞানের গভীরতা 
প্রকাশ করিতেছে। | 

২৯ আশ্ষিন ॥ প্রত্যহ আমার আলয়ে পারিবারিক ব্রন্মোপাসনা হইয়া থাকে। অদ্য চারিটার 
সময় বাহিরের লোকের সঙ্গে উক্ত উপাসনা করি। আমি উপাসনা করি, কা-বাবু প্রার্থনা 
করেন এবং দ্বা-বাবু গান করেন। আমি বলিলাম যত প্রকার রোগ আছে অথাৎ সামাজিক 
রোগ, রাজনৈতিক রোগ এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় রোগ ইহাদিগের প্রত্যেকের ওষধ আছে। সকল 
রোগের পরম ভিষক পরমেশ্বর । তিনি ভিষকের ভিষক। তিনি বৈদানাথ তিনি প্রকৃত বৈদানাথ। 
এই বৈদানাথতীর্থে সেই প্রকৃত বৈদানাথের উপাসনা করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। উপাসনার 
পর শ্রীযুক্ত রাজকুমার পাণডা উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে বৈদ্যনাথের পুজায় যে প্রকার পেড়া 
বাবহৃত হয় সেই প্রকার পেড়া স্বহস্তে ব্টন করিলেন। ইনি ব্যবসায়ী পাগুদিগের মধ্যে 
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একটু উদার। 

২ কার্তিক।। অদা প্রাতঃকালে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে বৈদানাথের মন্দির 
দেখিতে যাই। তথায় রাজেন্দ্রবাবু প্রত্যেক দেব মন্দিরে প্রাচীরস্থ সমস্ত চিত্রফলকের প্রতিকৃতি 
কাগজের উপর তুলিয়া লয়েন। এই সকল প্রতিকৃতি পাঠক তাঁহার প্রণীত দেবগৃহের উৎকৃষ্ট 
বৃত্বান্ত-পুস্তিকায় দেখিতে পাইবেন। এঁ পুস্তিকা প্রতুতত্বসন্বন্ধীয় অনেক সংবাদে পূর্ণ। 

৩ কার্তিক অদ্য কা-বাবুর সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমি বলি যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
প্রতি গাঢ় অনুরাগ মহৎ স্বভাবের একটি লক্ষণ। 

৫ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদী তীরে ব্রন্দোপাসনা হয়। কা-বাবু ও আমি 
আমরা উভয়ে প্রার্থনা করি, দ্বা-বাবু গান করেন। আমি উন্নতমস্তক বৃক্ষরাজির ন্যায় ঈশ্বরের 
দিকে উন্নত হইতে, গিরির ন্যায় স্থৈর্য ও ধৈর্য বিশিষ্ট হইতে এবং শ্রোতঃস্বতী যেমন 
সমুদ্র দিকে ধাবিত হইতেছে সেইরূপ তাঁহার দিকে ধাবিত হইতে আত্মার যে বল আবশ্যক 
তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। কা-বাবু সহম্ত্র বিঘ্ম অতিক্রম করিয়া এক বৎসরের 
পর দেবগৃহে আসিয়া সেই সকল বন্ধুর সহিত পুনরায় সম্মিলিত হইয়া এরূপ উপাসনা 
করিতে ঈশ্বর তাঁহাকে সমর্থ করিলেন তজ্জন্য সেই মঙ্গলময় পুরুষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিলেন। 

১০ কার্তিক।। অদ্য ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ ““সর্মঘন”* দ্বয় পাঠ করি। 
বয়সী সাহেব শ্বীষ্ঠীয় ধর্মের সারমর্ম এক কথায় বলিয়া দিয়াছেন “৷ 487৪ 0০৫, 
৪ 016501115 52৬19807 2110 2. 58191715 1611. ““কোপন স্বভাব ঈশ্বর, শোনিতাক্ত 
কলেবর পরিত্রাতা ও গিলিবার জন্য হাঁ করা নরক।?, 

১১ কার্তিক।॥ অদ্য ভাদ্র মাসের ““আর্যদর্শন?? পাঠ করি। এই সংখ্যক আর্য্যদর্শনে 
““সন্ন্যাসী”” শিরস্ক প্রস্তাবে “সন্ন্যাসী” শব্দের একটি নতুন মনোহর অর্থ করা 
হইয়াছে। যে ব্যক্তি ত্যাগ স্বীকার করিয়া দেশের ধর্মের, সমাজের অথবা রাজনৈতিক 
অবস্থার উন্নতি সাধন করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী । সে পর্যস্ত না ভারতবর্ষে বুসংখ্যক 
এইরূপ সন্ন্যাসী উদিত হইবে যে পর্যন্ত তাহার প্রকৃত উন্নতি হইবে না। এই কথা 
অতি যথার্থ। 

১২ কার্তিক অদ্য বিখ্যাত বাবু প্যারিচাঁদ মিত্রের দ্বারা ইংরাজিতে লিখিত রামকমল 
সেনের জীবনবৃত্ত পাঠ করি। দেওয়ান রামকমল সেনের জীবনবৃত্ত অতীব কৌতহলজনক। 
ইনি সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ। এই পুস্তকের শেষে লেখক বলিয়াছেন 
যে ভক্তি ধর্মসাধনের নিয়ের অঙ্গ, সাধনের উচ্চতম অঙ্গ সমাধি। ভক্তির অবস্থা 
উদ্বেল অবস্থা, সমাধি শাস্তির অবস্থা। শাস্তির অবস্থা উদ্বেল আমার মতে সমাধি 
ভক্তিরও অবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (২) উচ্চতম অবস্থা, শাস্তিরও উচ্চতম অবস্থা । 
বিষয়ে পুঙ্থানুপূঙ্খরূপে অনুতৎপর হইয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের সর্বদা চিত্তার্পিত থাক'ই 
প্রকৃত সমাধি। তাহা ভক্তি ও গাঢ় প্রেম ব্যতীত কি প্রকারে হইতে পারে? কিন্ত 
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সমাধির অবস্থা শাস্ত অবস্থা লেখকের এই বাক্য অতি যথার্থ। প্রীতি ও ভক্তি উচ্চতম 
অবস্থাতে শান্ত ভাব ধারণ করে। নদী যখন সমুদ্রের সঙ্গে মিশে তখন তাহার আর 
কল্লোল থাকে না। 

১৬ কার্তিক। অদ্য শেষ সংখ্যক ““সাধারণী”* পাঠ করি। তাহাতে প্রকাশিত 
দুর্ভিক্ষ ও মেলেরিয়া শিরস্ক প্রস্তাবটি অতি উৎকৃষ্ট। তাহা পাঠ করিয়া চক্ষে জল 
আইল । মেলেরিয়াতে আমাদিগের দেশ উৎসন্ন হইতেছে। যদি ইংলগ্ডে এরূপ হইত 
হুলস্ুল পড়িয়া যাইত। গবর্মমেন্ট কেবল কমিশন বসাইয়া নিশ্চিন্ত। সকল বিষয়েতেই 
একটা করিয়া কমিশন । তাঁহারা মনে করেন কমিশন বসাইলেই গবর্মমেন্টের কর্তব্য 
সম্পন্ন হইল। কমিশন বসিল, রিপোর্ট করিল, সে রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। আর 
কি চাও? 

১৭ কার্তিক।। অদ্য শেষ সংখ্যক 4981702 1৮11101 পাঠ করি। ইহাতে 
কোন পারসী কাব্য হইতে উদ্ধৃত একটি বাক্য অতীব সুন্দর বোধ হইল। “আমি 
শুনিল না। আমি তৎপরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আলয়ে চলিয়া 
গেলাম। কিন্তু তথায় দেখিলাম আমি যাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম তাহাদিগের 
মধ্যে অনেকে আমা অপেক্ষা উচ্চ স্থানে বসিয়া আছেন।”ঃ 

১৮ কার্তিক।। অদ্য বয়সী সাহেবের উপদেশ (20170) ছাও]] 0101 ৬০1 
ঢা] ০. 34. 17615) 105 00110010155 211 61150) পাঠ করি। বয়সী সাহেব 
এই উপদেশে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেখাইয়াছেন যে ([.010 177১০]. 06 0116707)) 
প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন, নীরস দার্শনিক একেশ্বরবাদী (1০150) ছিলেন না। তিনি তাঁহার 
পুস্তক “05 ৬০11181৩” প্রকাশ করিবার পূর্বে ঈশ্বরের নিকট যেরূপ প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তিমান লোক বলিয়া বোধ হয়। তিনি 
এই পুস্তক প্রকাশ করিবার পূর্বে তাঁহার স্পষ্ট আদেশ চাহিয়াছিলেন। তিনি যে প্রকার 
আদেশ চাহিয়াছিলেন অথাৎ আকাশে কোন চিহ্ন সে প্রকারে ঈশ্বর তাঁহার আদেশ 
প্রকাশ করেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে 
সন্দেহ নাই। [.010 17011961101 0116191 ইংরাজ ব্রাহ্মদিগের পিতামহ বলিতে 
হইবে। তিনি শ্রীষ্টা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন। 

২৬ কার্তিক।। অদ্য ভাতরবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ সর্মণ পাঠ করি। 
তাহাতে এই উৎকৃষ্ট বাক্য আছে “0 90175 ৪০9০৫ [0410956 1101 21/95 
96০1) 69 15, ০৬11 0969819 85 ৬/110) ৬/০ ০101 [91০৬ঠো) 01 2৬511. ২০0(1116 
ঢা) 1152৬] 01 52101) ০০] 1০০০0110115 15 10 5101) 26010110115 1041 1070৬/1115 
০0 ০০1০৬175 01)01 2 10৬1110 1)2170 1045 56111 0021) (1180 2 106 2192101 
20 2 ৬/150011 17151101102] 011 0৬41) 01 0176 550161 5088765 ০01 11 0181 
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ড/01115$ 01019055565 015." ““যে মন্দ আমরা কোন মতে এড়াইতে পারি না সে 
মন্দ আমাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু এই মঙ্গল অভিপ্রায় আমরা সকল 
স্থলে বুঝিতে পারি না। যদ্যপি আমরা ইহা না বিশ্বাস করি যে এক প্রেমময় হস্ত 
এই সকল দুঃখ প্রেরণ করে এবং আমাদিগের জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান এবং 
আমাদিগের প্রেম অপেক্ষা উচ্চতর প্রেম আমাদিগের দুঃখ ও কষ্টের নিগুঢ় কারণ 
তাহা হইলে তাহা সহ্য করিতে আমাদিগের কখন মন যাইত না।”? 

২৮ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। যখন তাঁহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই তখন তাঁহার সহিত এখানকার পাগ্ডা একজন দেখা 
করিতে আইসে। এখানকার পাণ্ডারা গণ্ড মূর্খ। কেবল দৈ চিড়া খাইতে ভালবাসে। 
শুনিলাম তাহারা বেদ পড়ে, তাহার পর জানা গেল যে আসল বেদ পাঠ করে 
না। ভবদেবের কর্মকাণ্তীয় পদ্ধতির বৈদিক মন্ত্র সকল অভ্যাস করে। তাহার অর্থ 
পর্যস্ত বুঝে না। পাগ্ডাদিগের মধ্যে দুই একজন লোক বিদ্বান আছেন। 

২৯ কার্তিক।। অদ্য [10 ০01 1808011 70 0০01£০ 1106৬61217৮” পাঠ 
করি। গ্রন্থকার মেকলের ভাগিনেয় ““নরাণাং মাতুল ক্রম31,+ মেকলের লেখার স্বচ্ছ 
উজ্জ্বল জীবন্ত রসাত্মক ভাব তাঁর ভাগিনেয়ের লেখাতেও অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। 
এই পুস্তকে অদ্য মেকলের শৈশব বৃত্বান্ত পাঠ করিলাম। মেকলে এচোড়ে পাকা 
ছেলে ছিলেন। কিন্তু অনেক এচোড়ে পাকা ছেলে এচোড়ে পাঁকিয়া যেমন শীঘ্র 
বিস্বাদ হইয়া যায় মেকলে এইরূপ ছিলেন না। তাঁহার বয়সের সঙ্গে তাহার স্বাদুতা 
বৃদ্ধি হইয়াছিল, এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে পরিশেষে তাঁহাকে কামড়ে কামড়ে খেয়ে 
লোকের সাধ মিটিত না। 

৩০ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের 
সঙ্গে ধাড়ওয়া নদীতীরে গিয়া ব্রন্মোপাসনা করি। মাল্লীক মহাশয় গান করেন। উপাসনার 
পর বক্তৃতাকালে আমি বলি, “আমরা কি অপবিত্র! প্রাতঃসমীরণ কি পবিত্র! 
প্রাতঃসমীরণ আমরা নিশ্বসন করিবার উপযুক্ত নহি।£* বৈকালে সাপ্তাহিক ব্রন্মোপাসনা 
হয়। অদ্য হইতে নিয়ম হইল যে সাপ্তাহিক ব্রঙ্মোপাসনা চারিটার সময় হইবে। 
এখানকার গবর্মমেন্টের কর্মচারীদিগের সুবিধার জন্য এই নিয়ম করা হইল। 

১ অগ্রহায়ণ ॥ অদ্য “ভি ০1 18০8195 09 0. 715৬61921)” পাঠ করি। 
মেকলের কালেজে পড়িবার সময় গণিতের প্রতি কি বিদ্বেষ ছিল। সকলে বলে 
যে গণিত শিক্ষা “01901000৩০1 1079 1011" মনের সম্বন্ধে উপকারী সাধন, 
কিন্ত মেকলে বলিতেছেন 10150191175 01 (110-1701701 98) 1210161 501%21101), 
0011010017611, 10118116 812121181181101) 0৩1 1. [8500৩ সাধন ! সাধন বলিলয়া 
একেবারে অনাহারে প্রাণ বিয়োগ, কারাবাস, নিগ্রহ, বিধবংস বলিলে হয় কিন্ত 
ইহা ঘটিবেইঃ? (থা আমাকে উহা পড়িতেই হইবে ।) কিন্ত এইরূপে সন্তোষ 
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অবলম্বন করিলেওও পুনরায় অসস্তোষ ফুটিয়া বেরুচে। "981 11156 ১০815 ] 
০8101101 01100016 176 1011011511. 1 090171101 0921" (0 ০0111011186 ৬/101 ] 10151 
01109150. 67815/51] 1167 7101061 20 90101009015 2110 0106101-19176৬/61 
1181079 15105. ৬৬1)615 10১ (016৬1 0৬/91151 11911 11011015, 11911 10151711 
৬/০01101! 

“তিন বৎসর পড়িতে হইবে। ইহা মনে করা আমার পক্ষে অসহাা। কি কষ্ট 
আমাকে পাইতে হইবে ইহা ভাবিলে সহিষ্ণুতা থাকে না। হোমর সফক্লিজ্‌ এবং 
সিসিরো তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি। 

““চিরানন্দ বিরাজ যে সুখদ প্রান্তরে, 
বিদায় তব নিকট। সম্ভাষি তোরেরে 
নরক ও নরকের ভীষণ দর্শন |”? 

কলেজে অধ্যয়ন কালে আমারও গণিতের প্রতি এইরূপ বিদ্বেষ ছিল কিন্তু এক্ষণে 
তাহার উপকারিত্ব বিশেষতঃ কল্পনাপ্রিয় হিন্দুজাতির সম্বন্ধে তাহার উপকারিত্ব স্বীকার 
করিয়া থাকি। 

৭ অগ্রহায়ণ || অদা “],815112]। [91] 20100 ৬০1] 111 ৭০. 38. 11015) 
15 19111010195 ৫10 70190 ৮1 [৬”' পাঠ করি। এই উপদেশ বয়সী সাহেব 
পরলোকের প্রধান অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন পরলোকের প্রধান প্রমাণ 
এই যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের জন্য সকল ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভালবাসা সার্থক হইবার 
আবশ্যকতা এবং দ্বিতীয়তঃ মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবার জন্য 
মনের স্বাভাবিক ব্যাকুলতা। এই দুইটি প্রমাণ বিশিষ্ট প্রমাণ বলিতে হইবে, বিশেষতঃ 
প্রথমটি। ঈশ্বরের জন্য এত করিলাম তাহার পর তিনি একেবারে আমাকে বিনাশ 
করিবেন ইহা কি কখন হইতে পারে? 

৮ অগ্রহায়ণ ।। অদ্য প্রাতে, ড- বাবু ও গো-_বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আইসেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগঃ 11109500175 এবং “51111928119 সম্বন্ধে 
কথা হয়। আমি বলিলাম যে যোগে এবং থিওসফি যতদুর যোগ লইয়া নাড়াচাড়া 
করে তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ বিশ্বাস আছে। যোগে আর্য শক্তির সঞ্চার হয়। 
আমি বলিলাম যে যোশীরা অনেক দিন বিনা আহারে থাকিতে পারেন ও শূন্যে 
বসিয়া থাকিতে পারেন ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। 91111881151) সম্বন্ধে 
আমি বলিলাম যে মিল্টন যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে___+*11110175 
01 5011008] 0০210165 ৮4211 010 52110 0010) ৯৮21) ৩ ৬৪7০০ 21 ৮/721) 
৬/৩ $1০96]) 010596011..' 

“অযুত অযুত "আত্মা অবনী মগ্ডুলে 
করে বিচরণ যবে নিদ্রিত আমরা 
থাকি অথবা জাগ্রত |” 
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এবং ইহাও বিশ্বাস করি যে পরলোকগত আত্মা সকল আমরা যাহা করিতেছি 
তাহা অনুভব করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের কথাবার্তা চলে ইহার 
যাহা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তদপেক্ষা নিশ্চয়তর প্রমাণ নাই পাইলে তাহাতে সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস করিতে পারি নাই কিন্তু আমি যাহা বলিলাম তাহা যেন আপনারা ব্রাহ্মসমাজের 
বিশ্বাস না হয় মনে করেন। ইহারা আমার নিজের বিশ্বাস মাত্র । 

১৩ অগ্রহায়ণ ॥। অদ্য বয়সী সাহেবের উপদেশ “77791517) 105 19101010165 
810 730116197৫1 ৬” পাঠ করি। ইহাতে তিনি বলেন যে আত্মপ্রভাব এবং দেবপ্রসাদ 
উভয়ের সংযুক্ত কার্ধে আমরা ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করি। “181 ৬/17115 117৩ 508] 
15 01115101101) 5০610175 210 92110795119 5011৬11) 10 1010৬/ 00090 2170 1715 ৬/111, 
1116 01৬1770 5101111 15 2150 006191115 0১ 111021017 511617511) 8170 2110159, 
০% 51৬18 ০016817955 10 116 5০81] ৬/1701. 11 15 17 6217765. 10 5০০ 2170 10 
1010/,”' “যখন আত্মা ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জানিতে মনের সহিত ও বিশেষ 
যত্্ুপূর্বক চেষ্টা করে তখন ঈশ্বরের প্রভাবও তাহাকে বল প্রদান করিয়া এবং তাহার 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টি পরিষ্কার করিয়া যাহা জানিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা তাহাকে বস্তুত 
প্রদর্শন করে 1+ঃ 
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বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা 


নি.র,.স.-১৪ ২০১ 


বিজ্ঞাপন 


কয়েক বৎসর হইল আমি জাতীয় সভায় বাঙ্জালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উপস্থিতমতে 
বক্তৃতা করি; সে বক্তৃতা করিবার সময় তাহা কাহারও দ্বারা আনুপূর্বিক লিখিত 
না হওয়াতে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, কেবল তাহার সারমর্ম “ন্যাশনাল পেপর? 
ও “হিন্দ্র পেষ্রিয়ট+ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ততপরে ১৭৯৮ শকের ১৯এ 
বৈশাখ দিবসে মেদিনীপুরে এঁ বিষয়ে উপস্থিতমতে এক বক্তৃতা করি, তাহা লিখিত 
হইয়া এ বৎসরের ৪ঠা অগ্রহায়ণ দিবসে কলিকাতার বঙ্গ ভাষা সমালোচনী সভার 
অধিবেশনে পঠিত হয়। সে অধিবেশনে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা এক্ষণে সংশোধিত হইয়া 
প্রকাশিত হইল। “ভারত সংস্কারক" সন্বাদপত্রে এই বক্তার যে সমালোচনা হইয়াছিল, 
ংশোধনকালে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সাহাযা প্রাপ্ত হইয়াছি। 

আমি কৃতজ্ঞতা পূর্বক স্বীকার করিতেছি যে, এই বড্ুতা প্রণয়নে অন্যান্য পুস্তকের 
মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্বের “বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব? ও 
ং সাহেবের সন্কলিত 19250171)116 096810800 073০7129100 130015 নামক 
পুস্তক হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পণ্তিত রামগতি ন্যায়রত্বের গ্রন্থে ভুয়সী 
দোষ-গুণ-বিচার-ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমপরতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি 
যদি'বড় বড় গ্রন্থকতরি সামান্য ব্যাকরণ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দোষ লইয়া তুল-কালাম্‌ 
না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ আরো প্রশংসনীয় হইত। অবশেষে বক্তবা 
এই যে, এই বক্তৃতায় যাহা আছে তাহা কেবল বাঙ্গালা সাহিতোর এঁতিবৃত্তিক 
বিবরণ বিষয়ক পস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এত নহে; আমার নিজের জীবনের 
দর্শনও অনেক সহকারিতা করিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। তথাপি আশঙ্কা হইতেছে, 
এই বক্তৃতায় অনেক উপযুক্ত গ্রন্থকারের নাম অথবা ততপ্রণীত কোন কোন গ্রচ্থের 
উল্লেখ করি নাই; যদি মানবীয় অপূর্ণতা হেতু এই ও অন্যান্য প্রকার দোষ ঘটিয়া 
থাকে, তবে ভরসা করি, সহদয় পাঠকবর্গ ও উল্লিখিত গ্রন্থকারেরা স্থীয় স্থীয় উদার্যগুণে 
আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। 

অবশেষে বক্তব্য এই যে. বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা এই পুস্তিকা প্রকাশ করিবার 
ভারগ্রহণ করিয়াছেন এবং আমি সভার সাহায্য জনা তাহার প্রথম মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত 
আয় সভাকে অর্পণ করিয়াছি। সভার অন্যানা সভাগণের মধ্য শোভাবাজার -নিবাসী 
কলিকাতা । 
১৩ই তৈশাখ ১৮০০ শক। শ্রীলাজনারায়ন বসু। 
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বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা 


আমি অদ্য বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কিছু বলিবার মানস করি। এই 
বক্তৃতা করিবার সময় কোন কোন কবির গুণপরিচায়ক দুই একটি কবিতা পাঠ করিয়া 
আপনাদিগের শুনাইব ইচ্ছা আছে; কিন্তু এমন সকল কবির গ্রন্থ হইতে আমি কবিতা 
উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিব যাহারা উৎকৃষ্ট কবি কিন্তু যাঁহাদিগের গ্রন্থ অতান্ত প্রচলিত 
নহে। 

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বলিতে গেলে এই প্রশ্ন উহ্বাপিত হয় যে, 
বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? হাউএনথ্‌স্যাঙ্ড নামক একজন চীনদেশীয় 
পর্যটক স্ত্রীষ্ঠীয় শকের সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে 
বর্তমান বঙ্গ, বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কিয়দংশের ভাষা এক ছিল, কেবল 
আসাম ও উড়িয্যা অঞ্চলের ভাষা একটু পৃথক ছিল। এই ভাষা বোধ হয়, 
মাগধী-প্রাকৃত-ভাষোৎপন্ন একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী ছিল। চাঁদকবির কবিতার 
ভাষা যেমন শৌরসেনী-প্রাকৃত সমুস্তুত একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী, উল্লিখিত 
হিন্দীভাষা সেইরূপ মাগধী-প্রাকৃত সমুদ্ভুত-অন্যপ্রকার অতান্ত প্রাচীন হিন্দী। এ ভাষা 
হইতে বেহার অঞ্চলের হিন্দী ও বর্তমান বাঙ্তালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে । এইজনা 
বাঙ্গালা ভাষার অতাস্ত প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থের ভাষা কতকটা হিন্দীর ন্যায়। ভাষার 
কুলজী ধরিয়া গেলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা ভাষা একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী 
হইতে, সেই প্রাচীন হিন্দী মাগধী-প্রাকৃত হইতে, মাগধী পালী হইতে, পালী গাথা 
হইতে এবং গাথা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। 

বিদ্যাপতি বঙ্গভাষার আদি কবি। যাঁহারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রস্তাব 
লিখিয়াছেন, তীঁহাদিগের গ্রঙ্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, বিদ্যাপতি শিবসিংহ নামক 
এক রাজার সভাসদ্‌ ছিলেন। কিন্তু, এ প্রস্তাবলেখকেরা অনুমান করেন যে শিবসিংহ 
বাঁকুড়া অথবা বীরভূম প্রদেশের একজন জমীদার ছিলেন, কিন্ত বস্তুতঃ তাহা নহে। 
সদ্দিদ্বান্‌ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় “বঙ্গদর্শনে? সপ্রমাণ করিয়াছেন 
যে, শিবসিংহ মিথিলাপ্রদেশের রাজা ছিলেন। মিথিলাতে “পপ্ভী' নামে এক গ্রন্থ 
প্রচলিত আছে। এ গ্রচ্থে মিথিলার রাজা ও শ্রেষ্ঠ লোকদিগের বংশাবলী এবং 
জন্ম ও মৃত্যুর শক লিখিত আছে। এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শিবসিংহ মিথিলার 
রাজা ও বিদ্যাপতি তাঁহার সভাসদ্‌ ছিলেন। শিবসিংহ ১৩৬৯ শক হইতে সাড়ে 
তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ু একটি প্রবাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন, সে প্রবাদ এই যে, “রাজা শিবসংহের মহিষী লছিমা দেবীর সহিত 
বিদ্যাপতির প্রসন্তি ছিল এবং লছিমাকে না দেখিলে তাঁহার কবিতা নিঃসৃত হইত 
না। রাজা এই বিষয় অবগত হইয়া সন্দেহভঞ্জনার্থ মধ্যে যধো বিদ্যাপতিকে গৃহবদ্ধ 
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করিয়া কবিতা রচিতে বলিতেন, বিদাপতি তাহাতে অসমর্থ হইলে লছিমা 
কার্যাস্তর-ব্যপদেশে এ গৃহের গবাক্ষপথে উপস্থিত হইয়া দেখা দিতেন এবং অমনি 
বিদ্যাপতির মুখ হইতে কবিতা নিঃসৃত হইত। এইরূপে যে সকল কবিতা রচিত 
হয়ঃ তাহা অসম্পূর্ণ ছিল। যাহা হউক, রাজা ইহাতে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাপতিকে 
শূলে দেন। বিদ্যাপতি শুলবিদ্ধ হইয়াও অকস্মাৎ লছিমাকে তথায় দর্শন ও শীতার্দ 
রচনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।”* এই আখ্যান অবিশুদ্ধরপে ইতালী দেশীয় মহাকবি 
দরিদ্র ট্যাসো এবং তীহার প্রিয়তমা অতুল ধনশালী সুমহৎ এষ্টে বংশীয় রাজকুমারী 
লিয়োনারার গল্প স্মরণ করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বৈষ্ুবদিগের 
মধ্যে এই প্রবাদ অত্যন্ত প্রচলিত আছে যে, কবি বিদ্যাপতি একজন পরম সাধক 
ছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, তিনি তাঁহার অস্তিমকাল উপস্থিত মনে করিয়া ভাগ্গীরতীনীরে 
প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার মানসে তাহার তীরে গমন করিতেছিলেন। বাঢ় 
নামক স্থানে চলতশক্তিরহিত হইয়া পড়াতে গঙ্গাকে তথায় আগমন করিতে প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । গঙ্গা তথায় আগমন করিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এইজন্য 
উক্ত স্থানে গঙ্গাকে এক্ষণে ভ্রিধারা হইতে দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতি যেরূপ সাধক ছিলেন, 
তাহাতে উল্লিখিত গহিত প্রণয়ের গল্প তাঁহার জীবনের সহিত সঙ্গত হয় না। 
বিদ্যাপতির অধিকাংশ কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে রচিত। অল্পসংখ্যক কবিতা বাঙ্গালা 
ভাষায় রচিত দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করেন যে, তিনি 
তাঁহার সকল কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন । বাঙ্গালী বৈষণবদিগের 
দ্বারা তাহা সবর্ধদা গীত ও তাহাদিগের দ্বারা তাহা পুনঃ পুনঃ প্রতিলিপিকৃত হওয়াতে 
তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন কবিতা অনেকটা বাঙ্গালা রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 
ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার সক কবিতা সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিত। 
কেন না মৈথিলী হিন্দীতে রচিত কি বাঙ্জালায় রচিত তাঁহার সকল পদাবলীই বৈষবদিগের 
দ্বারা অত্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব বোধ হইতেছে যে, যেমন স্কটূলগ্ডের 
বর্্দ কবি তাঁহার কবিতাগুলি কবিতা ইংরাজীতে ও কতকগুলি কবিতা স্কচ্‌ ভাষাতে 
রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা মেথিলী হিন্দীতে 
ও কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়াছিলেন । পৃবের্ব মিথিলাপ্রদেশের লোকেরা 
ও বঙ্গদেশের লোকেরা আপনাদিগকে প্রায় একদেশের লোক মনে করিত। মিথিলা 
পঞ্চগৌড়ের মধ্যে পরিগণিত ও অনেকদিন অবধি সেনবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত 
ছিল। তথায় বঙ্জগরাজ লক্ষমণসেনের অব্দ এখনও প্রচলিত আছে। এই সকল কারণবশতঃ 
মিথিলাপ্রদেশের লোকদিগের সহিত বঙ্গদেশের লোকদিগের বিলক্ষণে সখ্যভাব ছি 
ও এই সখ্যভাব নিবন্ধন বঙ্গদেশের লোকেরা মিথিলার লোকদিগের নিকট হইতে 


12 আআ যে উহেএজএল 





* রামগতি 2য়ুরতের হাম ও সাহিতা বিংয় কে প্রস্তাহ (দ্বিতীয় শাছোর কুঁশিকা)। 


১ ৯ 


অনেক মানসিক উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কথিত আছে যে, বাসদের 
সাবর্বভৌম প্রথমে মিথিলাপ্রদেশে ন্যায়শান্ত্র শিক্ষা করিযা নবদ্বীপে তাহা প্রচাব করেন। 
আমাদিগের ব্রাহ্মণ পণগ্ডিতদিগের মধ্যে যে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত আছে, তাহা 
ত্রিহুতী ছাঁদের অক্ষর । মিথিলার সঙ্গে যখন বঙ্গদেশের এতদ্রুপ নিকট সম্বন্ধ ছিল, 
তখন ইহা অসম্ভব নহে যে, বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে 
এবং কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়াছিলেন। 

বিদ্যাপতির দুই একটি কবিতা যাহা কেহ কখন উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা উদ্ধৃত 
করিয়া আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি :___ 


১ 
“মাধব বহুত মিনতি করি তোয়। 
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পন 
দয়া করি না ছাড়বি মোয়। 
গণইতে দোষঃ গুণলেশ না পাওবি 
যব তুহু করবি বিচার । 
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি 
জগ বাহির নহি মুগ্চি ছার । 
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী যে জনমিয়ে 
অথবা কীট পতঙ্গে। 
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ, 
মতি রছ তুয়া পরসঙ্গে ॥ 
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর 
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু। 
তুয়া পদ পল্লব, করি অবলম্বন, 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু 


হ 


তাতল সৈকত, বারিবিন্দুসম 
সুতমিত রমণীসমাজে। 
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনূ, 
অব মঝু হব কোন কাজে! 
মাধব মঝু পরিণাম নিরাশা। 
তুহ্ছ জগতারণ, দীন দয়াময় 
১১৩ 


অভয়ে তোহারি বিশোয়াসা.॥ 
আধ জনম হাম, নিদে গোঙাইনু, 
জরা শিশু কত দিন গেলা। 
নিধুবনে রমণী, রসরঙ্গে মাতনু 
তোহে ভজব কোন বেলা ।। 
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, 
ন তুয়া আদি অবসানা। 
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত, 
সাগর লহরী সমানা ॥ 
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমনভয়ে 
তুয়া বিনা গতি নাহি আর। | 
আদি অনাদিক, নাথ কৃপায়সি, 
ভবতারণ ভার তোহার ॥?5 
বিদ্যাপতির এই দুইটি কবিতা তখনকার বাঙ্গালা ভাষায় রচিত; পূরবের্ব এক স্থানে 
উল্লিখিত কারণবশতঃ হিন্দীর সহিত এ ভাষার কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য আছে; কিন্তু 
যাহা হউক, উহা বাঙ্গালা, এইজন্য অপেক্ষাকৃত সহজে বোঝা যায়; কিন্ত তাঁহার 
এমন সকল কবিতা আছেঃ যাহা এরূপ সহজে বুঝা যায় না। তাহা মৈথিলী হিন্দীতে 
বিরচিত। | 
বিদ্যাপতির সমকালবত্তী এক কবি ছিলেন, তাঁহার নাম চণ্ডিদাস। তিনি মিথিলাবাসী 
ছিলেন না, তিনি বঙ্গবাসী ছিলেন। তিনি বীরভূমপ্রদেশের নানুর নানক গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । বিদ্যাপতির সহিত তাহার অত্যন্ত সখ্যভাব ছিল। তাঁহার অজ্জাতসারে 
বিদ্যাপতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, এবং বিদ্যাপতির অল্জাতসারে 
তিনিও বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে 
দুইজনের সাক্ষাৎ হইল, এই বিষয়ে চণ্ডিদাসের বন্ধু রূপনারায়ণ একটি মনোহর 
কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি :_-- 
““চগ্ডিদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ। 
বিদ্যাপতি তব চণ্ডিদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ ॥ 
দু উৎকষ্ঠিত ভেল। সম্রহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল ॥ 
চণ্ডিদাস তব্‌ রুই না পারহি চললহি দরশন লাগি। 
পশ্থহি দুছজন দহ গুণ গাওত দুহু হিয়ে দু রহু জাগি ॥ 
দৈবহি দুহু দোঁহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই। 
দুছু দৌহা নাম শ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই | 
তথা ভণে বিদ্াাপতি চণ্ডিদাস তথি ূপনারায়ণসঙ্ষে। 


শখ১৪ 


দু আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেমতরঙ্গে ॥?" 

উক্ত কবিতাতে ““রূপনারায়ণ গোই'? এই বাকা থাকাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, 
রূপনারাপনণ উহার রচয়িতা ছিলেন। “গোই+” পারসী শব্দ, উহার অর্থ__““বলে?? | 
বিদ্যাপতি ও চগ্ডিদাসের অব্যবহিত পরেই চৈতন্যদেব প্রার্দুভূত হইয়াছিলেন। 
চৈতন্যের শিষোরা বাঙ্গালা ভাষার বিস্তর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। চৈতন্য ১৪০৭ 
শকে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৫৫ শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈতনা যে সময়ে বঙ্গদেশে 
ধর্ম্মসংস্কারবার্ধ্য সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পঞ্জাবে নামক ও ইউরোপে 
লুথার এ কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। সেই সময়ে পৃথিবীতে কেমন একটি ধর্ম 
সংস্কারের হাওয়া পড়িয়াছিল। ধরন্মোৎসাহ সাংক্রামিক। চৈতন্য নিজে ধর্মোশ্মত্ত ব্যক্তি 
ছিলেন, এজন্য অন্যকে মাতাইতে সক্ষম হইতেন। তিনি যখন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত 
হইয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে হরিনাম ব্যতীত অন্য 
শব্দ বিনির্গত হইত না। তিনি অসামান্য রূপলাবণা-বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহার অসামান্য 
রূপলাবণ্য তাঁহার কার্্যসিদ্ধির প্রতি সহকারিতা করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। 
সে সময়ে ভারতবর্ষে সুগম রাজমার্গ অথবা লৌহবর্তবু ছিল না, তথাপি চৈতন্য সেতুবন্ধ 
রামেশ্বর হইতে বৃন্দাবন পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রভূত উৎসাহ সহকারে 
স্বকীয় ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। আমি কাণপুর প্রভৃতি দেশে চৈতন্যমতাবলম্ী 
হিন্দুস্থানী দেখিয়াছি। ধর্ম্মসংস্কারসম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য এই উনবিংশ শতাব্দীর 
কৃতবিদা ব্যক্তিরা সম্পাদন করিতে ভীত হয়েন, চৈতন্য ধন্েম্মিস্ততার সাংক্রমিক 
গুণপ্রভাবে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি 
বিধবা-বিবাহ দিয়াছিলেনঃ অসবর্ণ বিবাহ দিয়াছিলেন এবং দুই তিনটি মুসলমানকে 
বৈষ্ণবধন্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সকল সংস্কার বিধেয় কি না ও কেবল 
একটি বিশেষ সম্প্রদায় নহে, সাধারণ হিন্দুসমাজ মধো তাহা প্রচলিত হইতে পারে 
কিনা এই বিষয় বিচার জন্য বর্তমান স্থান ও উপলক্ষ উপযুক্ত নহে। 

চৈতনোোর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার এই সময়ে বাঙ্গালীর মনকে নতুন জীবন প্রদান 
করিয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষা নৃতন উদাম ও স্ফুর্তি প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম 
বিষয়ে অনেক নুতন নূতন গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়ে রূপ গোস্বামী রিপু-দমন 
বিষয়ে “রাগময় কোণ, সনাতম গোস্বায়ী “রসময় কলিকা+, জীব গোস্বামী “করচাই?, 
বৃদ্দাবনদাস “চৈতন্যভাগবত?ঃ লোচন “চৈতনামজল” এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
“চৈতনাচরিতামূত+, রচনা করিয়াছিলেন । এই সময়ে রায়শেখর, বাসু ঘোষ, নরহরিদাস, 
বৈষ্ঞবদাস) যদুনন্দনঃ জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রড়ৃতি কবিগণ রাধাকৃষ্ণের লীলা 
বিষয়ে নানাপ্রকার পদাবলিসকল রচনা করিয়াছিলেন । 

এই সময়ের বাঙ্গালা ভাষার অবস্থার নিদর্শনন্বরূপ গোবিন্দদাসের একটি পদ 
আপনাদের নিকট পাঠ করিতেছি :__ 


৬১৫ 


“*ভজহ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দু। . 
দুর্লভি মানুষ জনমে সতসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু ৷ 
শীত আতপ বাত বরিখনে এ দিন যামিনী জাগি। 
বিফলে সেবিনূ কৃপণ দূরজন চপল সুখলাভ লাশি ॥ 
এক্সপ যৌবন ভবন ধনজন কি আছে ইথে পরতীত। 
কম্বলদল জল জীবন টলমল সেবহু হরিপদ নিত ॥£? 
এক্ষণে আমরা কৃত্তিবাস, কবিক্কণ ও কাশীদাসের কালে আগমন করিতেছি। 
কৃত্তিবাস কবিকক্কণের পৃবের্ব বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু সুবিধার জন্য কবিকগ্কণের কথা 
অগ্রে বলিব; পরে কৃত্তিবাস ও কাশীরামকে একটি যুগলম্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের 
বিষয় এককালে বলিব। কিন্তু ইহাদিগের কথা বলিবার অগ্রে আর একটি কবির 
কথা সারিয়া রাখিতে চাহি। সেই কবির নাম ক্ষেমানন্দ। ইনি কবিকঙ্কণের কিঞ্ৎ 
প্বের্ব বিদাান ছিলেন। ক্ষেমানন্দ প্রকৃতির অকপট পুত্র-কন্যা স্ত্রীলোক ও ইতর 
লোকদিশের মলোমোহনকারী প্রসিদ্ধ “মনসার ভাসান রচনা করেন। শুনিতে পাই 
বে নারায়ণদেব ও দ্বিজ্বংশী নামক “মনসার ভাসান' পবর্বদেশে প্রচলিত আছে, 
কিন্ত তাহা আমি কখন শ্রবণ অথবা পাঠ করি নাই। অতএব তাহা কিরূপ, তাহা 
বলিতে পারি না। 
কবিকষ্কণের প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম চত্রবত্তী। তিনি জেলা বর্ধমানের সেলিমাবাদ 
পরশ্ণণার দাষুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪৯৫ শকে “চন্তীকাবা” রচনা আরম্ভ 
করিয়া ১৫২৫ শকে তাহা শেষ করেন। তিনি কোন জমীদারের অত্যাচারবশতঃ 
স্বপ্রাম পরিতাগকরতঃ মেদিনীপুর জেলার ব্রাক্ষমাণতৃম পরগণার আঁড়রা গ্রামের জমীদার 
বাকুড়া রাষ্ের নিকট আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়া 
আসিতেছিলেনঃ তখন তিনি পথিমধ্যে ন্বপ্ন দেখিয়াছিলেনঃ যেন চস্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে 
তীহার বিষয়ে একখানি কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন “চণ্তীকাবো” যেখানে এই 
ঘটনা বর্ণিত আছে, সেই অংশটুকু আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি :__ 
““বাহিল গোড়াইনদী, সবর্বদা স্মরিয়া বিধি, 
তেউটায় হুইনু উপনীত । 
পাঙ্জাদাস বহু কৈল হিত।॥ 
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদর, 
উপলীত গোথড়া নগরে। 
উৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান, 
শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥+ 
২১৬ 


হায়! হায় ! কবি কি দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন ! 


পূজা কৈনু কুমুদপ্রসূনে । 

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধাযে; 
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥ 

করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া, 
আজ্ঞা দিল রচিতে সঙ্গীত। 

গোড়া ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, 
আঁড়রায় গিয়া উপনীত ॥ 

আঁড়রা ব্রাহ্মণভূমিঃ ব্রাহ্মণ যাহার স্বাতী, 
নরপতি ব্যাসের সমান। 

পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সভ্ভাষিনু নৃপমণি, 


রাজা দিল দশ আড়া ধান।£? 


কি সম্তোষচিত্ব ! দশ ধাড়া ধানে এত সন্তুষ্ট! 
“বীর মাধবের সত  বাঁকুড়াদেব গুণযুত, 
শিশু পাঠে কৈল নিয়োজিত। 
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপ গুণে অবদাত, 
গুরু করি করিল পৃজিত॥ | 
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষাঃ সেইমস্ত্র করি শিক্ষা, 
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিতা। 
হাতে করি পত্র মসী, আপনি কলমে বসি, 
নানা ছাদে লেখান কবিত্ব ॥ 
সঙ্গে ভাইরামানন্দি, যেজানে স্বপ্নের সন্ধি, 
অনুদিন করিত যতন। 
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ । 
ধন্য রাজা রঘুনাথঃ কুলে শীলে অবদাত, 
প্রকাশিত নৃতন মঙ্গল। 
তাঁহার আদেশ পান, শ্রী কবিবস্কণ গান 
মম ভাষা করিও কুশল ॥॥"+ 


২১৭ 


ভ্রাতৃন্সেহের পুরাবৃত্তে রামানন্দের দৃষ্টাস্ত উল্লিঘিত হইতে পারে। 

পশ্জিত রামগতি ন্যায়রত্ব বলেনঃ ““উপরিলিখিত সম্দর্ভটি মুদ্রিত কবিকক্কণ চণ্ডী 
হইতে অবিকল উদ্ধৃত নহে। কবিকল্কণ আঁড়রা গ্রামের যে ব্রাঙ্গণজাততীয় রাজা 
রঘুমাথদেবের রাজসভায় চণ্ডীগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন, লেই রাজাদিগের বংশীয়েরা 
উক্ত আঁড়রা গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরবস্তী “সেনাপতে? নামক গ্রামে অদ্যাপি বাস 
করেন। তাঁহারা কহেন যে, তাঁহাদের বার্টীতে যে চস্তীপুস্তক বর্তমান আছে, তাহা 
'কবিককক্ষণের স্বহস্তলিখিত। এ কথা সত্যি কি না বলিতে পারি না, আমাদের 
আত্মীয় মেদিনীপুর জেলায় ডেপুটি ইন্‌স্পেকটর শ্রীযুক্ত বাবু নীঙ্লযাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় অনুষ্রহপৃরর্ধক সেই পুস্তক হইতে উপরি উক্ত সর্দভিটি সমুদায় লেখাইয়া আনিয়া 
দিয্াছেন। আমরা উপরিভাগে যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা উক্ত সেনাপতে গ্রামের 
দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের পাঠানুসারে বহুল অংশে বিশোধিত হইয়াছে।”” পণ্ডিত 
রামগতি ন্যায়রত্তব সেনাপতে গ্রামের রাজবংশ দ্বারা রক্ষিত যে চ্তীগ্রস্থের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, তৎসম্বদ্ধে আমি শুনিয়াছি যে, উক্ত পুস্তক সেই বংশের লোক দ্বারা 
্রত্যহ পুজিত হইয়া থাকে এবং পূজার সময় প্রতিদিন চন্দনচর্টিত হওয়াতে কোন 
কোন্‌ স্থানে তাহার অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে। 

কবিকল্কণ নিঃসংশয়রূপে বাঙ্গালা ভাষার সবর্ধপ্রধান কবি। কি মানবন্বভাব পরিজ্ঞান, 
কি বাহা-জগদ্ধর্ণনা-নৈপূণ্য, ফি করুণারসের উদ্দীপনাশক্তি, কি সুকল্পনা, সকল বিষয়েই 
তিনি অদ্বিতীয়। দি তাঁহার মানবন্বভাব-পরিজ্ঞানের বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, 
তবে যে স্থলে অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইবার জনা বণিকের নিকট কালকেতুর গমন বর্ণিত 
আছে, সেই স্থান পাঠ কর।- যদি তাঁহার বাহ্যজগদ্ধর্ণনা-নৈপুণ্য বিশেষরূপে দেখিতে 
চাও,” তধে তাঁহার বর্ণিত কলিঙ্গায় ঝড়বৃষ্টির বর্ণন ও মগরায়ও এ ঘটনার বর্ণন 
পাঠ 'কর। যদি তাঁহার করুণারস উদ্দীপনশক্তির বিশেষ, পরিচয় পাইতে চাও, তবে 
ধনপতির কারামোচনকালে আক্ষেপউক্তি পাঠ কর। যদি এই তিন গুণের একত্রে 
মিশ্রণ দেখিতে চাও, তবে ফুল্পরার বারমাস্যা পাঠ কর। যদি. তাঁহার সুকল্পনাশক্তির 
বিশেষ নিদর্শন ' দেখিতে চাও, তবে কালীদহেয় কমলকামিনী-কর্তৃক করিগ্রাস ও 
উদগ্ীরণব্যাপার বর্ণন এবং যে স্থানে পাত্রমিত্র সভাসদ্‌ লইয়া পশুরাজ সিংহের 
বার দিয়া বঙ্গ বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। এই দুই স্থলে মুকুন্দরাম সুকল্পনাশক্তির 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রতিভা বিষয়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় 
কবি। ভারতচন্দ্র তাঁহাকে অনেক স্থল্সে অনুকরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অনেক 
স্থানের ভাব পার্সি ও সংস্কৃত হইতে নীত। এসিয়া কিন্বা ইউরোপখণ্ডের এমন কোন 
কবি নাই, যাঁহাকে মাইকেল মধুসুদন অনুকরণ করেন নাই। স্বকপোল-রচনাশক্তি 
বিষয়ে মোটা ধূতি ও দোক্জ পরিধানকারী দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ শোভন ধুতি ও 
উড়ানি পরিধানকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ্‌ ভারতচন্দ্র এবং কোট 

১৮ 


পেন্টুলন পরিধানকারী মাইকেল মধুসুদনকে জিত্িয়াছেন, তাহার সন্দেহ নেই। 
কবিকন্কণের দুইটি মনোহর লক্ষণ আছে। সেই দুইটি মনোহর লক্ষণ এই যে, তিনি 
নিজে দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্রর্জীবন যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য কোন করি 
সেয়াপ করিতে পায়েন নাই এবং তাঁহার আদিরস বর্ণনাতে কিছুমাত্র অশ্লীলতা নাই। 
“দরিত্রের কবি'ঃ এই গৌব্বাস্পদ উপাধি- যেমম তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তেমন 
অন্য কোন কবি প্রাপ্ত হইতে পারেম না। 

কৃত্তিরাস ফুলেগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪৬০ শকে' রাম্নায়ণ রচনা করেন। 
কাশীরাম দাস জেলা বর্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 
দুইশত বৎসর পৃবের্ব মহাতার়ত রচনা করেন। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের 
দেশের মুদি বকালি পর্য্যন্ত সকলে উৎসাহের সহিত পাঠ করিয়া থাকে। ইহা বিবেচনা 
করিলে কৃত্তিবাস ও কারশীদাসকে অল্প সৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। 
কবিদিগের সৌভাগ্য প্রধান প্রধান সেনাপতি ও রাজপুরুষেরা পর্য্যস্ত কামনা করিয়া 
থাকেন। কুইবেকের যুদ্ধের পৃবর্বদিন জেনারেল উলফ্‌ ইংরাজী কবি গ্রে-প্রণীত “51559 
৬/1110]। 1 এ ০081019 07119175819” নামক কবিতা পাঠ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন 
যে, কল্য ফরাসিস্দিগকে যুদ্ধে পরাজয় কয়া অপেক্ষা এই কবিভার রচয়িতা হইতে 
বাসনা হয়। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের দেশের ধর্ম্নীতি রক্ষা করিয়াছ। 
আমাদিগের দেশের ইতর লোকেরা জাহাঁজি গোরার ন্যায় কাগুজ্ঞানশূন্য পশু নহে; 
ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বাল্যকাল অবধি রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ 
শুনিয়া আইসে। কোন ইউরোপীন্ন গ্রন্থকত্তা বলেন যে, ইউরোপে যে কাজ বাইবেল, 
সন্ধাদপত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়ঃ তাহা বঙ্গদেশে 
কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সম্পাদিত হয়। 

কাশীরাম দাসের পর রামেস্বর প্রাদুর্ভত হন। তিনি হুগলী জেলার বরদা পরগপার 
যদুপর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেদিনীপুর নগরের অনতিদুরস্থিত কর্ণগড় নামরু 
স্থানের রাজা যশ্রন্ত সিংহের সভাসদ্‌ ছিলেন। এই যশ্মস্ত সিংহ বিখ্যাত অজিত 
সিংহের পিতা ছিলেন। রামেশ্বরের “শিঘায়নেঃ লিখিত আছে :_- 

“যশ্বস্ত নরনাথ, অজিত সিংহের তাত ।”* 

কর্ণগড়ের রাজপ্রাসাদ ক্রমে ভগ্ন হইতেছে, আর কিছুদিন পরে তাহার ক্লোন 
চিহুই থাকিবে না, কিন্ত রামেশ্বরের “শিবায়নে তাহার অধিবাসীদিগের নাম চিররক্ষিত 
থাকিবে । কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা 1.তিনি সাম্নানা ব্যক্তি হইয়াও রাজাদিগকে অমরণ-ধর্্ম 
প্রদান করিতে পারেন। রামেশ্বরের ভাষা তত প্রাঞ্জল ও মধুর নহে; তথাপি স্থানে 
স্থানে তিনি মানবস্বভাব-বর্ণনে এরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে 
এরূপ প্রকৃত কবিস্শক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে, তাঁহাকে নিতান্ত সামান্য কবি বলিয়া 
গণ্য করা যাইতে পারে না। মেদিনীপুর গৌরব করিতে পারেন যে, তিনি রামেশ্বরের 


১৯ 


ন্যায় কবিকে এক সময়ে তাঁহার বক্ষে পোষণ করিয়াছিলেন। “শিবায়ন ব্যতীত 
রামশ্বের “সত্যানারায়ণের পুথি” রচিয়াছেনঃ তাহা অন্যান্য সত্যনারায়ণের কথা অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট এবং তাহার অনেক স্থানের বর্ণনা অতীব মনোহারিণী হইয়াছে। পশ্চিম 
বঙ্গের সবর্ব স্থানে সত্যানারায়ণের পূজার সময় এঁ গাথা গীত হইয়া থাকে। তাঁহার 
“সতানারায়ণ পুথি” হইতে এক স্থান উদ্ধত হইতেছে। স্বদেশে বহুকাল অনুপস্থিতির 
পর তৎসন্িহিত নদীতীরে বণিকপত্তী চন্দ্রকলার পতির নৌকা লাগিবার সময় হঠাৎ 
তাহার মৃত্যু হয়। পতি-বিরহ-বিধুরা চন্দ্রকলার শোক কবি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :-_ 


“ধেরিয়া মায়ের গলা, কাঁদে কন্যা চন্দ্রকলা, 
স্বামি শোকে হইয়া কাতর। 
ল্লান হইল মুখশশী,  মনোরমা মুক্তকেশী, 
না সম্বরে অঙ্জের অন্বর ॥ 
হাহাকার ঘন মুখে; চাপড় হানয়ে বুকে, 
কপালেতে কন্কধণ আমাত। 
ধৈরজ ধরিতে নারে, কেন্দে কহে উচ্চস্বরে, 
কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ ॥ 
হায় একি অকল্মাৎ, কোথা গেলে প্রাণনাথ, 
একবার দরশন দেও। 
দেশে আইলে কত দিনে, বড় সাধ ছিল মনে, 
আঁখিভরি দেখিব তোমারে। 
তাহাতে দারুণ বিধি,  হরিল হাতের নিধি, 
বড় শেল রহিল অন্তরে ॥ 
পতির মরণে যেন, রতির বিষাদ হেন, 
কান্দে কন্যা করিয়া বিলাপ। 
মায়ের বিদরে বুক, বাপে দশগুণ দুঃখ, 
সবে কান্দি করে মনস্তাপ |? 
“বাপে দশগুণ দুঃখ+'__-কবি কি সত্যই বলিয়াছেন! 
শুনিতে পাই যে, রামেশ্বরের “সত্যনারায়ণের পুথি*র ন্যায় পুবর্বদেশে সতানারায়ণের 
ও শনির পাঁচালী প্রচলিত আছে, বিম্থ তাহা আম্নি কখন শুনি নাই; অতএব 
তাহা কিরূপ, বলিতে পারি লা। 
এক্ষণে আমরা একটি ধ্দসঙ্গীত-রচয়িতা সাধ্পুরুষের নিকট আগমন করিতেছি। 
তাঁহার গীতগুলি অতি সহজ ভাষার রচিত এবং বঙ্গদেশে সবর্ধ স্থানে পরমার্থসাধক 
বলিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে। তাহার নাম কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ 


সেন। যখন কলিকাতায় রাত্রিতে রাতভিখারীদিগের মুখে তঁহার রচিত গান শ্রবণ 
করা যায়, তখন চিত্তের অত্যন্ত ওঁদাস্য জন্মে এবং সেই সকল গান মনকে পৃথিবীর 
এত উপরে লইয়া যায় যে, তাহা" বলা যায় না। রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্ট গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে বিদামান ছিলেন। রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন। রামপ্রসাদ সেন ধর্ম্সঙ্গীত ব্যতীত 
“কালী-সংকীর্তন' ও “কবিরঞ্জন-বিদ্যা-সুন্দর” নামক কবিতাদ্য় রচনা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীতের ন্যায় তাহা তত প্রসিদ্ধ নহে। 

এই সময়ে সুবিখ্যাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দজ্র বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বর্দঘমান 
জেলার তুরসুট পরগণার পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
রায়ের সভাসদ্‌ ছিলেন। ইনি জীবনের শেষভাগে মূলাজোড় গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। 
তথায় তাঁহার বংশাবলী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ভারতচন্দ্র ১৬৭৪ শকে রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে বিরচিত “অল্নদামঙ্গল? গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করেন :₹__ 


“বেদ লয়ে খষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। 
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ।।8, 


কাহারও কাহারও মতে ভারতনন্ত্র বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। এ কথায় আমরা 
সায় দিতে পারি না। অনেক স্থানে ভারতচন্দ্র কবিকম্কণের ছায়া মাত্র। উদ্তাবনীশক্তিতে 
কবিকঙ্কণ ভারতচন্ত্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু রায় গুণাকর 
যে বঙ্গদেশের একজন অতি শ্রেষ্ঠ কবিঃ তাহার সন্দেহ নাই। মানবস্বভাব-পরিজ্ঞানে 
যে তিনি কবিকন্কণ অপেক্ষা নিতাস্ত ন্যুন, ইহা বলা যাইতে পারে না। ভারতচন্দ্রের 
রচনার তিনটি প্রধান লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ তীহার ভাষা এরাপ চাঁচাছোলা মাজাঘযা 
যে, বঙ্গদেশের অন্য কোন কবির ভাষা সেরূপ মসৃণ ও সুচিকূণ নহে। দ্বিতীয়তঃ 
তিনি সংক্ষেপে এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন যে, অন্য কোন কবি সেরূপ পারেন 
লা: 


““পদ্মুবন প্রমুদিত সমুদিত রবি” 
“খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট”? 
তৃতীয়তঃ তাঁহার কতকগুলি বাক্য সাধারণ জনগণ মধো এত প্রচলিত যে, তাহা 
গৃহবাক্য হইয়া উঠিয়াছে :__ 


ক্স ১ 


“মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন? 
“নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুখুদ্ধি উড়ায় হেসে” 
““বড়র পিরিতি বালির বাদ 
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ? 
কবিকষ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্রের যদি উদ্ভাবনীশক্তি থাকিত, তাহা হইলে কবিকস্কণ 
বিদ্যা ও কুলশীল উ্ভয়গুণসম্পন্ন জামাতার সম্থান্ধে যাহা বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই 
হইতেন। ““গজদস্ত কনকে জড়িত।£? 
রায় গুণাকরের কিঞ্চিৎ পৃবের্ব আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি বিদামান ছিলেন। তাঁহার 
নাম ঘনরাম। তাঁহার গ্রচ্ছের নাম ধশ্ঙজগল গান?। ভারতচন্দ্র “অন্নদামঙল? গ্রন্থ 
রচনা করিবার ৪২ বৎসর পুবের্ব ঘনরাম এ গ্রন্থ রচনা করেন। ঘনরামের কবিতাতে 
স্বাভাবিক সারল্য ও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। 
ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্জিণী”-প্রণেতা দুগা্দাস মুখোপাধ্যায় 
বিদ্যমান ছিলেন। “গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে 
পারে না, কিন্তু উহা প্রচলিত ধর্্মাবলম্বীদিগের একটি অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। গায়নেরা 
চামর ঢুলাইয়া ও মন্দিরা বাজাইয়া চণ্তী ও রামায়ণ যেমন গান করিয়া থাকে, তেমনি 
এই কাব্যটিও গান করিয়া থাকে। আমার স্মরণ হয়, আমার বাল্কালে আমার 
সববাপেক্ষা নিকট-সম্পকীয় কোন ভক্তিভাজন স্ত্রী-লোক সর্বদা “শীঙ্জাতক্তি-তরঙ্গিণী? 
ভক্তির সহিত পাঠ করিতেন। তখন বীটন সাহেঘ এদেশে আগমন করেন নাই 
ও স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাতও হয় নাই। 
এতাবংকাল পর্য্যস্ত সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থই পদ্যে রচনা হইয়া আসিতেছিল, এই 
সময় গণদ্যগ্রন্থ রচনা হইতে আরম্ভ হয়। এস সময় হইতে রচনার বিষয়ানুসারে বাঙ্গালা 
্রন্থকত্বাদিগের বিষয় বলিব। সে সকল বিষয় এই ;-__গদা, সাধারণ পদা, গীতিকাব্য 
নাটক, উপন্যাস, শ্লেযাত্মক গদ্যকাব্য, সঙ্গীত, পুরাবৃত্ত, পুরাতত্বানুসন্ধান, বিজ্ঞান, 
দর্শন)-__আপনারা ভয় পাবেন নাঃ এই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইবে ১ মুদ্রাযন্ত 
সম্বাদপত্র, সাময়িক পুস্তিকা, বন্ৃতারীতি, খৃষ্টানী বাঙ্গালা, মুসলমানী বাঙ্গালা, কয়েকটি 
ধর্মের নিকট বাঙ্ালা ভাষার বিশেষ উপকৃত ভাব, বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতির কালবিভাগ, 
বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান ও ভাবী অবস্থা । 
অনেকে মনে করেন যে, রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদাগ্রস্থের 
প্রণেতা, কিন্ক বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহা-কর্তৃক বাঙ্গালায় গদাগ্রস্থ লিখিত হইবার 
পুবের্ও কতিপয় গদাগ্স্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্ত তাহাদিগের ভাখা ভাল নহে। 
ইরার্জী ১৮০১ সালে “প্রতাপাদিতা-চরিত্র' প্রকাশিত হয়। উহা রামরাম বসু দ্বারা 


কালেজের একজন শিক্ষক ছিলেন। “প্রতাপাদিত্য-চরিকত্রে'র ভাষা অতি কর্কশ। ১৮০৫ 
সালে “কৃষ্ণচন্ত্র-চরিত্র* প্রকাশিত হয়। উহাও কেরি সাহেবের প্রাস্তাব অনুসারে এ 
কালেজের অন্যতর শিক্ষক রাজীবলোচন দ্বারা প্রণীত হয়। ১৮০৮ সালে “রাজাবলী? 
ও ১৮১৩ সালে “প্রবোধ-চন্দ্রিকা” এ কালেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক 
উৎকলদেশ-জাত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কার দ্বারা প্রকাশিত হয়। “প্রবোধ-চন্দ্রিকাঃর 
অনেক স্থল যে প্রকার উৎকট সাধুভাষায় লিখিত, তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত 
হইতেছে :-_ “কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল, ০স উচ্ছলচ্ছীকরাত্যঙ্ছ 
নির্ঝরাস্তঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে ।”? ১৮১৪ সালে “পুরুষ-পরীক্ষা” প্রকাশিত হয়। 
উহা বিদ্যাপতি-প্রণীত এঁ নামের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ১৮৩০ সালে কলিকাতার 
তদানীন্তন লর্ড বিশপ টর্নর সাহেবের প্রস্তাবানুসারে “পুরুষ-পরীক্ষা" রাজা কালীকৃষঃ 
বাহাদুরের দ্বারা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদিত হয়। এ অনুবাদ সাহেব মহলে 
রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠার মূল। উল্লিখিত গ্রস্থসকল এমন অপকৃষ্ট ভাষায় 
লিখিত যে, রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা বলিলে অন্যায় হয় না। 
তিনিই বর্তমান বাঙ্গালা গদোর জনয়িতা । ১৮১৬ সালে রাজা রামমোহন রায় দশোপনিষদ 
বাঙ্গালা গদা ভূমিকার সহিত প্রকাশ করেন। সেই অবধি তিনি অনেক বাঙ্গালা গদ্য্র্থ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সকল গ্রন্থ ধন্্সসন্বন্বীয় বিচার বিষয়ক। ইহার একখানি 
গ্রন্থ সহমরণের বিপক্ষে । সহমরণের পক্ষের লোকেরা তাহাদিগের একখানি গ্রচ্ছে 
আমাদিগের দেশের বেচারী স্ত্রীলোকদিগের উপর নানাপ্রকার অযথা দোষারোপ 
করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় তাহাদিগের পক্ষ-সমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহা তাঁহার গদাভাষার দৃষ্টান্তত্বরূপ উদ্ধত হইতেছে :- 


“পঞ্চম, তাহাদের ধরন্মভয় অল্প। এ অতি অধন্মের কথা, দেখ কি পর্যাস্ত দুঃখ, 
অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধন্মভিয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন 
ব্রাহ্মণ, যাহারা দশ পনেরো বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের 
পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজজীনানের মধ্যে কাহারো সহিত 
দুই চারি বার সাক্ষাত করেন, তথাপিও এ সকল স্ত্রীলোকের মধো অনেকেই ধন্মভিয়ে 
স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিত গৃহে 
অথবা ভ্রাত্ৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ ও ক্লেশ সহিফতা পূর্বক থাকিয়াও 
মাবজ্জীবন ধর্মনিবর্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্যবর্ণের মধ্যে যাহারা আপন 
আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্বস্থ্য করেন, তীহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি 
না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্থ অক্ষ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্ত বানহারের 
সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন ; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের 
প্ঠী দাসীবন্তি করে, অথা্থি অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বষাতে স্থানমাতজ্ন 


৬৬৯৩ 


ভোজনাদিপাত্রমার্জন, গৃহলেপনাদি তাবং কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম 
বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অথার্থ স্বামী, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী ও স্বামীর 
ভ্রাতৃবর্গ, অমাতাবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে 
করে, যেহেতু হিন্দ্বর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একক্রস্থিতি 
অধিককাল করেন, এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতবিরোধ ইহাদের মধ্যে অধিক হইয়া 
থাকে; এ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ক্রটি হয়, তবে তাহারদিগের 
স্বামী, শাশুড়ী দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন, এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা 
ধন্মৃতিয়ে সহিষুতা করে, আর সকলের ভোজনাবশেষে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য 
অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিং অবশিষ্ট থাকে; তাহা সন্তোষপৃবর্বক আহার করিয়া কালযাপন 
করে। আর অনেক ব্রাহ্মণকায়স্থ, যাঁহারদের ধনবন্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোকসকল 
এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুঙ্করিণী অথবা নদী 
হইতে জলাহরণ করেন; রাত্রিতে শয্যাদি যাহা ভূত্যের কন্ম তাহাও করেন, মধ্যে 
মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্িং ক্রটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ 
এ স্বামীর ধনবন্তা হইল, তবে এ স্ত্রীর সবর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে 
প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলা” 
নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ 
ধনবান্‌ হইলে মানসদুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধন্মভিয়েই 
তাহারা সহিষুঃতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্থস্থা করে, 
তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধরঙ্মভয়ে এ সকল 
সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সবর্বদা 
তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সংসঙ্গ না পায়, 
তাহারা আপন স্ত্রীর কিঞিৎ ক্রটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদিগের 
প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধম্মভিয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন 
থাকে, যদ্যপি কেহ তাদৃশ যস্ত্রণায় অসহিষুর হুইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার 
নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিযিন্ত পুনরায় প্রায় তাহাদিগকে 
সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূবর্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যান্ত 
ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে; এসকল প্রতাক্ষসিদ্ধঃ সুতরাং অপলাপ 
করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে? এই পর্যাস্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, 
তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় নাঃ যাহাতে 
বন্ধনপৃবর্কক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।”*” 


*রজা রামমোহন রায়ের উদ্ধত অংশে সধো হানে স্থানে গুরু করি ইতর ক্রিয়া ও ইতর কন্তরি কর 
ক্রিয়া ও সবর্বনাম আাছে। তাহার সময়ে বাঙ্গাজা গন্যের অসম্পূর্ণ ভকগ্থা হেত এইরিপ হইহাছে। 
২২৪ 


“পুরুষের প্রাবল্য হেতু* এই প্রয়োগে বিশেষ রস আছে। এই প্রয়োগ ছারা 
প্রমাণ হইতেছে যে, রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির যেরূপ উকীল ছিলেন, এমন বোষ 
হয় সুবিখ্যাত মিল সাহেবও নহেন। এই স্থানে রামমোহন রায় তাহার বরাঙ্গিণী 
মোয়াকেলদিগের জন্য যেরূপ লড়িয়াছেন) এমন প্রায় অন্য কাহাকে দৃষ্ট হয় না। 

সুখের বিষয় এই যে, রামমোহন রায় আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার 
যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা এই অর্থ শতাব্দীর মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তিত 
হুইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা আর একপ্রকার একশেষে, 
যাইতেছেন। সে কালের স্ত্রীলোকেরা যেমন গৃহকার্ধ্য পরিশ্রম-তৎপর ছিলেন, এক্ষণকার 
সত্রীলোকদিগকে সেরূপ দেখা যায় না। 

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর একাদশ বৎসর পরে 'তন্রবোধিনী পত্রিকা” প্রকাশিত 
হয়। এই পত্রিকা দ্বারা যে বঙ্গভাষার বহু উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলেই 
একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বাদশ বসর উহার সম্পাদকীয় 
কার্ধ্য নিবর্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি এঁ সময়ের মধ্যে পত্রিকাতে ষে সকল প্রস্তব 
লিখেন, তাহা বঙ্গভাষাকে অতি সমৃদ্ধশালিনী করিয়াছে। অক্ষয়বাবৃর প্রণীত “বাহ্যবন্ত' 
ও ধর্মনীতি* তাঁহার সবেবত্তিম গ্রন্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অনুবাদ 
মাত্র। “তত্ববোধিনী পত্রিকা”তে প্রকাশিত “প্রাচীন হিন্দুদিগের বাণিজ্য”+* *“পাণুবদিগের 
অস্ত্রশিক্ষা+*, ““কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা*ঃ প্রভৃতি তাঁহার স্বকপোল-রচিত প্রস্তাবই 
তাঁহার সবেবাত্তম রচনা। দুঃখের বিষয়ে এই যে, তাহা এখনো স্বতন্ত্র পু্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় নাই। অক্ষয়বাবু বর্তমান বঙ্গভাষার একজন প্রধান নির্ম্মাতা। 

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা ভাষার জন্সন্য্বরূপ বিজ্ঞাগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্্ 
বিদ্যাসাগরের নিকট আগমন করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রণীত গ্রচ্থসকলের 
দ্বারা বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। অনেকে অবগত নহেন 
যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত 
আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন। অক্ষয়বাবু 
কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন। 
অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্তাবনীশক্তি নাই, তিনি যাহা লিবিয়াছেন, 
তাহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত “সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব” এবং: -. 
“বিধবাবিবাহ-বিচার? গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ 
স্বকপোল-রচনাশক্তি নাই, এমন কখনই বলিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায়"বক্তৃতা 
করিবার সময় তাহা সমাপনকালে অনেক ইংরাজীওয়ালা অজ্জাতসারে বিদ্যাসাগর-রচিত " 
বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। তাহার 
প্রণীত “সীতার বনবাসে* ভবভূৃতির “উত্তরচরিত” ও বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন 
অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে জঁহার নিচ্ছেরও আনেকে অলোহর রুল 
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আছে। উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোল-রচিত গ্রন্থ রলিলে হয়। বিদ্যাসাগর বঙ্গতাষার 
অনেক পরিমাণে নির্মাণ ও পরিমার্জন-কার্যয সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার 
নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা-খাণে বদ্ধ আছে। 

বিদ্যাসাগরের ইদানীস্তন ভাষা যেমন সহজঃ কোমল ও মসৃণ হইয়াছে, পূর্ব্রে 
সেরূপ ছিল না। তিনি সংস্কৃত-শব্দবহুল সাধুভাষা করাতে শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিকদার 
ও শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বিরক্ত হইয়া ১৮৫৪ সালে অপভাষায় লিখিত একখানি 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহার নাম “মাসিক পত্রিকা*। এ পত্রিকার প্রতি 
সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপন থাকিত। সেই বিজ্ঞাপনে এই কথাগুলি লেখা থাকিত, 
“এই পত্রিকা পপ্ডিতলোকদিগের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে না। তাঁহারা পড়তে চান 
পড়বেন, কিন্ত তাঁদের জন্য এ পত্রিকা নহে।” এঁ পত্রিকায় টেকচাঁদ ঠাকুর-প্রণীত 
“আলালের ঘরের দুলাল? প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কল্পিত টেকচাঁদ ঠাকুর আমাদের 
মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র। সেই অবধি দুই প্রকার ভাষার সৃষ্ট 
হইয়াছে,বিদ্যাসাগরী ভাষা ও আলালী ভাষা । কোন্‌ ভাষা জয়লাভ করিবে, অনেক 
দিন পর্য্যস্ত তাহাতে সন্দেহ ছিল। এক্ষণে যেরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাতে 
বোধ হয়, এঁ দুই ভাষা হইতে উৎপন্ন এক মিশ্র ভাষা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে প্রচলিত 
হইবে। এই মিশ্র ভাষা ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক বিখ্যাত উপন্যাস-রচয়িতা 
বাবু বষ্ষিমচন্ত্র চট্রোপাধ্যায়। কিন্তু এমন এমন বিশেষ বিষয় আছেঃ যাহাতে হয় 
কেবল বিদ্যাসাগরী ভাষা, নয় কেবল আলালী ভাষা চিরকাল ব্যবহৃত হইবে। পুরাবৃত্ত; 
জীবনচরিত কিন্বা বিজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলে বিদ্যাসাগরী ভাষা অবলম্বন করিতেই 
হইবে, আর ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য, কিম্বা হাস্যকর উপন্যাস কিন্বা নাটক লিখিতে 
হইলে আলা ভাষা ব্যবহার করিতেই হইবে। 

“আলালী ভাষা” এই প্রয়োগ যুক্ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব তাহার প্রণীত 
“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে টেকচাঁদ ঠাকুরের ভাষাসম্বন্ধে প্রথম ব্যবহার 
করেন। তিনি এ প্রস্তাবে বলিয়াছেনঃ “আলালের ঘরের দুলাল বন্মঃ হুতুম পেঁচা 
বল, মৃণালিনী বল, পত্তী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে 
পারি, কিন্তু পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া অসন্কুচিত মুখে কখনই এ সকল পড়িতে 
পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লঙ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, 
এঁ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ 
হয়।...অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদাযবিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা 
হইলেও উহা সবর্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে 
আবার জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কি না ?-_আমাদিগের 
বোধে উচিত । যেমন ফলারে ষসিয়া অনবরত মিঠাই মোগ্া খাইলে জিহ্বা একরূপ 
বিকৃত হইয়া যায়,_মধো মধো আদার কুচি ও কুমড়োর খাট্টা মুখে না দিলে 
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সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের 
যে একরূপ ভাব জন্মে তাহার পরির্তবন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ 
করা পাঠকদিগের আবশ্যক। ফল কথা এই, পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাঁহাদের 
রুচিও সেইরূপ নানাপ্রকার ; একবিধ রচনা পাঠে সবর্ববিধ পাঠকদিগের রুচি চরিতার্থ 
হওয়া কোনমতেই সম্ভাবিত নয়। অতএব ভাষার মধ্যে নানাপ্রকার রচনারীতি থাকা 
একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহা হউক, আমাদিগের বিবেচনায় হাস্যপরিহাসাদি লঘু বিষয়ের 
বর্ণনায় আলালী ভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের 
বিবরণকার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ শ্রীতিপ্রদা হয়।*: 

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্বের গ্রচ্ছু হইতে টেকচাঁদ ঠাকুর-ঘটিত একটি অতীব 
কৌতুকজনক স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা গেল না। টেকচাঁদ ঠাকুর বাবুরামের 
শ্রাদ্ধ-বর্ণনে লিখিয়াছেন, ““দিনরাত্রি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন যেন গো 
মড়কে মুচির পাবর্বণ।”* পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব নিজে ব্রাহ্মণপণ্তিত মানুষ; অতএব 
তিনি টেকচাঁদ ঠাকুরের এই উক্তিতে নিতাস্ত ক্ষুন্ন হইয়া লিখিয়াছেন, “এতদ্দেশীয় 
ব্রাহ্মণপপ্ডিত মহাশয়েরা বহুবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া বিদ্যোপার্জন করেন, চতুষ্পাঠী 
করিয়া অধ্যাপনা করাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। সহম্র ক্লেশভোগ, করিয়াও তাহা 
করিতে পারিলেই তাঁহারা চরিতার্থ হন। অধ্যাপনার প্রণালীও এদেশের 
স্বতন্ত্ররূপঃ_ ছাত্রদিগকে অন্ন দিয়া পড়াইতে হয়। বিদ্যাধ্যাপনের এরূপ উদার রীতি 
বোধ হয় কোন দেশে নাই। অধ্যাপকেরা বৈষয়িক সুখে বিসর্জন দিয়া জ্ঞানার্জন 
ও জ্ঞান বিতরণ কার্য্যেই সবর্বদা নিরত থাকেন) এইজন্য তাঁহাদের আবশ্যক ব্যয়নিব্বাহার্থ 
'কিঞ্িৎ কিঞ্িং দান করিয়া থাকেন। তাহাই অধ্যাপকদিগের জীবিকা-নিববাহের একমাত্র 
উপায়। তদ্দুরা তাঁহারা পরিবারদিগের কথঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদন নিব্বহি করিতে পারিলেই 
কৃতার্থম্মন্য হইয়া অভিলষিত কার্যে চিরজীবন যাপন করেন। অতএব আমাদিগের 
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগের ন্যায় শ্লাঘ্যকম্মা ও উদারাশয় পণ্ডিত কোন্‌ জাতির মধ্যে 
কত আছেন? যদিও উৎসাহবিরহাদি নানা কারণে এক্ষণে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতে নির্দি্ট 
ব্যবসায়ে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন না, তথাপি সাধুরণ্যে এ শ্রেণীস্থ লোকের উপর 
প্রাচীন ও নব্য, উভয় তস্ত্রেরই কৃতবিদ্য বিজ্ঞলোকদিগের অদ্যাপি বিলক্ষণ গৌরববৃদ্ধি 
আছে, যেহেতু তীহারা আপনাদিগের মধ্যে একদল এরূপ মহেচ্ছু লোক আছেন, 
এজন্য ভিন্নজাতীয়দিগের নিকট গবর্ধ করিয়া থাকেন। কিন্তু পাঠকগণ দেখুন, হিন্দুজতির 
গৌরবস্থল সেই ব্রাহ্মণপপ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি টেকচীঁদবাবু কিরূপ বিজ্ঞোচিত বাকা 
প্রয়োগ করিয়াছেন।£ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব তৎপরে বলিতেছেন, ““কেবল 
ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপর কেন, ব্রাহ্মণজাতির প্রতি টেকচাঁদবাবুর কিছু বিদ্বেষ আছে 
বোধ হয়, যেহেতু তিনি আগড়পাড়াস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গোষ্ঠীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন, 
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' “বামুনে বুদ্ধি বড় মোটা, সকল সময়ে সব কথা শুনিয়া বুঝিতে পারে না ন্যায়শান্ত্রের 
ফেঁকুড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায়শাস্ত্ীয় বুদ্ধি হয় ইত্যাদি'__ এক্ষণে টেবচাঁদবাবুর প্রতি 
জিজ্ঞাস্য এই, ন্যায়শান্ত্র বোঝা কি মোটা বৃদ্ধির কর্ম্ম? এপর্য্যস্ত এই মোটা বুদ্ধির 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন কয়জন সরু বুদ্ধি ইতরজাতীয় লোক ন্যায়শান্ত্র বুঝিতে পারিয়াছেন? 
এদেশে ব্রাহ্মণেরাই চিরকাল শাস্ত্র-চচ্চা ও বৃদ্ধির পরিচালনা করিয়াছেন। অতএব 
তাঁদের সন্তানেরা সাধারণ্যে অপরিশীলিত বুদ্ধি ও অন্যান্য জাতীয়দিগের সম্তানগণ 
অপেক্ষা অধিক মোটা বুদ্ধি হইবেন, তাহার সম্ভব নয়।*, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রতু 
যাহা বলিয়াছেনঃ তাহা অতি যথার্থ। কিন্তু শ্লেষাত্বক গদ্যকাব্য-প্রণেতারা কত কি 
বলিয়া থাকেন, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য এত প্রয়াস পাইবার আবশ্যক কি? টেবচাঁদ 
ঠাকুরের উক্তি অপেক্ষা পণ্তিত রামগতি ন্যায়রত্বের খণ্ডন আরও কৌতুকজনক হইয়াছে, 
বিশেষতঃ যেখানে তিনি ““পাঠকবর্গ দেখুন*' বলিয়া পাঠকবর্গ-সমীপে আগীল 
করিয়াছেন, সেই স্থান আরও কৌতুকজনক হইয়াছে। 

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকটেও বঙ্গভাষা বিশেষ উপকৃত আছে। তিনি 
“বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভাষাকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। উহা 
বিদ্যারত্বের একটি খনিস্বরূপ। তিনি “প্রাকৃতিক ভূগোল? প্রকাশ রুরিয়াও বঙ্গভাষার 
অনেক উপকার করিয়াছেন। 
পরিমাণে খণী আছে। তিনি উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে সম্পাদিত সম্বাদপ্জর প্রকাশ ও 
অনেক নৃতন শব্দের ও প্রয়োগের সৃষ্টি করিয়া ভাষাকে পৃববাপেক্ষা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। 
তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সর্বপ্রথমে পুরাবৃত্ত রচনা করেন। 

এক্ষণকার গদ্য-লেখকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
একজন প্রধান। ইহার বিষয় আমরা পরে বলিব। 

.গদ্য ছাড়িয়া তৎপরে আমার সাধারণ পদ্য বিভাগে প্রবেশ করিতেছি। এই বিভাগে 
ভারতচন্দ্রের পর আমাদিগের দৃষ্টি প্রথমতঃ মদনমোহন তকলিঙ্কারের প্রতি নিপতিত 
হয়। ইহার প্রধান গ্রন্থ “বাসবদত্তা”। এই গ্রন্থ অনেক সংস্কৃত কবি ও ভারতচন্দ্রের 
অনুকরণে পরিপূর্ণ। তথাপি তকলিষ্কার মহাশয় স্থানে স্থানে যে কবিত্বশক্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সামান্য কবি বলিয়া বোধ হয় না, বিশেষতঃ যখন 
বিবেচনা করা যায় যে, রিল জলা রাসলিরার 
তখন তাঁহাকে আরও প্রশংসা করিতে হয়। 

ঈরচর গুপ্ত রহসাজনক কবিতাতে অস্থিতীয ছিলেন। তিনি গাঁঠার সন্ধে একটি 
কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পাঁঠার সাদা ও কাল ছানাগুলিকে কানাই বলায়ের 
সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। কানাই বলাই যেমন শোষ্ঠে খেলা করিয়াছিলেন; ইহারাও 
মাঠে সেইরূপ খেলা করে। তিনি ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। 
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তাহাতে এই বাক্য আছে :__ 
“মুরগির আগ্তা গণ্তা গপ্ডা, 
খেয়ে কর প্রাণ ঠাণ্ডা ।ঃঃ 

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সম্বন্ধে তিনি এক কবিতা লেখেন, তাহাতে এই বাক্য 
আছে :-- 

““মাথামুণ্ডু ঘুরে গেল মাথামুণ্ডু লিখে ।?; 
গরীব যে আমি) আমার সম্বন্ধেও লিখিয়াছিলেন :__ 
“বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত ৷”? 

“ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া*-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেবের সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একাঁট 
কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা অতীব রহস্যজনক ; তাহাতে মার্শম্যান সাহেবকে শিবরূপ 
এবং তাঁহার সহকারী সম্পাদক টাউনযেণ্ড ও রবিন্সন সাহেবদিগকে নন্দী ও ভূঙ্গীরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন। নন্দী এক্ষণে বিলাতে গিয়া %208/0/ নামক তথাকার বিখ্যাত 
সম্বাদপত্রের সম্পাদকীয় কম্্ম নিববহি করিতেছেন ; ভূঙ্গীটি এখনও এখানে আছেন, 
তিনি এক্ষণে “বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট গেজেটে'র সম্পাদক। এঁ গেজেটে গবর্ণমেন্ট আইনের 
যে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তাহা তাঁহারই। এ অনুবাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি 
চমৎকার ! 

“রামরসায়ন”-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী একজন সামান্য কবি নহেন। ইনি 
দক্ষিণদেশবাসী ছিলেন। ইনি শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেনের নিকট সবর্বদা আসিতেন। 

মাইকেল মধুসুদনরূপ সূর্য্য উদয়ের পরের শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
আমাদিগের দেশের বর্তমানকালের প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু মাইকেল 
মধুসূদনের প্রভার নিকট তাঁহার প্রভা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। রঙ্গলালবাবুর কবিতাতে 
সহৃদয়তাগুণ অধিক নাই, কিন্তু তিনি একজন অতি উৎকৃষ্ট কবি, তাহার সন্দেহ 
নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে “পক্মিনী উপাখ্যান” প্রধান। 

ঢাকাই কাপড়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঢাকাই কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের প্রণীত “সত্ভাবশতক" 
অতীব মনোহর । তাহা পারস্য কবি হাফেজকে আদর্শ করিয়া লিখিত, কিন্তু উহা 
হাফেজের হীন অনুকরণ নহে। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মিত্র ঢাকা-প্রদেশীয় অন্যতর বিখ্যাত 
কবি। 

এক্ষণে আমরা মাইকেল মধুসূদনের নিকট আগমন করিতেছি। এই বারেই ঠকাঠকি ! 
মাইকেল মধুসূদনের যেমন গোঁড়াও অনেক, তেমনি শক্রও অনেক। তাঁহার সহিত 
আমার অত্ন্ত বন্ধৃতা ছিল। তিনি কালেজে আমার সমাধ্যায়ী ছিলেন। যখন আমি 
মেদিনীপুরে ছিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার সবর্ধদা পত্র লেখা হইত; সেই 
সকল পত্র আমার নিকট আছে; তাহা অতীব কৌতৃহলজনক। যখন আমি এ স্থানে 
ছিলাম, তখন মাইকেল মধুসুদন “মেঘনাদবধ কাবা” ছাপাইবার পুবের্ব তাহার প্রথম 
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দুই সর্গ আয়ার অভিপ্রায় জানিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহার 
অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া যেখানে যেখানে দোষ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে 
লিখিয়াছিলাম। এতদ্যতীত তিনি আমাকে ইন্ডিয়ান ফিল্ডঃ সম্বাদপত্রে তাঁহার 
“তিলোত্বমাসম্ভব কাবা” সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রার্থনামতে 
আমি এঁ কাব্য উক্ত পত্রে সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ 
বন্ধৃতা ছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষগুণ বিচারের সময় বন্ধুতাভাবের দ্বারা মনকে 
বশীভূত হইতে দেওয়া উচিৎ নহে। আমরা যেমন বলিয়া থাকি, এ লোকটা দোষে 
গুণে, মাইকেল মধুসূদনও তেমনি দোষে গুণে কবি। প্রত্যেক কবিরই দোষ ও 
গুণ আছে, কিন্ত “দোষে গুণে কবি?” এই প্রয়োগের অর্থ এই যে, যেমন তাঁহার 
অসামানা গুণ আছে, তেমনি অসামান্য দোষও আছে। ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার 
সৌন্দর্য্য, করুণারসের উদ্দীপনা, তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, 
তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষার সবর্বপ্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন তাঁহার দোষ 
বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে এ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন সক্কৃচিত হয়। 
জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুস্দনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য 
কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন 
বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিয়ন হইতে কোট পান্টুলন দেখা দেয়। আর্য্যকুলসূর্য্য 
রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত 
প্রকাশ করা, নিকুত্তিলা যজ্জাগারে হিন্দু জাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লম্ষ্মণকে নিতান্ত 
কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্বের হাতে 
হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন,__বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে 
এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবিকন্কণ যেমন 
জাতীয় ভাবসম্পন্ন, তেমন অন্য কোন কবি নহেন। মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে 
প্রাঞ্জলতার অত্যন্ত অভাব। কবির রচনাতে প্রারঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও 
মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল; যথা,__হোমর 
ও বাশ্থীকি। শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের মধ্যে মিলটনের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু 
তাঁহার অন্যান্য গুণ যেরূপ আছে, তাহাতে মাইকেল কখনই তাঁহার সমতুল্য হইতে 
পারেন না। মিল্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা শব্দ-বিন্যাসের রাজ-গাস্তীর্য্য ও রচনার 
জম্জমাট্‌ দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিল্টনের প্রাপ্জলতার 
অভাব মাইকেলে বিলক্ষণই দৃষ্ট হয়। ““যাদঃপতি রোধ যথা চলোম্মি আঘাতে” 
““নাদিল দত্তোলি কড় কড় রবে”? ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগদ্বারা মাইকেল মধুসুদনের 
কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এতদ্বযতীত রসভঙ্গ দোষ “মেঘনাদবধ কাবো”র স্থানে স্থানে 
ৃষ্ট হয়। গম্ভীর বিষয় বর্ণনাকালে মাইকেল মধুসূদন ““খেদাইনু*” ““নাদিলা”' ইত্যাদি 
শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাসোর উদ্রেক হয়। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে 
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সম্বোধন করিবার সময় তিনি ““রামভদ্র' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে এ প্রকার 
ভাবেরই উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝড় থামিবার পর শান্তির অবস্থার বর্ণনার 
মধ্যে গৃধিনীঃ শকুনী ও পিশাচের পালে পালে আগমনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। 
ইহাতে বীভৎসরসের প্রবর্তনা দ্বারা শাস্তিরসের ভঙ্গ করা হইল। কিন্তু এই সকল 
ও অন্যান্য বুবিধ দোষসত্ববে কে না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধুসূদন একজন 
অসাধারণ কবি? “মেঘনাদবধ* ব্যতীত “বীরাঙ্গনা”, “চতুর্দশপদী কবিতা" প্রভৃতি তাঁহার 
অন্য সকল কবিতাও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি 
"বাঙ্গালা ভাষার সব্র্বশ্রেষ্ঠ কবি না হউন, তিনি একজন অসাধারণ কবি, তাহার 
আর সন্দেহ নাই। যখন মাইকেল মধুসূদনের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়ঃ তখন 
তাঁহার সৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তাঁহার উদ্তাবনীশক্তির অন্যান্য প্রমাণে নিতান্ত যুগ্ধ 
হইয়া আমি তাঁহার অত্যান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নবপ্রেমের মুগ্ধতা 
কমিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার দোষসকল স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি।” 
কয়েক বৎসর হইল, “অমৃতবাজার-পত্রিকা*য় “ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য' নামে মাইকেল 
মধুসুদনের রচনার একটি হাস্যকর অনুকরণ প্রকাশিত হয়। আমি ইংরাজীতে হোমর 
প্রভৃতি কবির হাস্যকর অনুকরণ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই হাস্যকর অনুকরণটি তদপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট। অনেকে এইরূপ মনে করেন, যে ব্যক্তি এইরূপ হাস্যকর অনুকরণ রচনা 
করেনঃ তিনি কবির অমর্যাদা করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। শুনিতে পাই, কবিশ্রেষ্ঠ 
মাইকেল মধুসূদন উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণে বিরক্ত না হইয়া তাহা পাঠ করিয়া 
তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণের প্রথম অংশ উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে :_-_ 
““ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য। 

দ্রুহিণ-বাহন সাধু, অনুগ্রহণিয়া 

প্রদান সুপুচ্ছ মোরে, দাও চিত্রিবারে 

কিম্বিধ কৌশলবলে শকুত্ত__দুর্জঁয়__ 

পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি 

পদ্যুগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিলা? 

কিরূপে কাঁপিল ধনী নখরপ্রহারে, 

যাদঃপতি রোধ যথা চলোর্মি আঘাতে। 


& এই বক্তুতা করিবার পব আমি অবগত হইলাম যে, আমি উপরে হাহ বলিযাছি, তজ্জরন্য মাইকেল 
মধুসূদনের পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় পক্ষীয লোকের জমার প্রতি বিরক্ত হইয়'ছেন। ইহাতে কেবল এইমাএ 
প্রমাণিত হইতেছে যে। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক বলিয়াছি। 
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অর্কস্মারহের তলে বিদ্রুত গমনে-_ 
(অস্তরীক্ষ-অধেব যথা কলম্বলাঞ্কিত 
সু আশুগ ইরম্মদ গমে সনসনে) 
চতুষ্পদ ছুচ্ছুন্দরী মর্্মরিয়া পাতা, 
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছসম 
নড়িছে পশ্চাৎ ভাগে । হায় রে! যেমতি 
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে, 
বিশ্বপ্রসূ বিশ্বস্তরা দশভুজাকাছে__ 
(ক্ক্বাভ্রীশ আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা) 
ব্যজেন চামর লয়ে খত্বিক্‌ মণ্ডলী। 
কিম্বা যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড 
ঘন মুহুরমুছঃ দোলে । অথবা যেমতি 
মধু-খতু-সমাগমে আর্ধ্যাত্মজালয়ে-_ 
(বিষুঃপরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে-__ 
দারুবিনিম্মিত দোলে রমেশ হরষে। 
কিন্বা যথা আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে, 
বাদেন মুরজ যবে হরি সক্কীর্তনে 1”? 
এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সব্ব্বপ্রধান 
বলিয়া পরিশণিত। তীহার রচিত ““ভারতসঙ্গীত”” অতি চমতকার । উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে 
চিন্তকে একেবারে প্রত্থলিত করিয়া তুলে এব তুরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত 
করে। অহ্ার রচিত ““ভারতসঙ্গীতে”” মহারাক্ট্রীয় বীর শিবজীর গুরু মাধবাচার্ধ্য 
বলিতেছ্ছেল :__ 


“বাজ রে শিক্া বাজ এই রবে 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে 
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। 
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি, 
চীন, ব্রহ্মাদেশঃ অসভ্য জাপান, 
তারাও স্বাধীন; তারাও প্রধান, 
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান, 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। 
বিংশতিকোটি মানবের বাস 
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ভারতভূমি যবনের দাস 
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা। 
আর্ধ্যাবর্তজয়ী পুরুষ যাহারা, 
সেই বংশোত্তব জাতি কি ইহারা? 
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা । 


বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে, 
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে, 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মানের শৌরবে, 
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?” 
আমার মতে হেমচন্দ্রবাবুর সকল কবিতার মধ্যে “গগঙ্জার উৎপত্তি” সববাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট; তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :__ 


১ 
“খাষি কয় জন সন্ধ্যা সমাপন 
করি একদিন বসিলা ধ্যানে, 
দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতরা 
কহিতে লাশিলা আসি সেখানে ১ 
২ 
রাখ খষিগণ সমূলে নিধন ; 
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মানবসংসার হলো এবার, : 
হলো ছারখার ভুবন আমার, 
অনাবৃষ্টি তাপ সহে না আর। 


১৩] 
শুনে খাষিগণ করে দৃঢ় পণ 
যোগে দিল মন একাত্ত চিতে; 
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম আরাধনা 
করিতে লাগিল মানবহিতে। 


8 
মানব মঙ্গলে খষিরা সকলে 
কাতরে ডাকিছে করুণাময় ; 
মানবে রাখিতে নারায়ণচিতে 
হইল অসীম করুণোদয়। 


৫ 
দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে 
গগনমগ্ডল তিমিরময়, 
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একক্র 


অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়। 


৬ 
ব্হ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর, 
অবনী অন্বর স্তম্ভিত প্রায়, 
নিবিড় আধার জলধিুষ্কার 
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়। 


৭ 
নাহি করে গতি গ্রহদলপতি 


ঝলকে ঝলকে অপূবর্ব আলোকে 
পৃরিল চিকিতে ভুবনত্রয়। 


৯ 
শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা 
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায় 
ব্রন্মসনাতন অতুল চরণ 
সলিল নির্ঝর বহিছে তায়। 
১০ 
ধরিয়া সহশ্র সহশ্র বেণী, 
দাঁড়ায়ে অন্বরে কমগুলু করে; 
আনন্দে ধরিছে কমলযোনিঃ 
১১ 
হায়! কি অপার আনন্দ আমার, 
ব্রহ্মসনাতন চরণ হতে 
ব্রহ্মা কমুণ্ডলে জাহবী উলে 
পড়িছে দেখিনু বিমানপথে ।% 


নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চত্রবত্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজকৃঝঃ 
মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, বর্তমানকালের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি। ইহাঁদের মধ্যে 
কোন কোন সাহিত্য-রসাভিজ্ঞ ব্যক্তি নবীনচন্দ্র সেনকে এক্ষণকার সববাপেক্ষা প্রধান 
কবি বলিয়া গণ্য করেন। কেহ কেহ বিহারীলাল চক্রবত্তীকে এ পদ প্রদান করিয়া 
থাকেন। ইহারা আপনাদিগের অভিপ্রায় পক্ষে যে সকল যুক্তি দেখান, তাহা নিতান্ত 
ক্ষীণ বোধ হয় না। আমি বিহারীবাবুর গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া তাঁহাকে “দুঃখের 
কবি” এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম, তিনি যেমন দুঃখ ও মানসিক কষ্ট বর্ণনা 
করিতে পারেন, তেমন অন্য কোন বর্তমান কবি পারেন না। মে 

গঙ্গার গতির সঙ্গে বাঙ্গালা কবিতার গতির উপমা দেওয়া যাইতে পারে। গঙ্গা 
যেমন বিষুরপদ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস 
ও চৈতন্যের শিষ্যগণের হরিপদভক্তি হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। গঙ্গা বিষুঃপাদপদ্ন 
হইতে নিঃসৃত হইয়া হিমালয়প্রদেশে যেখানে প্রকৃতিদেবী বন্য ও অসংস্কৃত, কিন্ত 
অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন, সেখানে হিমালয়দুহিতা 
পাব্্বতীর কীর্তিস্থান দিয়া যেমন প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মুকুন্দরামের 
চত্ত্ী মহাকাবো বন্য ও অসংস্কৃত অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য 
ধারণকরতঃ মহামায়ার অদ্ভুত বীর্তি কীর্তন করিতেছে। গঙ্জা যেমন ঝ্টির গ্রামের 
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সন্নিহিত হইয়া একদিকে বাশ্ীকির তপোবন ও অন্যদিকে রামচন্দ্রের কীর্তিস্থান 
অযোধ্যাপ্রদেশ, দুইয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেনঃ তেমনি বাঙ্গালা কবিতা 
বাল্মীকিকে আদর্শ করিয়া লিখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামগুণ গান করিয়া ভারতভূমিকে 
পৃণ্ভূমি করিতেছে। গঙ্গা যেমন প্রয়াগতীর্থে আগমন করিয়া কৃষ্ণার্জুনের কীর্তিস্থান 
দিয়া প্রবাহিত যমুনার সঙ্গে সম্মিলিত, হইয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মধ্যকালে 
কৃষ্থার্জনের গুণকীর্তনকারী কাশীরাম দাসের মহাভারতরূপ শাখানদী হইতে বিলক্ষণ 
পুষ্টিলাত করিয়াছে। গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপৃ্ণরি 
স্ততিরবে পূর্ণ হইতেছেনঃ তেমনি বাঙ্গালা কবিতা রামেশ্বর ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে 
শিবদুগার স্তরতিরবে পূর্ণ আছে। আবার এ গঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তিস্থল নবদ্বীপের নিকট 
দিয়া যেরপ প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তি কীর্তন করিতেছে। ভাগীরথী যেমন একদিকে চুচুড়া, ফরাসডাঙ্গা 
ও শ্রীরামপুর, অন্যদিকে চাণক, দক্ষিণেশ্বর, বরাহনগর, কলিকাতা, ইহার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া ইউরোপীয় কীর্তির প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা 
কবিতা অধুনাতন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাঙ্গালা কবিদিগের গ্রন্থে ইউরোপীয় সুন্দর, 
কিন্তু বঙ্গপ্রকৃতি-বিরোধী অস্বাভাবিক ভাবের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছে। গঙ্গা 
যেমন কলিকাতার দক্ষিণে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া মহাকল্লোলসমস্বিত বেগে সমুদ্রসমাগম 
লাভ করিয়াছেন) তেমনি বাঙ্জালা কবিতা সংস্কৃত ও ইংরাজী, উভয় ভাষার সাহায্যে 
ভবিষ্যতে কত বিশাল ও ওজন্বী হইয়া সমীচীনতা লাভ করিবে, তাহা কে বলিতে 
পারে? 

সাধারণ পদ্য বিভাগ ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে আমরা তাহার একটি বিশেষ শাখা 
অথাৎ গীতিকাব্যের বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। রামপ্রসাদ সেনের পর গীত রচনায় 
নিধিরাম গুপ্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার প্রণীত গ্রন্থের নাম “গীতরত্ব” গ্রন্থ। উহা 
সচরাচর “নিধুর টগ্লা” নামে প্রসিদ্ধ। নিধুবাবু ভারতচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। নিধুবাবু ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি বাণিজ্যাগারে কর্ম 
করিতেন। কথিত আছে যে, তিনি এ বাণিজ্যাগারে যে ডে-বুক রাখিতেন, তাহাতে 
একদিন একটি টগ্লা লিখিয়াছিলেন। নিধুবাবুর রচিত গীতে মধ্যে মধ্যে চমৎকার 
ভাব আছে: 


““নির্ভয় শরীর মোর 
উল্লাসিত অন্তর, 
হৃদয়ে উদয় সদা প্রেম পর্ণচন্দ্র।” 


এই বাক্য মানবীয় প্রেম অপেক্ষা এঁশী প্রেমের প্রতি আরো অধিক খাটে। 


“নানান্‌ দেশে নানান্‌ ভাষা, 
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পরে কি আশা??? 
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“যদি সুখী হইবে, হে মন রাজন ! 
অহঙ্কার দূর কর ক্রোধ নিবারণ |”? 


নিধুবাবুর পর কবিওয়ালাগণ গীতরচনা-বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাত করেন। নিধুবাবু নিজেও . 
একজন কবিওয়ালা ছিলেন। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে হরু ঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাসু 
নরসিং ও রাম বসু প্রধান। হরু ঠাকুরের গীতগুলি অতি উৎকৃষ্ট। দুঃখের বিষয় 
এই যে, তাঁহার রচিত অধিকাংশ গীত আর পাওয়া যায় না। রাম বসুর বিরহ 
আমাদের দেশে অতি বিখ্যাত। অন্তর ও বাহাজগৎ বর্ণনে রাম বসুর যেরূপ নৈপুণ্য 
দেখা যায়, এমন বাঙালা ভাষায় অতি অল্সসংখ্যক কবির দেখা যায়। রাম বসুর 
গীতগুলি যেন স্বভাবের হস্ত হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বহির্গত হইয়াছে, এমনি বোধ 
হয়। হরু ঠাকুরের বিষয়ে যে আক্ষেপ করা গেল, রাম বসুর সম্বন্ধে সেই আক্ষেপ 
করা যাইতে পারে। তাঁহার অনেকগুলি গীত লোপ পাইয়াছে। আমার রচিত “সেকাল 
আর একাল" গ্রন্থে হরু ঠাকুর ও রাম বসুর কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি। কবিওয়ালাগণ 
ব্যতীত অন্যান্য গীতরচকেরা বাঙ্গালা ভাষার অল্প উপকার সাধন করেন নাই। পণ্ডিত 
রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় বলেন, ““কলিকাতার ঠন্ঠনেনিবাসী লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের 
ও শোভাবাজারনিবাসী গঙ্গানারায়ণ লস্করের পাঁচালী, পা্ুয়ার সন্নিহিত তাবাগ্রামনিবাসী 
পরমানন্দ অধিকারীর তুক্ধ, মুর্শিদাবাদের অস্তর্গত বেলডাঙ্গানিবাসী রূপ অধিকারীর 
টপ, বর্থমানান্তঃপাতী চুপীগ্রামনিবাসী রঘুনাথ রায়ের (দেওয়ান মহাশয়ের) ও নরচন্দ্রের 
শ্যামাবিষয় গীত, উলুসে গোপালনগরনিবাসী মধুসূদন কানের কীর্তন, বাঁশবেড়েনিবাসী 
শ্রীধর কবিরত্বের আদিরস-সংক্রান্ত গীত, গোপাল উড়ে, গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, 
বদনচন্দ্র অধিকারী, নীলকমল সিংহ, দুগচিরণ ঘড়িয়াল, মদনমোহন মাষ্টার প্রভৃতি 
যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গীত, এ সকলও বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন পক্ষে সাধারণ সাহায্য 
করে নাই। আমরা বাছুল্যভয়ে এ সমস্তে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া দুঃখিত রহিলাম।”” 
পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব তাঁহার অত বড় গ্রন্থে যে ভয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন 
নাই, আমিও এ ভয়ের আধিক্যবশতঃ একটি সামান্য বক্তৃতায় ইহাঁদিগের বিষয় অধিক 
বলিতে পারিলাম না। 

কিন্তু আমরা একটি বিশেষ গীতরচয়িতার বিষয় কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে 
পারিলাম না। তাঁহার নাম দাশরথী রায়। দাশু রায়ের পাঁচালী এদেশে বিখ্যাত। 
উহা সহজ ও কোমল সুরে রচিত এবং উহার মধ্যে কোনটা হাস্যরসের উদ্রেক 
এবং কোনটা করুণারসের উদ্দীপনা করে বলিয়া উহা আমাদিগের দেশের 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হাদয়গ্রাহী। কিন্তু উহার মধ্যে অনেকগুলি অল্লীলতাদোষে 
এত দূষিত যে, তাহা ভদ্রসমীপে পাঠ করা যায় না। 

ধন্মুসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়কেও গীতরচকদিগের মধ্যে এক প্রধান আসন 
দেওয়া যাইতে পারে। শুনা যায় যে, রামমোহন রায় প্রথমে কবি হইতে চেষ্টা 
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করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের গুণগরিমা দেখিয়া তাঁহার সমান হওয়া অসাধ্য মনে 
করিলেন এবং নিরাশ-পক্ষে পতিত হইয়া কবিতা রচনাকার্ধয হইতে একেবারে বিরত 
হইলেন। তাঁহার রচিত গীতের মধ্যে স্থানে স্থানে অল্প কবিত্ব শক্তি প্রকাশিত হয় 
নাই: 
“অশ্রু পড়ে বাসনার, দস্তভ করে হাহাকার, 
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।££ 
“মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর, 
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর। 
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, 
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর। 
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তবূ, 
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।+? 
ডাক্তারব্যবসায়ী কলিকাতার একজন দুদ্ধর্ষ নাস্তিক আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 
যখন তিনি এই গান শুনিলেন, তখন তাঁহার আত্মার অস্তরতম প্রদেশ পর্য্যস্ত একেবারে 
কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
সিবিল কর্মে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত সত্যন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি পরম মনোহর 
তিনি ধর্ম ব্যতীত অন্য বিষয়েও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সে বিষয় স্বদেশপ্রেম। 
তাঁহার রচিত শেষোক্তপ্রকার একটি সঙ্গীত আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি :__ 
“মিলে সবে ভারত সম্তান 
একতান মন প্রাণ 
গাও ভারতের যশো গান। 
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান? 
কোন অদ্রি হিমাত্রি সমান? 


ফলবতী বসুমতী শ্রোতম্বতী পুণ্যবততী 
শতখনি রত্বের নিধান। 
হোক ভারতের জয়! 
গাও ভারতের জয়! 
কি ভয়) কি ভয়? 
গাও ভারতের জয়! 


রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা 


কোথা দিবে তাদের তুলনা 
শর্দিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী' পতিত্রতা, 
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অতুলনা ভাবত ললনা। 


হোক ভারতে জয়! 
জয় ভারতের জয়! 
গাও ভারতের জয়! 
কি ভয়, কি ভয়? 
গাও ভারতের জয়! 


বশিষ্ঠঃ গৌতম, অত্রি মহামুনিগণ 
বিশ্বামিত্র, ভৃগু তপোধন 

বাল্ীকি, বেদব্যাস, ভবভৃতি, কালিদাস, 
কবিকুল ভারত ভূষণ । 


হোক ভারতের জয়! 
জয় ভারতের জয়! 
গাও ভারতের জয়! 
কি ভয়) কি ভয়? 
গাও ভারতের জয়! 


বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী; 
অধীনতা আনিল রজনী ; 

সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির? 
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি। 


হোক ভারতের জয় ! 

জয় ভারতের জয়! 

গাও ভারতের জয়! 

কি ভয়, কি ভয়? 

গাও ভারতের জয়! 
ভীম্ম, দ্রোণ, ভীমাজ্জুন নাহি কি স্মরণ? 

পৃথুরাজ আদি বীরগণ ১ 
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেত, 

আর্তবন্ধু, দুষ্টের দমন। 


হোক ভারতের জয়! 
জয় ভারতের জয়! 
গাও ভারতের জয় ! 
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কি ভয়, কি ভয়? 
গাও ভারতের জয়! 


কেন ডর ভীরু! কর সাহস আশ্রয়, 
যতো ধন্মস্তিতো জয়; 

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, এঁক্যেতে পাইবে বল, 

মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়? 


হোক ভারতের জয়! 
জয় ভারতের জয়! 
গাও ভারতের জয়! 
কি ভয়, কিভয়? 
গাও ভারতের জয়! 
কি ভয়, কি ভয়? 
গাও ভরতের জয়! 

“বঙ্গদর্শন” আমার প্রণীত “হিন্দুধন্ম্মের শ্রেষ্ঠতা” সমালোচনা সময়ে এ গ্রন্থের 
শেষে উদ্ধৃত সত্যেন্দ্রবাবুর এই গীতটি আমার রচিত মনে করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের 
সবর্বত্র গীত হউক! হিমালয়কন্দরে প্রতিধবনিত হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নম্মদা, 
গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্্রিত হউক! পূবর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্্জনে 
মন্ত্রীভূত হউক! এই বিংশতিকোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!” 

অনেকে এইরূপ আক্ষেপ করেন যে, ধর্ম ও আদিরস-ঘটিত গীত” ব্যতীত 
বন্ধৃতা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাপি গীত রচিত হয় 
নাই, কিন্ত এ আক্ষেপ অনেক পরিমাণে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণে অমূলক। সত্যোন্দ্রবাবু 
স্বদেশ-প্রেমোত্রেজক কতকগুলি গীত রচনা করিয়া এ অভাব কিয়ং পরিমাণে দূর 
করিয়াছেন। কবিবর বিহারীলাল চক্রবত্তী “সঙ্গীতশতক' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছেনঃ তাহাতে নানা বিষয়ের সঙ্গীত আছে। গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় “গীতহার' 
নামে এ প্রকার এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার গীতগুলি কিন্তু তত উৎকৃষ্ট 
ও মনোহর নহে। “জাতীয় সঙ্গীত' নামে একখানি ক্ষুত্র পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত একত্র সংগৃহীত 
হইয়াছে। 
দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের আদিরস-ঘটিত অনেক গীত অশ্লীলতা ও অবিশুদ্ধ প্রেম 
দ্বারা কলুষিত। 
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এক্ষণে আমরা নাটক বিভাগ ধরিতেছি। “ভদ্রার্জন+ নাটক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম 
প্রকাশিত নাটক। ভূতপৃরর্ব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালা ভাষার দ্বিতীয় 
নাটক রচনা করেন। সে নাটকের নাম “ভানুমতী-চিত্ত-বিলাস?, তাহা সেক্সপিয়ারের 
“মর্চ্নট্টে অব্‌ বেনিস* নামক নাটককে আদর্শ করিয়া লিখিত। গম্ভীর ভাবের প্রথম 
শ্রেণীর নাটক এখনও আমাদিগের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর হাস্যকর 
নাটক প্রকাশিত হইয়াছে বটে ; রামনারায়ণ তর্করতব ও দীনবন্ধু মিত্র তাহাদের প্রণেতা । 
ইহারর মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেষ্ঠ। ইহাঁদিগের প্রণীত গম্ভীর নাটকের যে স্থানে হাস্যরসের 
বর্ণনা আছে, সেখানে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। গম্ভীর 
নাটক-রচয়িতাদিগের মধ্যে “নবীন তপন্থিনী” ও “লীলাবতী* নাটক-প্রণেতা দীনবন্ধু 
মিত্র, “শর্দিষ্ঠা”ঃ “পদ্মাবতী” ও “কৃষ্ণকুমারী-নাটক?-প্রণেতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 
“বিধবাবিবাহ নাটক"-প্রণেতা উমেশচন্দ্র মিত্র “নবনাটক'- প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করতু, 
“রামাভিষেক' ও “সতী নাটক*-প্রণেতা মনোমোহন বসু) “পুরুবিক্রম” এবং 
“সরোজিনী-নাটক*-প্রণেতা সাধারণের অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি, “শরৎ-সরোজিনী* ও 
“সুরেন্্র-বিনোদিনী-নাটক*-প্রণেতা উপেন্দ্রনাথ দাস এবং “কুলীনকন্যা”-প্রণেতা 
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবত্তী প্রধান। মনোমোহন বসুর অস্তর্জগৎ বর্ণনাতে যেমন পারগতা 
আছে, বাহাজগৎ বর্ণনাতে তেমনই পারগতা আছে। তাহার প্রণীত “পদ্যমালা” পুস্তক 
শিশুদিগের জন্য লিখিত; বয়স্ক লোকে তাহার অল্প সংবাদই রাখেন, কিন্তু সেই 
ক্ষুদ্র গ্রন্থে এরূপ বাহাজগৎ বর্ণনানৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আধুনিক অতি অল্প 
বাঙ্গালা কবিতাতে সেরূপ দৃষ্ট হয়। প্রহসন-মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের “একেই কি 
বলে সভ্যতা” সবর্বশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে পঙ্গপালের ন্যায় নাটক 
বহির্গত হইতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ নাটকের সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যাহা বলিতেন, 
তাহা খাটে,”_-““না টক না মিষ্টি।”, 

বাঙ্গালা মুদ্রাষস্ত্র হইতে যেমন নাটক পঙ্গপালের ন্যায় বহির্গত হইতেছে, তেমনি 
উহা উপন্যাসও ক্রমিক প্রসব করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থাকিলে হয়ত বলিতেন, 
উপন্যাস নামই তাহাদের উপযুক্ত। উহাদিগের অধিকাংশ উপন্যাস অথাৎ খারাব 
সাজান গল্পগুলি; তাহাদের প্রণেতারা গল্প ভাল সাজাইতে পারে না। তাহাদিগকে 
যদি নবন্যাস বলিয়া ডাকা যায়ঃ তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত থাকিলে বোধ হয় বলিতেন 
যে, নবন্যাস নাম তাহাদের অনুপযুক্ত অথাৎ সে সকল নূতন সাজান নহে। তাহাতে 
উদ্ভাবনীশক্তি অতি অল্পই প্রকাশিত আছে। শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসের 
সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তাহা হাস্যরসের উপন্যাস পাইকপাড়ার রাজাদিগের স্বসম্পকী় 
গোগীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা । তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম 
বাঙ্গালা উপন্যাস বিনিসৃত হয়) সেই প্রথম উপন্যাসের নাম “বিজয় বল্লভ?, কিন্ত 
এতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকত্য আমাদিগের পরম বিজ্ঞ বান্ধব শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
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মহাশয়। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই .উপন্যাস বিভাগে অতুল খ্যাতি লাভ 
করিয়াছেন।'তিনি সেই অতুল খ্যাতির সম্পূর্ণ উপবুক্ত পাত্র। যেহেতু তাঁহার ন্যায় 
উপন্যাস-রচয়িতা বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। কিন্তু কোন কোন লোক যে বলে, 
তিনি “বেঙ্গলি সার ওয়াল্টার স্কট?) তাহাতে আমার ভীষদ্ধাস্য পায়। “মেসায়া 
নামক বীররসের কাব্য-প্রণেতা জন্মণ কবি ক্লুপষ্টককে লোকে জন্মণ মিল্টন বলিয়া 
ডাকিত, তাহাতে ইংরাজী কবি ও তত্তববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত কোলরিজ্‌ বলিয়াছিলেন, 
40572080) 1/111601) 17051” সেইরাপ বষ্কিমবাবূ সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি, 
4890891665৮ ৬/৪1151 9০০0. 1105০৫11” লোকে যাহা বলুক, বঙ্কিমবাবুর প্রকৃতি 
আমি যতদূর জানি, তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তিনি নিজে এরূপ উচ্চ 
উপাধি গ্রহণ করিতে সন্ভুচিত হইবেন। কেহ কেহ মাইকেল মধুসৃদনকেও মিল্টনের 
ন্যয় কবি বলিয়া মনে করেন, এতৎ সম্বন্ধেও আমি বলিতে পারি, “307£8156 
1৬11601. 10055৫1” আমি মেদিনীপুর থাকিতে মাইকেল মধুসূদন নিজে আমাকে 
লিখিয়াছিলেন :__ 

“5 00617) ৮151017801)9980158 15 71511511700 5])1011010 [00104191109. 
০0786 59 2 15 ০91/01 11721) 1৬1111017) 0841 0112 15 211 0051). [011)1778 ০1) 
০০ ০9610:51 11)91) 111101. ৮12])9 549 1 11015 1217095. ] 12৬০ 170 ০9০1০010101) 
10 11191, 1 009 1101 11)11100 1. 117100095510165 ৮0 ০0:41 ৬1151], 1811085 ৪180 "950. 
11/0851) 21017985, 301] 115) 21517001121 [0০665. 1৬111001115 01৬1170.1" 

মিল্টন ও সার ওয়াল্টার স্কটের ন্যায় কাব্যকার সচরাচর জন্মে না। বঙ্গদেশে 
বে কখন মিল্টনের ন্যায় কবি অথবা স্কটের ন্যায় উপন্যাস-রচয়িতা জন্মিবে নাঃ 
এমন আমি বলিতেছি না। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন মিজ্টন অথবা বঞ্কিমবাবু সার 
ওয়াস্টার স্কট নহেন। বদ্ষিমবাবু সার ওয়াল্টার স্কটের তুলা না হউন, কিন্ত তিনি 
বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় উপন্যাস-রচয়িতা, তাহার আর সন্দেহ নাই। কোন কোন 
স্থানে তাঁহার বর্ণনা সুসঙ্গত নহে এবং কোন কোন স্থানে জাতীয় ভাবের অভাব 
আছে, অর্থাৎ যে বিদেশীয় ব্যক্তিরা আমাদিগের হিন্দু জাতির রীতি নীতি অবগত 
হইতে চাহেন, তাঁহারা তাহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা ঠিক অবগত হইতে পারেন 
নাঃ_-তথাপি মানবস্বতাব বিশেষতঃ উচ্চ-প্রকৃতির স্ত্রীলোকের স্বভাব স্বভাবানুষায়ী 
চিত্রিত করিতে বঙষ্কিমবাবুর ন্যায় আমাদিগের মধ্যে কে সমর্থ? উপন্যাস-রচয়িতা 
বলিয়া “ম্বর্ণলতা”-প্রণেতা অল্প খ্যাতি জাভ করেন নাই। তাঁহার রচিত উপন্যাসের 
একটি প্রধান গুণ এই যে, তাহার কোন স্থানে জাতীয় ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। 
“বঙ্গবিজেতা”-প্রণেতা সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত এই বিভাগে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 
“বঙ্গাধিপ পরাজয়” নামক উপন্যাসে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু এ পুস্তক 
এমন দীঘায়ত যে, তাহা পাঠের জন্য মনুষ্যের অল্লাযু কুলিয়া উঠে না। 
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এক্ষণে আমরা ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য বিভাগে প্রবেশ করিতেছি। টেকচাঁদ ঠাকুর 
এ প্রকার কাবোর সৃষ্টিকত্ত্ণ। তাঁহার রচিত গ্রস্থসকলে মানবন্বভাব-পরিজ্ঞান বিশেষরূপে 
প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাঁর বিষয় পৃবের্ব আমরা অনেক বলিয়াছি। কালীপ্রসন্ন সিংহের 
“হুতুমপেঁচার নক্সা” বিলক্ষণ হাস্যরস-উদ্দীপনী-শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার 
নজ্সাগুলি জলজ্যান্ত বোধ হয়। সম্প্রতি ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় “কল্পতরু' নামক 
একখানি গ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার চিত্রগুলিতে নিতাতস্ত অল্প 
ক্ষমতা প্রকাশিত হয় নাই। 

সঙ্গীত বিভাগে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ 
দত্ত, এবং কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। হিন্দু সঙ্গীতের উন্নতি জন্য 
আমরা শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট বিশেষ উপকৃত আছি। ইংরাজেরা 
আমাদের সঙ্গীত বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাহার অনাদর করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে 
যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা তাহা অত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন। কাণ্তেন উইলার্ড 
এবং লামা্টিনিয়রের তৃতপূবর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আল্ডিস সাহেব ইহার দৃষ্াস্ত। 

পুরাবৃত্ত বিভাগে কেবল দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ ও তারিণীচরণ ঢ্রোপাধ্যায় নাম 
উল্লেখযোগ্য । প্রথম শ্রেণীর পুরাবৃত্ত এখনও আমাদিগের ভাষায় লিখিত হয় নাই। 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত রামদাস সেন, শ্রীযুক্ত 
রজনীকান্ত গুপ্ত পুরাতত্বানুসন্ধান,___ইংরাজীতে যাহাকে /১0017810195 বলে; সে 
বিভাগকে আপনাদিগের স্বন্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রস্থদ্ধারা সমুজ্্বল করিয়াছেন। এ বিষয়ে 
রাজেন্দ্রলালবাবু ও অক্ষয়বাবু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন.। পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলর 
এ বিষয়ে রামদাসবাবু ও রজনীবাবুর গ্রন্থসকল প্রশংসা করিয়াছেন। 

বিজ্ঞান বিভাগে কেবল “পদার্থ-বিদ্যা”-প্রণেতা অক্ষয়কুমাপ্ধ দত্ব, “প্রাকৃতিক 
ভূগোল”-প্রণেতা রাজেন্দ্রলাল মিত্রঃ “প্রাকৃতিক বিজ্ঞান” -প্রণেতা ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
এবং “পদার্থ -দর্শন”-প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য । কিন্ত এগুলির 
অধিকাংশ অনুবাদ মাত্র। এখনও বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে 
সমর্থ হয় নাই। 

দর্শন বিভাগে রামমোহন রায়) “আত্মতত্ববিদ্যা'-প্রণেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং 
তত্ববিদ্যা'-প্রণেতা ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্ধ্য যেরূপ 
বেদান্ত-দর্শনের অর্থ করিয়াছেন, রামমোহন রায় আপনার স্বাধীন বুদ্ধি পরিচালনা 
করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। ইহা ছারভাঙ্গা-প্রবাসী চন্দ্রশেখর 
বসু তাঁহার বেদাস্ত বিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। “বঙ্গদর্শন” নামক সাময়িক 
পত্রিকায় দর্শন বিষয়ক সুক্ষবৃদ্ধিমত্া-সূচক (কেহ কেহ বলিবেন অতিবুদ্ধি-সূচক) 
কতকগুলি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। 
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কবিতা, নাটক ও উপন্যাস বিভাগ ছাড়িয়া যতই আমরা পুরাবৃত্তঃ বিজ্ঞান ও 
দর্শন বিভাগের দিকে আসিতেছি, ততই গ্রন্থকারের সংখ্যা আস্তে আস্তে অতি সুন্দররূপে 
কমিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীরা টগ্লা রচনাতে যত পটু, এই সকল গুরুতর বিষয় 
রচনাতে তত পটু নহে। 

আমরা যেরূপ বিষয় বিভাগ করিয়াছি, তাহাতে এক্ষণে মুদ্রাযস্ত্রের পুরাবৃত্ত বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ বলিতে হয়। প্রায় একশত বৎসর হইল, নেখ্যানিয়েল হ্যালহেড নামক 
এতদ্দেশ-হিতৈষী উচ্চপদস্থ একজন সাহেব ইংরাজী ভাষায় একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
রচনা করেন, তাহাতে উদাহরণগুলি ছাপাইবার জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের প্রয়োজন 
হইয়াছিল, কিন্তু তখন ছাপার বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার বন্ধু মহাত্মা 
চার্লস্‌ উইলকিন্স সাহেব__ইনি পরে সার চার্লস্‌ উইলকিন্স হইয়াছিলেন এবং ইংরাজীতে 
ভগবদ্গীতা অনুবাদ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন,__ইংরাজী ১৭৭৮ সালে স্বহস্তে 
একসাট বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। সেই প্রথম বাঙ্গালা মু্রাযস্ত্রের সৃষ্টি হয়। 
তাহার পর শ্রীরামপুর মিসনরিরা উক্ত মুদ্রাযন্ত্র বিলক্ষণরূপে উন্নত করেন। তীহাদিগের 
মুদ্রাযস্ত্রে বাজালা রামায়ণ ও মহাভারত অতি পরিক্কাররূপে প্রথম ছাপা হয়, কিন্ত 
দুরাঁগ্যের বিষয় এই যে, সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন অধ্যাপক জয়গোপাল তকলিক্কার 
আপনার মনোমত এ দুই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া গরীব কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের 
একেবারে দফা খাইয়াছেন। “সাধারণী*-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রকৃত কৃত্তিবাসী 
রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ছাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন। 

১৮১৬ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য “বেঙ্গল-গেজেট+ নামক প্রথম বাঙ্গালা সম্বাদপত্র 
প্রকাশ করেন। এই গঙ্গাধর ভ্ট্রাচার্য্য সচিত্র “অন্নদামঙ্গল” ও অন্যান্য পুস্তক ছাপাইয়া 
অনেক টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। সাহেবদিগের নিকট বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন 
সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে আমরা অত্যান্ত উপকৃত, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে শ্লাঘা করিতে 
পারি যে, একজন বাঙ্গালী বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সৃষ্টিকত্তা। ১৮১৬ সালে মার্শম্যান 
সাহেব “সমাচার-দর্পণ' নামক সম্বাদপত্র প্রথম প্রচার করেন। এই সম্বাদপত্র অনেক 
দিন চলিয়াছিল। গবর্ণমেন্ট ইহার অনেক কাপির গ্রাহক হইয়া ইহার বিস্তর সাহাযা 
করিয়াছিলেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, আমরা বাল্যকালে এই “সমাচার-দর্পণ* অতি 
আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। আমাদিগের গ্রামে ““বাজারিয়া*ঃ দল নামক পরণ্পীড়ক 
একদল গাঁজাখোর ছিল। “সমাচার-দর্পণ* তাহাদিগের অত্যাচারের বিষয় লেখাতে 
 দারগা আসিয়া সুরথাল করে, তাহাতে তাহারা শাসিত হইয়া যায়। রাজা রামমোহন 
রায় ১৮১৯ সালে “কৌমুদী? নামে সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এ বিষয়ে তাঁহার সহকারী ছিলেন । কিন্ত রামমোহন রায় সহমরণের বিপক্ষতা করাতে 
ভবানীচরণ তাহাতে বিরক্ত 'হইয়া ১৮২২ সালে “চন্দ্রিকা নামক সন্বাদপত্র প্রকাশ 
করেন। এই “চন্্রিকা* অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ও প্রচলিত ধল্মবিলশ্বীদিগের মুখশ্বরূপ 
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বলিয়া গণ্য। ভূতপূর্ব সল্ট বোর্ডের দেওয়ান নীলরত্ব হালদার ১৮২৫ সালে “বঙ্গদূতঃ 
নামক একখানি সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন। আমার “সে কাল এ কাল" গ্রন্থে উল্লেখিত 
আছে যে বঙ্গদুতের সহিত আর একটি বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের বিবাদ হওয়াতে এবং 
“ক্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়া”-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেব সে বিবাদের মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা 
করাতে “বঙ্গদূত”-সম্পাদক বলিয়াছেন যে, “হচ্ছিল হরুঠাকুরে ও নিলু রামপ্রসাদে, 
এ আবার আন্টনি ফিরিঙ্গি কোথা থেকে এলো ।££ ১৮৩০ সালে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত এ্রভাকর* নামক বিখ্যাত সম্বাদপত্র প্রথম প্রকাশ করেন, উহা সকল সাধারণ 
হিতানুষ্ঠানে প্রধান উদ্যোগী ঠাকুর-গোষ্ঠীর সাহায্যে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 
'প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-সকল প্রকাশিত হইত। এই “প্রভাকরে? অক্ষয়কুমার 
দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্র; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারকানাথ রায় 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণ প্রথম লেখনী চালনা করিয়া রচনাকার্য্যে নৈপুণ্য 
লাভ করেন। এই “প্রভাকর: অনেক দিন অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যজগতের উপর মনোহর 
রশ্মিজাল বর্ষণ করিয়াছিল। প্রতি বংসর প্রভাকরের জন্মতিথি-দিবসে 
প্রভাকর” -সম্পাদক তাঁহার সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া উৎসব করিতেন। এই 
উৎসবে কতই না আনন্দ হইত! ১৮৩৫ সালে অদ্বৈতচরণ আড্য 'পূর্ণচন্দ্রোদয়” 
সম্বাদপত্র প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৩৯ সালে গৌরীশক্কর ভট্টাচার্য্য “ভাস্কর? ও 
“রসরাজ' কাগজ বাহির করেন। লোকে গৌরীশঙ্কর ভট্টরাচার্য্যকে খব্বকিতি জন্য 
গুড়গুড়ে বলিয়া ডাকিত। ইহাঁর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সবর্দা লেখনীযুদ্ধ হইত। 
প্রভাকর+ পত্র যেমন তাহার উত্তম পদ্য জন্য বিখ্যাত ছিলঃ তেমনি “ভাস্কর? তাহার 
উত্তম গদ্য জন্য বিখ্যাত ছিল। গৌরীশঙ্কর উত্তম গদ্য লিখিতে পারিতেন। তিনি 
“ভাস্কর” কাশজ প্রথম প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন না, 
প্রথম সম্পাদক আর একজন ছিলেন। উল্লিখিত প্রথম সম্পাদক আন্দুলিয়ার রাজা 
রাজনারায়ণের বিপক্ষে লেখাতে ছেলেধরা যেমন গোপনে ছেলে ধরিয়া লইয়া যায়, 
তেমনি রাজা রাজনারায়ণ তাঁহাকে কলিকাতা হইতে গোপনে বল পূবর্বক আন্দুলে 
লইয়া গিয়া কয়েক দিন তথায় কয়েদ করিয়া রাখেন। এরূপ সম্পাদকহরণ ব্যাপার 
বঙ্গদেশে১ এমন কি বোধ হয় জগতে) কখনও ঘটে নাই। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য 
মুর্শিদাবাদের কুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের বিপক্ষে লেখাতে জেলে যাইবার উপক্রম 
হইয়াছিলেন। ১৮৪০ সালে রাজা কৃষ্ণনাথ রায় “মুর্শিদাবাদ পত্রিকা নামে এক 
সম্বাদপত্র বাহির করেন। এইটি মফ£স্বলস্থ সম্বাদপত্রের প্রথম দৃষ্টাস্ত। ১৮৪৭ সালে 
বিখ্যাত জমীদার কালীনাথ চৌধুরী “রঙগপুর বাত্তাবহ* নামে এক সম্বাদপত্র বাহির 
করেন, এইটি মফঃন্বলে প্রকাশিত দ্বিতীয় সম্বাদপত্র। ১৮৫৮ সালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 
'সোমপ্রকাশ? প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্যযস্ত এই 
একাদশ বৎসরের মধ্যে নানা সম্বাদপত্র প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি 
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জঘন্য। এই সময়ে “আক্কেল গুডূম”' নামে একখানি সম্বাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার 
লিখনভঙ্গী দেখিয়া লোকের আক্কেল যথার্থই গুডূম হইত। “সোমপ্রকাশ' প্রকাশের 
পৃবের্বর সম্বাদপত্র সকল অল্লীলতা দোষে অত্যন্ত দূষিত ছিল। “প্রভাকর+ ও “রসরাজে' 
যখন ঝগড়া হইত, তখন রাস্তায় দুইজন ময়লা-পরিফারক জাতীয় লোক ঝগড়া 
করিয়া পরস্পরের হগ্ডিকাস্থিত ময়লা লইয়া পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে যেরূপ 
জঘন্য দৃশ্য হয়, সেইরূপ জঘন্য দৃশ্য হইত। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ বাঙ্গালা 
সম্বাদপত্রকে প্রথম এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করেন। 

এক্ষণে আমরা সাময়িক পুস্তিকার বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১৮১৮ সালে 
প্রথম সাময়িক পুস্তিকা মিসনরিদিগের দ্বারা শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। তাহার নাম 
“দিগদর্শন? | ইহাতে বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত ও সাহিত্য বিষয় প্রস্তাব সচিত্র প্রকাশিত হইত। 
১৮২১ সালে রামমোহন রায় “ব্রাহ্মণ সেবধী” প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি 
মিসনরিদিগের সহিত তর্ক করিতেন। ১৮৩১ সালে কালেজের বিখ্যাত শিক্ষক রামচন্দ্র 
মিত্র “জ্ঞানোদয়' প্রকাশ করেন। ইহাতে পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত, প্রাণিবৃত্তান্ত এবং 
বিজ্ঞান বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইত। ১৮৩২ সালে কালেজের বিখ্যাত ছাত্র গঙ্জাচরণ 
সেন “বিজ্ঞান সেবধী* প্রকাশ করেন। হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা এ পত্রিকা সম্পাদন 
করিতেন। উহাতে নানা বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইত। ১৮৪২ সালে অক্ষয়কুমার 
দত্ত “বিদ্যাদর্শন+ প্রকাশ করেন, তাহার পর বৎসর তিনি “তত্তববোধিনী 
পত্রিকা*-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হওয়াতে “বিদ্যাদর্শন” -সম্পাদনকার্ধ্য পরিত্যাগ করেন। 
১৮৫০ সালে মদনমোহন তকলিঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি লেখকেরা 
“সবর্বশুভকরী পত্রিকা” নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব 
বলেনঃ “এই পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে মদনমোহন তকলিস্কার-রচিত এমন একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাহা দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে, সেরূপ ওজস্সিনী বাঙ্গালা 
রচনা পুবের্ব আর কখনই প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, আমি 
এ প্রস্তাব ওরূপ কখনই লিখিতে পারিতাম না।? ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
“বিবিধার্থসংগ্রহ* প্রকাশ করেন । ইহার বিষয় আমরা পৃবের্ব বলিয়াছি। এক্ষণে “বান্ধব”, 
“আর্য্য-দর্শন” ও “জ্ঞানান্কুর+ প্রভৃতি অনেকে উত্তম উত্তম সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত 
হইতেছে। মধ্যে একটি কোয়ারটার্লি রিভিউ অর্থাৎ ত্রেমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত 
হইতেছে। মধ্যে একটি কোয়ার্টার্লি রিভিউ অর্থাৎ ব্রেমাসিক সমালোচনাও প্রকাশিত 
হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কেন প্রকাশিত হইল না, বলিতে পারি না। 
“বঙ্গদর্শন+ নামক সাময়িক পত্রিকা মধ্যে তিন চারি বৎসর প্রকাশিত হইয়া প্রভৃত 
পরিমাণে লোকের শিক্ষা ও বিনোদসাধন করিয়া অন্তমিত হইয়াছে। বঙ্গভাষা এই 
মনোহর পত্রিকার নিকট বিশেষরূপে উপকৃত আছে।” 


এই বক্তা করিবার পর “বঙ্গদর্শন? পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে। 
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কথকতা অল্প পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধন করে নাই। “সাবিত্রী-উপাখ্যান' 
নামক সুকাব্যের রচয়িতা প্রিয় বন্ধু ভোলানাথ চক্রবত্তী' তাঁহার রচিত “সেই একদিন 
আর এই একদিন? প্রস্তাবে বলেন, “কথকতা বাঙ্গালিজাতির বিনোদকর উপায়সমূহের 
মধ্যে প্রধান উপায়। কথক বেদীতে বসিয়া স্বরসংযোগে কাস্ত কোমল পদাবলীতে 
শ্রীমত্তাগবত, মহাভারত ও রামায়ণ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের বিনোদসুখ ও ধল্মানুরাগ 
বৃদ্ধি, এককালে উভয়ই সম্পাদন করেন। কথকতার প্রথম শর্টা ও উন্নতিকারকেরা 
সুকবি ছিলেন। প্রভাতবর্ণন, মধ্যাহ্ুবর্ণন, সন্ধ্যাবর্ণনঃ নিশীথবর্ণন, যুদ্ধবর্ণন প্রভৃতি 
কতকগুলি বর্ণনার যে সকল বাক্যাবলী গ্রথিত আছে, তাহা অতি মনোহর ও বিস্ময়কর। 
বর্ণনাকালে বর্ণনীয় বিষয় শ্রোতৃবর্গের নেত্রসম্মুখে যেন মূর্তিমান্‌ করিয়া দেওয়া হয়। 
কথকতা শ্রবণে অনুপম আনন্দ ও পুত্রশোক নিবারণ হয়। কথকতায় অতি পাষগু 
ব্যক্তিরও হৃদয় দ্রবীভূত ও অশ্রু বিগলিত হয়। উহা এত উৎকৃষ্ট যে, ইতিপূবেরক 
লর্ড বিশপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কথকতা প্রণালীতে খৃষ্টধর্্ম প্রচার করিলে বিশেষ 
ফল দর্শিতে পারে। শুনিয়াছি, কোন কোন মিসনরি না কি কথকতার রীতিতে 
ধর্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছে। 

“এ স্থলে কথকতার কিরূপে প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। একদা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী-নিবাসী গঙ্গাধর শিরোমণি মহাশয় 
এক স্থানে শ্রীমপ্তাগবত পাঠ করিতেছিলেন। প্রাতে যথারীতি পাঠ হইত। বৈকালে 
শিরোমণি মহাশয় বেদীতে বসিয়া ভাগবতের কোন কোন স্থান ব্যাখ্যা করিতেন। 
তিনি উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অন্য অন্য স্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে বিস্তর লোক 
উপস্থিত হইত। কিন্তু এ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না, দেখিয়া শিরোমণি 
মহাশয় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিকটে এক স্থানে রামায়ণ 
গান হইতেছে। সেইখানেই সকল লোক যাইতেছে। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, 
“আচ্ছা সকলকে বলিবে কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবত গান শুনিতে পাইবে।?5 
তিনি যেমন সুপপগ্ডিত, তেমনি গায়ক ও কবি ছিলেন। রাত্রিতে পরদিনের ব্যাখ্যেয় 
অংশকে তাঁহার স্বকপোল উদ্ভাবিত কথকতার রীতিতে পরিণত করিয়া রাখিলেন। 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার স্বরসংযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীতপদাবলী শুনিয়া 
লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল । এইরূপে শিরোমণি মহাশয় প্রতিদিন ফ্রুবচরিত, 
প্রহ্বাদচরিত, দক্ষষজ্র, বামনভিক্ষা প্রভৃতি শ্রীমত্তাগবতের অংশ সকল ব্যাখ্যা করিতে 
লাগিলেন। ইহাই কখকতার প্রথম সৃষ্টি। ক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতেরও কথাপগ্রন্থ 
বিরচিত হয়। গঙ্জাধর শিরোমণির পর কৃষ্ণহরি শিরোমণি কথকতাকে অনেক পল্লবিত 
ও উন্নত করিয়া গিয়াছেন। গোবরডাঙ্গা-নিবাসী রামধন শিরোমণিও তাহাতে অনেক 
অঙ্গরাগ দিয়াছেন ।+ 
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বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার রীতি প্রথম খৃষ্টান মিসনরিগণ প্রবর্তিত করেন। 
তাহাদিগের বাঙ্গালা বক্তৃতার প্রণালী প্রথমে অতি অপকৃষ্ট ছিল। একজন মিসনরি 
বক্তৃতার সময় ঈশ্বর অদ্ভুত বীর্তিবর্ণন সময়ে বলিয়াছিলেন, “ঈশু লাজোরকে মরা 
হইতে উঠান, ঈশু সমুদ্র মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যান, ঈশু গঙ্গাভৃীত আরাম করেন।”। 
এ স্থলে মিসনরি সাহেব গোর হইতে উঠান না বলিয়া “মরা হইতে উঠান£+ বলিয়াছিলেন 
এবং গোঁগাভূত (নিউ টেষ্টমেন্টের ৫79 0০৮1] বাক্যের অনুবাদ) না বলিয়া 
“গঙ্গাভৃত*” বলিয়াছিলেন। এক্ষণে মিসনরিদিগের বক্তৃতাপ্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত 
হইয়াছে। 

বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা প্রথম প্রবর্তিত 
করেন। ব্রা্মসমাজের বক্তৃতার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ। 
উহা তাড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং 
মনশ্চক্ষুসমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে। দেবেন্দ্রবাবু ধন্মুপ্রিবর্তক বলিয়া বিখ্যাত, 
কিন্তু বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট উক্ত ব্যাখান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন নিমিত্ত এবং অন্যান্য 
কারণ জন্য কতই উপকৃত, তাহা বলা যায় না। তিনি “তত্ববোধিনী পত্রিকা? প্রকাশ 
না করিলে এবং বুল আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক প্রথম প্রথম “তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলি বিশেষরূপে সংশোধিত না করিয়া দিলে বাঙ্গালা 
ভাষার বর্তমান উন্নতির পন্তনভূমি সংস্থাপিত হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন 
আপনার প্রণীত “বেতাল পঞ্চবিংশতিঃ গ্রন্থ দ্বারা বঙ্জভাষার বর্তমান উন্নতির প্রথম 
সূত্রপাত করেন, দেবেন্দ্রবাবুও সেই এক সময়েই “তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশ ও 
সংশোধন দ্বারা সেই উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। প্রাথমিক পত্রিকাগুলি সংশোধন 
জন্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু তাঁহার নিকট কত উপকৃত, তাহা তিনি তাঁহার “বাহ্যবস্তু 
পুস্তকের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। এ “ বহর প্রাথমিক “তত্ববোধিনী পত্রিকা? 
গুলিতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। 

ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রবর্তিত বক্তৃতারীতি ধর্ম উপদেশ প্রদানে নিরদ্ধ ছিল, কিন্তু 
এক্ষণে তাহা অন্য সকল কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি যে সকল সভায় 
উপস্থিত লোক অধিকাংশ বাঙ্গালী, সেই সকল সভার মধ্যে যে সকল সভা ইংরাজী 
ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য ছাত্রদিগের দ্বারা সংস্থাপিত, তাহা ব্যতীত অন্যান্য 
বাঙ্গালী সভার বক্তৃতাতে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা দুঃখের বিষয় 
বলিতে হইবে। এক্ষণে অনেক সভায় বাঙ্গালা ভাষাতে বক্তৃতাকালে আপনার মনের 
ভাব যথোপযুক্তরূপে বাক্ত করিতে অধিকাংশ লোক কষ্ট বোধ করেন। উল্লিখিত 
কষ্টের কারণ এই যে, অদ্যাপি আমরা দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করিবার সময় 
অধিকাংশ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করি। আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা 
সম্পাদিত না হইলে বাঙ্গালা বক্তৃতায় বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিবার সম্ভবনা নাই। খাঁটী 
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ইংরাজীতে কথোপকথন করিলে আমরা ইংরাজী ভাষায় উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা 
করিতে পারি, কিম্বা খাঁচী বাঙ্গালাতে কথোপকথন করিলে আমরা বাঙ্গালা ভাষা 
উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি। যে ভাব ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করিলে 
কোনমতে প্রকাশিত হয় না, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ইংরাজী শব্দ অবশ ব্যবহার 
করা উচিত, কিন্তু এমন ভাব অল্পই আছে। একাদশ বৎসর পৃবের্ব আমার এক 
ক্ুদ্র ইংরাজী পুস্তিকায়” বাঙ্গালা কথোপকথনের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের প্রথম প্রস্তাব 
করি। এ পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে কলিকাতার কোন ধনাট্য ব্যক্তির 
ভবনে এক দিন গিয়া দেখিঃ সেই ভবনের একজন সিবিলিয়ান যুবক তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে 
লইয়া একটি নূতন রকম ক্রীড়া করিতেছেন। সে ত্রীড়াটি এই যে, যে বা্ক্তি 
কথোপকথনের সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, প্রতি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার 
জন্য এক পয়সা করিয়া তাহাকে জরিমানা দিতে হইবেক। জরিমানার পয়সা সকল 
জড় করিয়া জলখাবার আনাইয়া খাওয়া হইবে । আমিও এ ক্রীড়ার ভাগী হইলাম। 
ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত কোন ব্যক্তির সাত আনাঃ কোন ব্যক্তির ছয় আনা, কোন ব্যক্তির 
পাঁচ আনা করিয়া জরিমানা হইল। আমারও দুইটি পয়সা জরিমানা হইল। 
এই বক্তৃতার প্রারভ্তাবধি ও এ পর্যন্ত উপরে যাহা বলিলাম, তাহা প্রচলিত বাঙ্গালা 

ভাষা সম্ন্কীয়। প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত আর দুইপ্রকার বাঙ্গালা ভাষা আমাদিগের 
মধ্যে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সংবাদ বোধ হয় আপনাদিগের মধ্যে অনেকেই লয়েন 
না। তাহা খৃষ্টানী বাঙ্গালা ও মুসলমানী বাঙ্গালা । খৃষ্টানী বাঙ্গালা পৃবের্ব অতি কদাকার 
ছিল, এক্ষণে অনেক পরিমাণে তাহা উন্নত হইয়াছে। মধ্যে ভবানীপুরের খৃষ্টানেরা 
“বঙ্গ মিহির” নামে একখানি সাময়িক পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহার ভাষা 
বিশুদ্ধ। তাহাদিগের মধ্যে দুই একজন ভাল কবিও উদিত হইয়াছেন। অসংখ্য বাঙ্গালা 
পুস্তক মুসলমানী বাঙ্গালায় লিখিত হইয়া বাঙ্গালী মুসলমানদিগের জন্য প্রকাশিত 
হয়। বাঙ্গাল মাঝিদিগকে নৌকা লাগাইয়া তাহা পাঠ করিতে দৃষ্ট হয়। মুসলমানী 
বাঙ্গালার দৃষ্টাত্তস্বরূপ “গোলেবকোয়ালি* গ্রচ্থের ভূমিকা হইতে উদ্ধত করিয়া একটি 
অংশ পাঠ করিতেছি :__ 

“শুন হে মুমিন সব করিয়া ধ্যায়ান। 

বকাওলির পুথি এই কেতাবের নাম ॥ 

দফা দফা কতবার ছাপা হয়েছিল। 

রসিক লোকেতে তাহা চুমিয়া লইল ॥ 

রসিক লোকের বড়া খাহেষ দেখিয়া । 
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কবি আজিমুদিন (তিনি যে আপনাকে দ্বিজ আজিমুদ্দিন বলিয়া পরিচয় দেন 
নাই, এই আমাদের ভাগ্য!) আপনার নাম চিরস্থায়ী করিয়া তণপরে তাঁহার 
কম্পোজিটরের নামও চিরস্থায়ী করিয়াছেন। 
পূরাবৃত্তের চিন্তাশীল পাঠকেরা প্রতীতি করিয়া থাকেন যে, এক একটি ধর্ম ভাষার 
উন্নতিসাধনের প্রতি সামান্য প্রভাব প্রদর্শন করে নাই। প্রথম বৌদ্ধ প্রচারকেরা 
প্রচলিত ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সেই সকল ভাষার অল্প উন্নতি সাধন করেন 
নাই। ইউরোপখগ্ডের ধ্মসিংস্কারক লুথর প্রচলিত ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও তাহাতে 
প্রটেষ্্যান্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়া প্রচলিত ভাষার অল্প উন্নতিসাধন করেন নাই। অন্যান্য 
কোন কোন ভাষা যেমন স্বীয় উন্নতি জন্য ধর্মের নিকট খাণী আছে বঙ্গভাষাও 
তদ্রপ। বঙ্গভাষা তিনটি ধর্মের নিকট বিশেষ উপকৃত, সে তিনটি ধর্ম-বৈষ্যবধর্থ্ম 
খৃষ্টধন্মম ও ব্রান্মধর্ম্ম। বাঙ্গালা ভাষা বৈষ্ণব ধর্ম ও ব্রাহ্ষমধরন্মের নিকট কত উপকৃত, 
তাহা আমরা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ের নিকট কত উপকৃত, তাহা 
আমরা বিশেষ করিয়া বলি নাই। খৃষ্টান মিসনরিরা বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের বিশেষ উন্নতিসাধন 
করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা দ্বিতীয় বাঙ্গালা সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা 
বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম সূত্রপাত করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা প্রথম বাঙ্গালা অভিধান 
প্রকাশ করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা উন্নতপ্রকারের বাঙ্গালা পাঠশালার সৃষ্টিকত্তা। খৃষ্টান 
মিসনরিদিগের মধ্যে কেরি ও মার্শম্যান সাহেবের নিকট বঙ্গদেশ বিশেষ উপকৃত। 
সেই সকল উপকার বঙ্গবাসীরা কখনই ভুলিতে পারিবে না। 
বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতি নিয়লিখিত কয়েক কালে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
(১) বিদ্যাপতির কাল। 
(২) চৈতন্যের কাল। 
(৩) কবিকষ্কণের কাল। 
(৪) রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাল। 
(৫) শ্রীরামপুর মিসনরিদিগের কাল। 
(৬) রামমোহন রায়ের কাল। 
(৭) তত্ববোধিনীর কাল। 
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(৮) বিদ্যাসাগরের কাল। 
(৯) মাইকেল মধুসূদন ও বস্ষিমের কাল। 

এক্ষণে মাইকেল মধুসূদন ও বদ্কিমের কাল চলিতেছে। 

বাঙ্গাল ভাষার বর্তমান অবস্থা অনেক আশাজনক বলিতে হইবে। ত্রিশ বৎসর 
পৃবের্ব বাঙ্গালা ভাষাকে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য অতি অল্প লোকে আদর করিতেন; 
এক্ষণে এ প্রকার অনক্পসংখ্যক লোক বাঙ্গালা ভাষাকে আদর করিতে দৃষ্ট হয়েন। 
ত্রিশ বৎসর পুরের্ব বঙ্কিমবাবুর ন্যায় ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় কোন 
প্রস্তাব রচনা করিতে হেয় বোধ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার ন্যায় লোকে সেরূপ 
করেন না। কেহ কেহ এক্ষণে মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। কিন্তু ত্রিশ বংসর 
পৃবের্ব কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিতে হেয় বোধ করিতেন। চতুর্দিকে 
মাতৃভাষার সমাদর ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা বিবেচনা করিলে মনে কি পর্য্য্ত 
আহ্াদের সঞ্চার হয়ঃ তাহা বলা যায় না। এই সমাদরের বিশেষ চিহ্ন এই যে, 
কোন কোন ধনাড্য ব্যক্তি বঙ্গভাষার চালনার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থ গ্রন্থকারদিগকে 
অর্থ পারিতোষিক ও অন্যান্য প্রকারে অানুকৃল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ 
উৎসাহ-প্রদাতার মধ্যে কাশিম-বাজার-নিবাসিনী মহামান্য মহাবদান্যা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী 
স্বর্ণময়ী, পুটিয়া-নিবাসিনী স্রীশ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী, কলিকাতা-নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত 
রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, বহরমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন, 
রঙ্গপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন রায়চৌধুরী বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন 
রায়টৌধুরী বাহাদুর ও ভাওয়াল-নিবাসী কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বাহাদুর 
সবর্বপ্রধান।” 

বাঙ্গালা ভাষার ভাবী অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা এক্ষণে ঠিক বলা যায় না। 
পুরুষের ভাগ্য যেরূপ নিরূপণ করা যায় না, ভাষারও ভাগা সেইরূপ নিরূপণ করা 
যায় না। যখন রমুলস চোর বাটপাড় লইয়া রোম নগরের পত্তন করেন, তখন 
কে মনে করিতে পারিত যে, সেই কতিপয় চোর বাটপাড়ের ভাষা এক সময়ে 
সমস্ত ইউরোপখণ্ডের বিদ্বান্দিগের ভাষা হইবে, এবং সহম্র বংসর পর্য্যন্ত এ প্রকার 
ভাষা হইয়া থাকিবে? যখন মহম্মদ মুসলমানধর্ন্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, 
তখন কে মনে করিতে পারিত, মরুভূমি-নিবাসী কতকগুলি দস্যুর ভাষা এক সময়ে 
পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিদ্বান্দিগের ভাষা হইবে? যখন শাক্মুনির প্রথম শিষ্যরা 
ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের ভাষা পালি ভাষাতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে আরম্ত 
করিলেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই পালি ভাষা সমস্ত পূর্ব এসিয়ার 


" এই বক্তা কবিবার সময় বাণী শবৎসুন্দরী মহারাণী ও রাজা যতীন্্রমোহন ঠাকুব মহাবাজ 
উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই। 
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ধর্মগ্রন্থের ভাষা হইবে? বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্য কি আছে, তা ঈশ্বরই জানেন। 

হয়ত ভবিষ্যতে উহা এ প্রকার সম্পদবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু এ প্রকার 
বাহাসম্পদ্‌ আকম্মিক ঘটনার প্রতি নির্ভর করে। আর একপ্রকার সম্পদ আছে, 
তাহা মনুষ্যের যত্তের প্রতি নির্ভর করে। সে সম্পদ আত্যন্তরীণ; সে সম্পদ সর্ব্ব 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ দ্বারা ভূষিত হওয়ারূপ সম্পদ্‌। অদ্য আটাইস বৎসর হইল, 
মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থে বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম, ““্যথার্থ বলিতে 
কি, হোমর, প্লেটো ও সফক্লিজ রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরসপানের প্রভূত সুখসম্তোগ 
করি, কিম্বা চরিত্র বর্ণনা-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক শেক্ষ্পিয়রের অমরণ-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত 
নাটকসকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হই, কিন্বা অদ্ভুত সুকল্পনাশক্তি-সম্পন্ন 
গেঁটী ও শিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই, তথাপি এক আশা অপূর্ণ 
থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পৃজ্য বিশালখ্যাতি 
্রন্থকারদিগের যশঃসৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা; সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন 
কাব্যক্ষরিত অমৃতরস পান করিবার তৃষ্ণা । হা জগদীশ্বর ! আমাদিগের সে আশা 
কবে পূর্ণ করিবে? সেই তৃষ্তা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন 
করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষা-রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া 
অনাদেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে !?ঃ যখন কতিপয় স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি 
ব্যতীত মাতৃভাষার প্রতি সাধারণতঃ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোকদিগের অনাদর এখনও 
প্রবল রহিয়াছে, তখন শীঘ্র এ আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। ““মাতৃভাষার 
অসম্পন্ন অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে কি কারণ্যরসের সঞ্চার হয় না? তাহারা 
কেমন হৃদয় ধারণ করেন, তাহারাই জানেন। ইংরাজদিগের গুণসকল অনুকরণ না 
করিয়া তাঁহাদিগের দোষ অনুকরণ করিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। স্বদেশ ও স্বদেশীয় 
পদার্থের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রেম আমরা অনুকরণ করি না। প্রত্যেক ব্যক্তির 
সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান সববাপেক্ষা মনোহর। 
চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে। সেই স্থান তাঁহার স্বদেশ। সেই স্থানের 
সহিত তাঁহার বালসখিত্, সেই স্থান তাঁহার প্রাণপ্রিয় জনদিগের আবাস। সেই প্রিয় 
মনোহর স্বদেশ নিরুবর্বর ও প্রমোদজনক দৃশ্যশূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন 
দেশ-_এমন কি কাশ্মীরের নির্মল হুদ ও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের সুচার 
গোলাবপুষ্পের উপবন ও নেপল্স সন্নিহিত জলের ও তটের নয়ন বিমুদ্ধকর শোভায় 
হাস্যমান বিখ্যাত উপসাগর পর্য্যস্ত তাহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না; 
এমন স্বদেশ ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি যাঁহার অনুরাগ নাই, তাহাকে কি মনুষ্য 
বলা যাইতে পারে?” যখন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ইংরাজীর সঙ্গে বাঙ্গালা 


* হেয়ার সাহেবের স্মরণণর্থ সভায় অভিব্যঞ্ত উল্লিখিত বক্উুভা হইতে উদ্ধৃত। -১৭৭৮ শকের 
জ্যৈষ্ঠ ম'সের “তন্ববোধিনী পত্রিকা" দেখ। 
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মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার খিচুড়ী ভাষাতে কথা কহিয়া থাকেন, যখন তাঁহারা মাতৃভাষাতে 
একখানি সামান্য পত্র লিখিতে হেয় বোধ করেন, যখন তাঁহারা বাঙ্গালীর সভাতে 
ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, তখন স্বদেশের প্রতি ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি তাঁহাদিগের 
প্রকৃত প্রেম জন্মিয়াছে, ইহা আমরা কি প্রকারে বলিতে পারি? স্কুল কালেজের 
ছাত্রেরা ইংরাজী ভাষাতে আপনাদিগের অধিকার জন্মাইবার জন্য বিতর্ক সভা সংস্থাপন 
করিয়া তাহাতে ইংরাজী বক্তৃতা করিতে পারে এবং প্রবীণ লোকেও তাহাদিগের 
উৎসাহার্থ তথায় গিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর 
অন্যান্য সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন? স্কুল 
কালেজের ছাত্রেরা ইংরাজী রচনা অভ্যাস করিবার জন্য পরস্পরকে ইংরাজীতে 
পত্র লিখিতে পারে, কিন্তু প্রবীণ লোকে ওরূপ করিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা 
করেন? যখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, যখন আমরা দেখিব যে, দেশীয় ভাষাতে পত্র লিখিতে 
তাহারা হেয় বোধ করেন না, যখন আমরা দেখিব যে, তাহারা ইংরাজী ভাষা 
অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তখন আমরা 
বলিতে পারিব যে, স্বদেশের প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃত প্রেম উদিত হইয়াছে। তাঁহারা 
নিশ্চয়ই জানিবেন, জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। 
এ বিষয়ে পাদ্রি রিচার্ড সাহেব মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমি 
উদ্ধৃত করিতেছি :__ 
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এক্ষণে বাঙ্গালা গ্রচ্থকারদিগের প্রতি জাম কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না। 
তাহাদিগের প্রতি বিনীতভাবে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা হীন অনুকরণ রীতি 
পরিত্যাগ করুন। শিশু সম্তান যদি চিরকালই মাতার হাত ধরিয়া চলে, তবে সে 
কি কখন হাঁটিতে শিখিতে পারে? সেইরূপ বাঙ্গালা গ্রশ্থকারেরা যদি চিরকাল 
ইংরাজদিগের হাত ধরিয়া চলেন, তাহা হইলে কি তাহারা কখন মহৎ গ্রন্থকার 
হইতে পারিবেন ? অনুকরণের বিদ্যালয়ে মহত্ব কখন শিখা যায় না। তাঁহারা আপনাদিগের 
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স্বাধীন ভাবকে স্ফুর্তি দিতে আরম্ভ করুন। শিশু সন্তান প্রথমে স্বাধীনভাবে হাঁটিবার 
সময় অনেক বার পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু সেই রকম করিয়াই হাঁটিতে শিখে । সেইরূপ 
রস্থকত্তারা আপনাদের স্বাধীন ভাবকে স্ফুর্তি দিলে তাঁহাদিগের প্রথমে অনেক ভুল 
করিবার সম্ভাবনা, কিন্তু ক্রমে তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। অনেক 
ক্রটির মধ্যে যদি দুই একটি প্রকৃত অভিনব ভাব থাকে, বরং সে ভাল; কিন্ত 
নিস্তেজ নিয়মপরতা ও পরিশুদ্ধতা ভাল নহে। আর তাঁহারা আর একটি কাজ করুন, 
আমরা উপন্যাসে উপন্যাসে নাটকে নাটকে জ্বালাতল হইয়াছিঃ দেবতার দোহাই, 
তাহারা গুরুতর বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করুন। 

অবশেষে বঙ্গভাষা সমালোচনী সভার সভ্যদিগকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া 
প্রস্তাব সমাপন করিতেছি। তাহারা উপযুক্ত সময়েই এই সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। 
তাহাদিগের যত্ব ও অধ্যবসায় দেখিলে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইতে হয়। নিরুৎসাহ বৃদ্ধত্বের 
একটি প্রধান লক্ষণ, কিন্তু তাঁহাদিগের উৎসাহ দেখিয়া বৃদ্ধেরা পর্য্যস্ত যৌবনের 
উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। উৎসাহ সাংক্রামিক গুণ; এই উৎসাহানল তাঁহারা 
ক্রমশঃ চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিতে থাকুন। তাঁহারা অচিরাত সুসিদ্ধির সহিত সাক্ষাৎ 
করিবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই যুবক, তাঁহারা অনেকদিন বাঁচিবেন। তাঁহাদিগের 
নিকট হইতে আমরা এক্ষণে অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি। যৌবন অতি মনোহর 
কাল। এক্ষণে আশা তাঁহাদিগের সম্মুখে, উৎসাহ তাঁহাদিগের দক্ষিণে১__আনন্দ 
তাঁহাদিগের বামে। এক্ষণে তাহাদিগকে কে পায় ?-ঈশ্বর তাঁহাদিগের মঙ্গল চেষ্টা 


সফল করুন।” 
[হেয়ার সাহেবের স্মরপার্থ বক্তৃতা ] 


কোন দেশস্থ সবর্বসাধারণ লোকের বিদ্যালাভ সেদেশের সকল মঙ্গলের মূলীভূত 
হইয়াছে। প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের বিচিত্র শোডার ডূয়োভূয় পরিবর্তন দেখিয়া 
যে অতুল আনন্দের উদয় হয়, বায়ু হিল্লোলে কম্পিত সুচার শ্যামবর্ণ শস্যক্ষেত্রের 


ক 


এই প্রবন্ধে ভুলক্রমে যথাস্থানে হেমবাবুর “বৃত্রসংহাব' নামক শ্রেষ্ঠ বীররস প্রধান কাব্য এঘং 
বঞ্চিমবাবুর “বিজ্ঞান রহস্য? প্রস্তর উল্লেখ করা হয় নাই। বঞ্চিমবাবুর “বিজ্ঞান রহুসা" কেবলমাত্র অনুবাদ 
অথবা সংগ্রহ নহে। এই পুস্তক এবং তীঁহার প্রণীত *লোকরহস্য” “বিবিধ সমালোচনা” এবং উচ্চ ভাবের 
বহুতর তানবিশিষ্ট “কমলাকান্তের দপ্তর" প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি কেবল উপন্যাস রচনাতে অদ্ধিতীয় 
এমত নহে; অন্যান্য বিষয়েও লিখিতে অসাধারশরূপে পারগ। গভীর চিস্তাশীল “বান্ধব?-সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
কালীপ্রসম্ম ঘোষের “প্রভাত চিন্তা”, “সাধারণী'র সুযোগ্য ও সুরসিক সম্পাদক শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 
প্রণীত “উদ্দীপনা' প্রভৃতি প্রবন্ধেরও কোন উল্লেখ এই বন্তৃতাতে করা হয় নাই, কিন্তু উক্ত প্রবন্ধগুলি “বজদর্শন? 
ও “বান্ধবে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন এই বক্তৃতায় এ সাময়িক পত্রিকাদ্ধয়ের বিষয় বলা হইয়াছে, 
তখন এঁ সকল প্রবন্ধের কথাও বলা হইয়াছে গণ্য করিতে হুইবেক। 
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সুরঙ্গ তরঙ্গাবলি সন্দর্শনে যে অপূর্ব আঙ্টাদ সর্ঘার হয়, বা নিশানাথ পূর্ণচন্দ্রে 
অজস্র সুধা বর্ষণে জগৎ সুধাময় দেখিয়া চিত্র যে অপার পুলকে পরিপূর্ণ হয়, সূর্য্য 
সেই সমস্ত দৃষ্টিসুখের একমাত্র মূল কারণ; তদ্ধপ দেশস্থ লোকের কায়িক সুস্থতা, 
মানসিক ক্ষমতা, লোকাচারের সুশৃঙ্খলা, ধনের বৃদ্ধি ও ধর্মের উন্নতি প্রভৃতি যত. 
প্রকার মঙ্জলকল্প আছে, বিদ্যারপ দীপ্যমান সূর্য্যজ্যোতি সে সমুদয়ের একমাত্র মূল 
কারণ হইয়াছে। অতএব এদেশের দুরবস্থা মোচন বা সুখোন্নতির নিমিত্তে সব্ব্বাগ্রে 
দেশস্থ লোকের অজ্জসান তিমির নিরাকরণ করা অতি গুরুতর উপায় হইয়াছে। হা! 
যৎ পরিমাণে এই মহা কার্ধ্য সাধনের প্রয়োজন, তাহার প্রতি তৎপরিমাণে রাজা 
কি প্রজা সকলেরই অবহেলা । আমারদিগের দেশ অজ্ঞানতিমির দ্বারা যে রূপ আচ্ছন্ন 
রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয়। চতুর্দিকে কি মহাশুন্য দেখিতেছি! 
অসীম সম বিস্তারিত মরুভূমি ঘোরতর রজনীচ্ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে! কুত্রাপি কোন 
ইংলভ্তীয় বিদ্যালয়স্বরূপ ক্ষুদ্র দীপ প্রকাশে পার্শবত্তী অন্ধকার আরও প্রগাঢ় বোধ 
হইতেছে! বিশেষতঃ সবর্বসাধারণের শিক্ষাস্থান যে আমারদিগের দেশীয় ভাষার পাঠশালা, 
তাহাও সেই অন্ধকারেরই আলয়। বিষয় কম্মোপিযোগী যৎকিঞ্চিৎ নির্দিষ্ট অঙ্ক শিক্ষা 
যে বিদ্যালয়ের প্রধান বা সমস্ত বিদ্যাই হইয়াছে, কতিপয় অশুদ্ধ চিরনিরূপিত পত্র 
লেখার অভ্যাস যাহার সম্যক লিপিবিদ্যা হইয়াছে এবং অক্পজ্ঞ অন্ক গুরু শুভঙ্করের 
আর্ধ্যা এবং সরম্বতীবন্দনা, গুরুবন্দনা, গঙ্গাবন্দনা ও দাতাকাদি যাহার সমুদয় পাঠ্যগ্রন্থ 
হইয়াছে, সে বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের যে বুদ্ধিস্কৃত্তি হইবে তাহার কি সম্ভাবনা? কিন্তু 
কেবল বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখ্ধ্য করাও বিদ্যাভাসের প্রয়োজন নাই! আমারদিগের মানসিক 
তাবৎ বৃত্তির উন্নতি ও সুনিয়ম করা, দুষ্ট রিপুসকল শাসন করিয়া ধর্মের প্রবৃত্তি 
প্রব্গ করা, সুসাধু বিশুদ্ধ চরিব্রভৃষণে আপনাকে ভূষিত করা, পিতামাতার প্রতি 
ভক্তি, স্বদেশের প্রতি গ্রীতি, পরোপকারে অনুরাগ সঞ্চার করা, এবং জগদীম্বরের 
প্রেমামৃতরসে চিত্ত আর্্র রাখা, বিদ্যাভাসের সম্যক্‌ প্রয়োজন হইয়াছে। এ সমস্ত 
প্রয়োজন এদেশের ইংলপ্তীয়, কি দেশ্য ভাষার কোন বিদ্যালয়েই সিদ্ধ হয় না, 
বিশেষতঃ সবর্বাপেক্ষা গুরু মহাশয়ের শিষ্যগণ ইহার বিপরীত ব্যবহার সকলের অনুষ্ঠানেই 
প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহারদিগের চিত্তভূমিকে সুরম্য সু্সৌরভ পৃষ্পে আমোদিত না 
করিয়া ঘনরোপিত কন্টকি বন দ্বারা ভয়ঙ্কর করেন। যদ্রপ সন্তানকে ন্মেহের সহিত 
পালন করা উচিত, তদ্রুপ শিষ্যকে প্রীতির সহিত উপদেশ কর্তব্য, কিন্তু গুর মহাশয়ের 
ব্যবহার এ রীতির কি বিপরীত? তিনি নিয়ত ক্রোধেতে পরিপূর্ণ এবং ছাত্রেরা 
ভয়েতে সবর্ধদাই শক্ষিত। তাঁহার শত প্রকার প্রসিদ্ধ নির্দয় দণ্ডভয়ে তাহারা 
কম্পিতকলেবর থাকে৷ তাহারা শিক্ষাগ্ডরুকে যমস্বরূপ দেখে, এবং বিদ্যালয়কে যমালয় 
জ্ঞান করে; সুতরাং অনেকেরই স্বভাবতঃ তাহার প্রতি শত্রুতা ভাব ও দ্বেষানল 
ক্রমশঃ প্রত্বলিত হইতে থাকে। তাহারা তাঁহার আসনতলে কন্টক স্থাপন ও তিমিরাবৃত 
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রজনীতে মৃত্পিগু বা ইষ্টকখণ্ড ক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে ক্রটি করে 
না, দেবদেবীর সন্নিধানে একান্তচিত্তে তাঁহার মৃত্যুও প্রার্থনা করিতে নিরস্ত হয় না। 
এ স্থলেও তাহারদিগের দুর্মতির নিরাশ নাই। পিতামাতা তাহারদিগকে এমত যন্ত্রণার 
স্থানে প্রেরণ করেন, ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ পিতামাতারও অমঙ্গল ইচ্ছা করে। 
এইরূপে তাহারদিগের ক্রোধ, দ্বেষঃ গুরুনিন্দা ও অকৃতজ্ঞতাদি মনের কুবৃত্তি সকল 
প্রবল হয়। যাহারা গুরু মহাশয়ের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে সচেষ্ট, তাহারা চৌর্য্যবৃত্তি 
ও মিথ্যাচরণের অভ্যাসে আশু নিপুণ হয়; কারণ যে বালক অপহরণ করিয়াও 
গুরু মহাশয়কে তাহার প্রয়োজনীয় যত বস্ত্র প্রদান করিতে পারে, ততই তিনি তাহার 
প্রতি প্রসন্ন হয়েন। 

অতএব আমারদিগের যে সকল দেশীয় পাঠশালা সবর্বসাধারণের শিক্ষা স্থান, 
তাহা যখন এ প্রকার অচিস্ত্য বিষম দুর্দশাগ্রস্ত, তখন দেশ মধ্যে বিদ্যার আলোক 
বিকীর্ণ হইবার কি সম্ভাবনা? কিন্তু এই সকল পাঠশালাতেও কত লোক শিক্ষা প্রাপ্ত 
হয়? ইহা চিন্তা করিলে বিশ্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয় যে বাঙ্গালা ও বেহারের প্রত্যেক 
শত বালকের মধ্যে কেবল আট জন বালক বিদ্যাভাসে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রত্যেক 
শত প্রৌঢ় ব্যক্তির মধ্যে ছয় জন মাত্র অল্প লেখন পঠনে সমর্থ হয়__ প্রত্যেক 
শতে ৯২ বা ৯৪ ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ অতি সামান্য প্রকার বিদ্যা্জনেও বঞ্চিত রহিয়াছে। 
বাঙ্গালা ও বেহারের ৬০১০০০০০ যষ্টি লক্ষ শিক্ষণীয় বালক এবং ২১০১০০০০০ 
দুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরণশূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মুচ্ছির্ত রহিয়াছে।” 
দেশীয় লোকের এবন্প্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত প্রদীপ্ত দুঃখানলে 
দগ্ধ না হয়? নিরাশয় ল্লান ও অবসন্ন না হয়? তাহারা স্বীয় পার্বতী ইতর জন্তর 
ন্যায় কেবল আহার বিহারাদি যৎকিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়কার্ধ্য সম্পন্ন করাই জীবনের সমুদয় 
কার্ধ্য বোধ করে। পশুর সহিত মনুষ্যের কি প্রভেদ? মুনষোোর উৎকৃষ্ট সুখের কারণ 
কোন্‌ পদার্থ, ও মনুষ্যের স্বভাবের উৎকর্ষই বা কি? কিরূপ শক্তির বীজসকল 
আমারদিগের মনে স্থাপিত আছে, এবং তাহার প্রকাশ ও উন্নতি হইয়া কি প্রকার 
মহৎ মজলের উদয় হইতে পারে? এই সংসারেরও সুখস্বচ্ছন্দতা কি প্রকার মহৎ 
মজলের উদর হইতে পারে? এই সংসারেরও সুখস্বচ্ছন্দতা কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, 
এবং রাজপদের সৃষ্টি ও রাজাপ্রজার প্রভেদই বা কি নিমিত্তে হইয়াছে? এ সকলের 
কিছুই তাহারা জ্ঞাত নহে, তাহারদিগের চিন্তাশ্বোত এ পথে স্বপ্নেও কখন প্রবাহিত 
হয় নাই। তাহারা অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে ! 
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দেশহিতৈষী পুরুষ এবং দয়াশীল রাজা ইহারদিগের ভ্ঞানোদয়ের উপায় ধার্ধ্য না 
কবিয়া কি প্রকারে মনঃস্থির রাখিতে পারেন? এ অসাধারণ অজ্পজান নিরাকরণ না 
হইলে এদেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য অন্য কোন চেষ্টা সকল হইবে না। কিন্ত ইহার 
উপায় করা কি বিস্তীর্ণ কার্যা! ক্রোশ বা দ্বিক্রোশাস্তে পাঠশালা স্থাপন ব্যতীত সাধারণলূপে 
বিদ্যাজ্যোতি ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বাঙ্গালা পাঠশালা সকলের বর্তমান অবস্থা 
যতকাল থাকিবে, ততকাল এ আশা অতি ক্ষুত্র পরিমাণেও সার্থক হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। অতএব তৎপরিবর্তে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করা, বজ্জভাষায় 
বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক উত্তমোস্ত্রম গ্রন্থসকল প্রস্তুত করা, এবং ছাত্রদিগকে তাহার উপদেশ 
হইয়াছে। 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলম্তীয় ভাষার নানাবিধ পুস্তক প্রস্তুত আছে, 
ও তাহার সুনিপুণ শিক্ষকসকল অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, অতএব এদেশীয় লোককে 
বাঙ্গালার পরিবর্তে সাধারণরূপে ইংলন্ত্রীয় ভাষার উপদেশ করা উচিত। অনেক ইংলত্তীয় 
পুরুষ এবং আমাদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলগ্তীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবাও এই মত 
প্রকাশ করিয়াছেনঃ কিন্তু ইহার পর অলীক মতও আর নেই। এ ভ্রম খণ্ডনের 
নিমিত্তে এই মাত্র বিবেচনা করা উচিত যে আশ্মভাষায় কি পরভাষায় জান উপার্জন 
সুলভ হয়? এ বিষয় আমারদিশের কোন সংশয় স্থলই বোধ হয় না-_ইহা প্রাশ্নেরও 
যোগ্য নহে। শিশুর রসনা মাতৃদুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিদ্যারস্তের 
পূরর্বকালেই যে ভাষার অর্ভাগ তাহার কণ্ঠগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ় কালে 
সাধাপর যত্েও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়, সেই পৈতৃক ভাষা অভ্যাস 
করা সুলভ নহে, আর পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ, ইহা 
কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়? পরদেশীয় ভাষা মাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় 
হয়ঃ সে কাল মধ্যে ্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ বিদ্যার সংস্কার হইতে পারে। যে অল্প 
ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা, সুতরাং জ্ঞানার্জনের যথেষ্ট কাল প্রাপ্তির উপায় আছে, 
তাহারা যদিও বহু অংশে কৃতার্থ হইতে পারে, কিন্তু দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র 
সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ বা যে সকল মধাবত্তী গৃহস্থ বালকেরা দুরবস্থ হইয়া কষষু্ন 
ভাবে কালযাপন করে, যাহারদিগের পিত'মাতা কেবল আপন পুত্রদিগের ভাবী 
উপার্জনের প্রত্যাশায় প্রাণধারণ করেন, সে সকল বালকের পরের ভাষায় ব্যুৎপন্ন 
হইয়া বিদ্যালাতের সময় নাই, তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জন করিবার. উপায়ও নাই। 
সকল দেশেরই এইপ্রকার ভাব, এ নিমিত্তে ইংলগু দেশে উপায়ক্ষম ব্যক্তিদিগের 
নানা ভাষা শিক্ষার জন্য নগর বিশেষে যেরূপ মহা মহা বিদ্যাগার বর্তমান আছে, 
তদ্বপ সবর্ব সাধারণের বিদ্যাভাস নিমিত্তে গ্রাম মধ্যে দেশভাষার পাঠশালা সকল 
স্থাপিত আছে। এদেশের বিষয়েও রাজপুরুষদিগের সেই নিয়মেব অনুবর্তী হওয়া 
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আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে আত্মভাযা অপেক্ষা পরভাষা শিক্ষার 
নিমিত্তে চতুগ্তণ ধনের প্রয়োজন । ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদিগের জ্ঞানাভ্যাসে 
যে বায় হয়, স্বভাষায় বালকেরা তাহার চতুর্থ অংশের এক অংশ বায়ে তুল্য জ্ঞান 
উপাজ্জন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ স্বদেশের বিদ্যা যতকাল স্বদেশের ভাষাস্বরূপ 
সুচারু পরিচ্ছদ পরিধানে সঙ্জীভূত না হয়, ততকাল সবর্বসাধারণের হৃদয়গত কখনই 
হইতে পারে না। এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যাশন্য পুরুষেরা ও জ্ঞানাধিকারবঞ্চিত অবলারা 
পুরাণাদি অধ্যয়ন না করিয়াও সুস্পষ্টরূপে জ্রাত আছে যে পৃথিবী বাসুকীর মস্তকোপরি 
অবাস্থতি করিতেছে সূর্যা এক লক্ষ ও চন্দ্র দ্বিলক্ষ যোজনোপরি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ 
কাবতেছেঃ রাছু দৈতোর গ্রাস দ্বারা সময়ে সময়ে তাহারদিগের গ্রহণ হইতেছে, 
একং অদিন ও অক্ষণে যাত্রা করিলে রোগাদি অমঙ্গল ঘটনা, ও দেবতা বিশেষের 
উদ্দেশে কামনা বিশেষ দ্বারা তাহারা নিরাকরণ অবশ্যই হয়, তদ্রপ আমারদিগেব 
জানিবে যে ভমণ্ডল শুনোতে স্থিতি করিয়া সূর্যাকে সন্বৎসরে পরিবেষ্টন করে, সুর্য্যমণ্ডল 
আবরণ দ্বারা সূর্য্যগ্রহণের সংঘটনা হয়, দুর্গন্ধ ঘ্বাণ ও অপরিমিত ভোগাদি শারীরিক 
নিয়ম ভঙ্গ করা রোগের একমাত্র কারণ, ও শারীরিক নিয়ম পালন করাই সুস্থতার 
হেতু, ঈশ্বরের যে বিষয়ক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে তদ্বারা সেই বিষয়ঘটিত অম্ল 
হইবে, এবং যে বিষয়ক নিয়ম পালন করিবে তন্থ্ারা সেই বিষয়ের সুখ প্রান্তি 
হইবে। স্বদেশোতপন্ন শস্য যেরূপে সকলের সুলভ হইয়া সবর্বসাধারণের বল বৃদ্ধি 
করে, তদ্রুপ স্বদেশের ভাষা দ্বারা সকলে জ্ঞান তৃপ্ত হইয়া তৎ ফল সুখসস্তোগ 
করিতে পারে। 

এদেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনী যত্বের সহিত 
আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে 
যে ভবিষাতে এদেশীয় লোক কেবল ইংলগ্তীয় ভাষার দ্বারা জ্লানোপার্জনে সমর্থ 
হইবে। ইহা সত্য যে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ন্যনাধিক দুই সহশ্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় 
সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান 
কিন্ত তাহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন ? 
আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহশ্র সংখ্যাই বা কত? বর্তমান 
কোন পত্র-সম্পাদক যথার্থ বলিয়াছেন যে আর পঞ্চবিংশতি বতসর পরে র'জধানী 
ও তৎপার্শ্বত্রী স্থানে না হয় এদেশস্থ পঞ্চ সহত্র বাজি ইংলভ্তীয় ভাষাতে পখপশী 
হইবে, কিন্তু এই পঞ্চ সহশ্রই বা কত? এদেশীয় সমস্ত লোকের পঞ্চ সহতা এ: গোর 
এক অহঙশাও শহে। 
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ংলপ্তীয় ভাষার প্রেমমুদ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলনীয় 
ভাষা এই শ্রহা বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশভাষাসকল 
এ পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্ত ইহার পর অলীক কথা আর নাই। বাঁহারা 
এ কথা কহেন, তাহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষে তান ভুমি খনন 
কবিয়া ইংলগু ভুমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন। কোন, দেশের ভাষা যে এককালে 
উচ্ছিন্ন হয ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রান্ত হয না। ইহা 
সন্তা যে গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনারদিগের অধিকৃত দেশে আহ্বাভাযা প্রচারের 
যত্বু কবিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্যো তাহারা কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হঠযাণ্ছলেন 9 সেই 
সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কতদূর সমর্থ হইয়াছিহুলন ? স্বডাবতঃ 
আরধকালী জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহাবদিগের ভাষা 
লপ্পু হইতে থাকে। মিশর দেশে রোমানদিগেব অধিকাব ছাত হইলে ভ্রীক ভাযার 
বাবহার লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার দেশ ভাষা যে কপ্টিক্‌ তাহা এইক্ষণকাব দুইশত 
বর্ষ পুর্র্ব পর্যান্ত প্রচলিত ছিল। ফ্রান্স ও স্পেন দেশেও তাদৃশ ঘটনা হয়। সীরিয়া 
দেশ শ্রীকদিগের অধিকারকালে যে সকল নগর শ্রীক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা 
দেশে বছু সংখ্যাতে পুরুষাক্রমে বসতি করেন, এবং পুরোবাসিদিগের সাহিত িবাহাদি 
সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হয়েন, তবে উভয়ের সংশ্রবে এক নূতন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন 
হয়। হিন্দ্রস্থানী ও পারসীক এবং ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এই ূপ উদ্ভৃব 
হইয়াছে। যদি জযবান্‌ জাতি স্বাধিকিত দেশে বাহুল্য রূপে বসতি না করেন, এবং 
বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহাদিগের সহিত এক জাতিভৃত না হয়েন, তবে সে দেশীয় 
ভাষার বিশেষ অনাথা হওয়া সম্ভব নহে। আরবেরা যে ইটালী ও সিশিলি দ্বীপ 
অপ্নিকার করিয়াছিল, তাহার কি নিদর্শন এইক্ষণে প্রাপ্ত হয় ? জয়ী লোক যদি পবাজিত 
মে দেশীয় লোকের ভাষার কি অন্যথা হইল? অতএব যে পক্ষে বিচার ককন, 
ভারতবর্ষের দেশভাষাসকল উচ্ছিনন হইয়া ততপরিবর্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত তইবে, 
ইহা কেহ যেন মনেও স্থান দেন না-_নিঃসংশয়ে এই ভবিষাৎ কথা বাক্ত করিতেছি 
যে কাহাব-ও এ মনস্কামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না। 

আমারদিগের দেশভাষার অনুষ্ঠানের প্রতি যে সকল ইংলগ্তীয়, লোক পবর্বপস্ষ 
করেন, তাহারদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্তে পৃব্বেক্তি যুক্তিসকল প্রযোশ' কবা উচিত, 
কিন্থ ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমারদিগের স্বদেশস্থ ইংলশুীয 
ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবাপুরুষ অল্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে সেই বাঞ্জত কাল 
কোন্‌ দিন আগমন করিবে যখন কেবল ইতরাজী ভায়া এই দেশের জপতীয ভাষা 
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হইবে?” হা! ইংলত্তীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখ্য্য হইতেছে বটে, 
কিন্তু "ল্য বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। তীঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই 
অনা জনা নিদা শিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে 
তুচ্ছ লরিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। যেরূপ কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি 
জানাইবরং জনা অনবরত ইংরাজী কথনাদি দ্বারা এইরূপ ছল করেন যে ইংরাজী 
সংস্কাবে লক্রভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন, তদ্ধপ অনেকে আপনার বিদ্যাভিমানে 
প্রমন তইযা স্বদেশের কোন পদার্থই সমাদর যোগা বোধ করেন না-_ হিন্দ নাম 
ত্ীহানা সহ্য করিতে পারেন না। বিদেশীয় পণ্তিতেরা চিত্ত প্রমোদকারিণী সুমধুর 
সংস্কৃত ভযষার ললিত গুণে মোহিত রহিয়াছেনঃ আর আমারদিগের ইংরাজী ভাষার 
বছু চর তাহা পাঠ বোধ করেন না--সে যে কি দুর্লভ অমূল্য রত্বাকরঃ তাহার 
হ্নৃসন্ধান করাও উচিত বোধ করেন না। দেখ, ইহারদিগের কি বিপরীত ব্যবহার! 
কব' জাবশাক বোধ করেন না। ইউরোপখগ্ডের অন্তঃপাতি কোন্‌ দেশের কোন্‌ 
সনে কি নগর? কোন্‌ বৎসর তাহা নির্মিত হইয়াছে? তদবধি সেখানে কি কি 
বিষয়ের ঘটনা হইফ'ছে ) তাহা তাঁহারদিগের সুসৃক্ষরূপে জ্াত হইতেই হইবে; কিন্ত 
আপনানদিগ্গেক এই জন্মভমির তদ্রুপ বিবরণ জানিবার জন্য কয় ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন? 
এই কলিকাতা শরীর চতুর্দিকে বিংশতি ক্রোশ দূরে কোন্‌ স্থান তাহা অনেক কৃতবিদ্য 
পুরুষ হাত নহেন। পরবর্বকালে ইংরাজদিগের কি প্রকার স্বভাব ছিল? কি প্রকার 
ক্রমাসুরে এতাদৃশ সদবস্থা হইল? তাহারদিগের কোন্‌ বংশের কোন্‌ রাজা কোন্‌ 
দিবস রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কোন্‌ দিন কি কীর্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং কয় বৎসর 
কয় মাস পর্যান্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছেন ? এতাদৃশ সকল বৃত্তান্তের অতি সুক্ষ্ম অন্ত 
পর্যাত্ত তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম পৃবর্বক শিক্ষা করেন ; কিন্তু আপনারদিগের কি মূল? 
পৃবের্ব কোন্‌ সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল? কিরূপ ধর্ম ছিল? কিকি 
বিদ্যাপ্রচার ছিল? এতাদৃশ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরাবৃন্ত কি পর্য্যস্ত সংগৃহীত 
হইবার সম্ভাবনাও আছে, কি আক্ষেপের বিষয়! ইহাও জানিবার জন্য কেহ অনুরাগী 
নহেন। গ্রীক, রোম? ফ্রান্স) জন্ম্মণি প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা 
আধুনিক ইতিহাস সামান্যত কণ্ঠাগতই আছেঃ তথাপি কোন্‌ দিন কোন্‌ গ্রন্থকস্তা 
জন্য তাঁহারা কত উৎসাহী ! নেবোরের রোমান্‌ ইতিহাস ও থরল্ওয়ালের গ্রীক্‌ ইতিহাস 
পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র! কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত জানিবার জনা কে অভিলাষ 
করে? “এসিয়াটিক রিসর্চ”+ ও এসিয়াটিক সমাজের “জর্নেল? গ্রশ্থ কে পাঠ করে? 
তদ্বিষয়ে এইক্ষণে এসিয়া, ইউরোর িজিজিহিা বুজে রে রহ তির 
তাহার সন্ধান কে রাখে? 


মাঁহারদিগের এরূপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হইল, জাত্বভাযার ভচ্ছেদ তানি 
₹বা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্যা নহে। আপাততঃ তাহারদিগেল মতা একাল এ 
নম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে বটে, যাহারা মৌখিক বলেন যে দেশ ভায়া হাহ শীল 
করা অতি আবশ্যক কর্ম । কিন্ত* ইহা কি তাহারদিগের জান্তুলিক বাসনা 7 তন 
তাঁহাদিশগের এমত মেহের বিষয় যে তাহা সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহা ভেদ! 
বোধ হইবে? ইহা যদি হইবে তবে তীতহ্ারা ইংলন্ত্ীয় ভাষাভিভ্ঞ কোন পজপুক প্রাঃ 
হইলে কেবল ইংরাজী কথোপকথনেই মনের দ্বার কেন উদ্হ্যাটন করেন ৭ দা 
সভাতে ইংরাজী কথা ও ইংরাজী বক্তা কেন করিযা থাকেন? মাঙ্া হউক এ 
সকল ব্যবহার জন্মভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে। জন্মভূমির নাম উচ্চারণ কবিসুছ 
কি অনিবর্বচনীয় স্পেহ পাত্র সকল মনেতে উদয় হয়__প্রেমামৃতরস সাগকে পচ 
প্লাবিত হয়! যে স্থানে আমরা শৈশবকালে স্নেহ মিশ্রিত যত্ু দ্বারা লালিত হইয়ন, 
যে স্থানে বালাত্রীড়া দ্বারা আহ্রাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে 
যৌবনের প্রারস্তাবধি সহযোগী মিত্রদিগের শ্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, 
যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত সহৃদমগ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং 
যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, সম্পদ, যাহা কিছু সকলই আমাল্দিগের 
লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে? স্বদেশ 
এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পবর্বত মৃত্তিকা পর্যান্ত আমারদিগের লব্ধ 
হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে? স্বদেশ এ 
প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পবর্বত, মৃত্তিকা পর্যান্ত আমারাদগের প্রণয় 
আকর্ষণ ও আহাদ সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ 
করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পথিবী মধো আর নাই--যে নাম চিত্ত 
মাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্ধ্যা, পুত্র» কন্যা, সুহৃদ্বান্ধবের প্রেমার্র আননসকল 
মনেতে জাগ্রত হইয়া উঠে! যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ শ্মবণ 
আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরুভুমিবাসী হইলেও সেই খ্বদেশ সন্দর্শন 
পিসাসায় বাকল থাকেন। এমত সুখের জাকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার 
প্রীতি না থাকে, সে কি মনুষ্য? পৃবের্ব আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের একপ 
বাবহার কখনই ছিল না। অদ্যাপি কাহার মখে এই বমণীয শ্লোকার্দ শ্রুত না হয় 
যে “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বগদিপি গরীযস্গী"" ? বীর্যাবান্‌ শ্রীক্ত জাতি ও জয়পিপাসু 
নী সালা কিনব অমরকীন্তি পাক পর ও যুদ্ধদুম্থদি 
রাজপুত্রদিগের নামোচ্চরণ মাত্র চিন্ত হযেন্সন্ড হইয়া উৎসাহে উল্লপম্ফন মাড়িয়ে থাকে! 
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সেকৃসপিয়ার স্তরতিযোগ্য এবং নিউটন অতি বরণীয় বটে, কিন্তু আমারদিগের কালিদাস 
ও আমারদিগের আর্ধ্যভট্রের স্মরণে অস্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সম্তুরণ করে! 
হোমর্‌ ও বঙ্ভিল্‌ অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্তু বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ 
এ সকল আমারদের ! প্রাচীন শ্রীক ও লাটিন্‌ এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক 
বা ইংরাজী ও জঙ্ম্মণ্‌, অবনীর সকল ভাষা একদিকে, আর অন্যদিকে সুচারু সুমধুর 
শব্দরত্রাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা 
গুরুতর হইবে । হিন্দ্র নাম অতি মনোরম শব্দ! হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার 
বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে ?-_-জম্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে 
যত্র না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা-_-জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া 
তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা, ইহার অপেক্ষা হৃদয় বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে? 
যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক্‌ উদ্দেশ্য, তথাপি ইংলস্তীয় ভাষাভিজ্ঞ অনেক 
যুবকের প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন স্বদেশের গ্রীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল । এখন 
বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী পর্বত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের গ্রীতি পাত্র, 
মধুর বাকাভাষণে মাতাপিতার হাস্ানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি শ্রীতি না 
হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন দুগ্ধ যদ্রপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা 
বল বদ্ধি করে, তদ্রুপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য 
প্রকাশ করে। এই প্রকরণলেখকের কোন মান্য মিত্র অনেক উদাহরণ সহিত বাক্ত 
করিয়াছেন যে পরভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফৃর্তি হয় না, এবং আন্মভাষার 
অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের উদয় হয় নাই। দেখ ভারতবর্ষের 
সমীপবস্তী পারসীক দেশে যে পর্যাস্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্টরূপে 
প্রচার ছল, সে পর্যান্ত সে দেশে কে'ন প্রসিদ্ধ গ্রচ্থকত্তর উদয় হয় নাই। তৎপরে 
মহাকবি ফের্দোসী আহ্মভাযাতে শাহনামা গ্রন্থ রচনা করিলে কত কাব্যামতরসে পূর্ণ 
গ্রন্থসকল প্রকাশ হইতে লাগিল! তখন সাদি আপনার সুকোমল মধুরস্টটীত উপদেশ 
পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাফেজ্‌ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্সীতসকল 
প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়ছিলেনঃ ও সে 
সকল দেশে আপনারদিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইতালী 
ব্যতীত তাঁহারদিগের অধীন অন্য অনা দেশে প্রায় কোন ব্যক্তি যশস্বী গ্রন্থকত্তরিপে 
বিদিত হয়েন নাই। সুবিখ্যাত বজ্ঞিলি ও হোরেস্ঃ এবং লিবি ও সিসিরো ইহারা 
ইটালী ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্ম্রণি দেশেতে কীর্তিমান্‌ ফেডি 
রাজত্তরকাল পর্যন্ত ফেঞ্চ ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্রস্থ বিদ্বান লোকেরা সেই ভাযারই 
অনুষ্টান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্যা্ত 
সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকবি 
২৬২ 


স্বকৃত ললিত কবিতা দ্বারা আপনার দেশভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় 
অনা মহা মহা গ্রন্থকত্তা আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীয্যেত্তিব রচনাসকল 
প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। ইংলগু দেশে যতদিন 
নম্মনি ফ্রেঞ্চ নামক ভাষার আলোচনা ছিল, তত দিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই, পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসর্‌ স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার 
কবিতাসকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থসকলের উদয় হইতে 
লাগিল। সামান্যত দেখ ইউরোপখণ্ডে যে পর্যাস্ত লাটিন্‌ ভাষায় বিদ্যাভাসের রীতি 
প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফুর্তি হয় নাই, ও উত্তমোত্তম গ্রন্থসকলও 
প্রকাশ হয় নাই; তত্খণ্ডের লোক সেই কালের অন্ধকাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। 
কিন্ত তপরে ইটালী, স্পেন, পোর্টুগেল ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন 
স্ব স্ব দেশভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপখপ্ড প্রস্থকারদিগের যশেতে 
আমোদিত ও জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ইহা কি সুখের চিন্তা? যে 
যদি এই মহাত্মাদিগের ন্যায় আমরা আত্মভাষাকে সুশোভিত করিতে পারি এবং 
তাহাতে যদি সুরচিত গ্রস্থসকল প্রকাশ হয়ঃ তবে আমারদিগের অতি অনুপম আত্ম 
সন্তোষ লব্ধ হইবে, ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্তবেত্তারা আত্মভাষাপ্রেমিক পৃব্বেক্তি জাতিদিগের 
মধ্যে আমারদিগকেও গণ্য করিবেন, এবং পরজাতীয় লোকেরা আমারদিগের সুচারু 
রচিত প্রস্তাবসকল পাঠের নিমিত্তে আমারদিগের ভাষা অধায়ন করিবেন। আমারদিগের 
দেশভাষা যে এমত সুললিত হইবে ইহা সম্যক সম্ভব, কারণ তাহার বর্তমান আকর 
যে রত্বাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সববর্থিপ্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমগ্ডলে 
কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই। 
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অতএব হে স্বদেশস্থ বিজ্ঞ যুবকগণ! আমারদিগের দেশভাষা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে 
পরদেশীয় কোন লোক যাহা বলুক কিন্তু তাহারদিগের সঙ্গী হইয়া তোমারদিগের 
হাস্যাম্পদ হওয়া উচিত নহে। পরন্তত অনেক ইংরাজেরও এই একান্ত মত যে সামানা 
প্রকার বিদ্াাভ্যাস করা যাহারদিগের প্রয়োজন, তাহারদিগের আপন ভাষা শিক্ষাই 
কর্তব্য। কিস্তু আমরা কি ইহাতে তৃপ্ত থাকিব? আমারদিগের উচিত যে সবর্বস্থানের 
সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংশ্রহ করি বেকন্‌ ও লাক্‌, নিউটন ও লাপ্লাস্‌, 
কৃবিমূর ও হম্বোলট্‌ প্রভৃতি সবর্ববিধ তত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্মভাষাতে ভাষিত 
করি, যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদাাসকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা কর: 
যায়। যদিও সবর্ববিবেচনাতে দেশভাষায় বিদ্যাভাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত 
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আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে। যাহারদিগের 
সময় আছে ও উপায় আছে, তাহারদিগের ইংরাজী ভাষা উপাজ্জন করা অতি প্রয়োজনীয় 
ও মহোপকারী হইয়াছে। বরঞ্চ বর্তমান কালে ইউরোপখণ্ড যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যার 
আধার হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভাষাসকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যক্রূপে 
উপার্জিত হইবার নহে; আমারদিগের মূল ভাষা সংস্কৃত এদেশীয় সকল শান্তর ও 
সকল বিদ্যার আধার ও বর্তমান দেশভাষা ও সকলেরও আকরম্বরূপ হইয়াছে; 
এবং আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র, অতএব দেশভাষার পাঠশালা 
ব্যতীত স্থান বিশেষে এমত মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে বিদ্যার্থীরা ইংরাজী, 
ফ্রেঞ্চ ও জন্মণ এবং সংস্কৃত, আরবী ও পারসীক ভাষা সুন্দররূপে অভ্যাস করিতে 
পারে। এ মনোবাঞ্কা পূর্ণ হইবার যত বিলম্ব থাকুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট নিয়মে দেশভাষার 
পাঠশালাসকল স্থাপন করা আশু প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই বৃহৎ 
কার্ধ্য সাধন হইতে পারে? ইহা বলা বাহুল্য যে গবর্ণমেন্টের ইহাতে উৎসাহের 
সহিত সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত কর্তব্য, কারণ প্রজাদিগকে বিদ্যাদান রাজকার্য্ের প্রধান 
অঙ্র হইয়াছে। সাধারণ প্রজারা বিদ্যার আস্বাদন প্রাপ্ত না হইলে অন্যকে বিদ্যা 
বিতরণে কিরূপে তাহারদিগের প্রবৃত্তি হইবে- জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে পিতার মন 
বিশুদ্ধ না হইলে পুত্রের বৃদ্ধি-সংস্কারে তাঁহার কেন যত্বু হইবে? বিশেষতঃ রাজার 
এক আজ্ঞাতে যাহা হইবে, সহশ্র সহশ্র প্রজার যুগবৎ চেষ্টাতেও তাহা সম্পন্ন হওয়া 
দু্কর। রাজা যদি এই নিয়ম বলবৎ রাখেন যে সমস্ত রাজকার্য্য দেশভাষাতে সম্পন্ন 
হইবে, তবে আপনা হইতেই কত লোক আত্মভাষা শিক্ষাতে সযত্ব হয়েন। যদি 
বল গবর্ণমেন্ট এ উপায় আগ্রেই করিয়াছেন আগ্রেই তাঁহার শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের 
কার্ষ্যে দেশভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এবং বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে এক 
শত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহা নিরর্থক হইয়াছে। 
এই উভয় বিষয়েই তাঁহারদিগের যদ্রপ অবহেলা তাহাতে সকলে অনায়াসে মনে 
করিতে পারেন, যে তাহারা কেবল এ বিষয়ে আপনারদিগের অনুৎসাহ গোপন 
করিবার নিমিন্তে এই উভয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় বিচারালয়সকলে 
চেষ্টা করিয়াছেন? তাহারা কি তংপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে সে নিয়ম বলবং 
হইতেছে কি না? এইক্ষণে যে ভাষাতে সেই সকল বিচারালয়ের কার্যা নিববহি 
হয় সে ভাষা বাঙ্গালা নহে, ইংরাজী নহে, হিন্দী নহে, পারসীক নহে, কিন্তু তাহা 
এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাতস্বরূপ হইয়াছে । বিচারালয়ের কোন লিপি এ পর্য্যন্ত শুদ্ধ 
দেখি নাই, যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারাগারের 
লিপি কন্মচারী। ভ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজকার্যের যে এইরূপ বিকৃতি হয়, ইহা 
অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কন্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি 
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ংরাজ গবর্ণমেন্টের যোগ্য নহে। পৃব্বক্তি একশত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? 
তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টের 
লেশমাত্রও যত্বু নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে। 
এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলগুীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যেরূপ 
উৎসাহ, তাহা চিস্তা করিলেই তাঁহারদিগের আস্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়। 
তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্তে প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্বাবধারণ বিষয়ে 
বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্ততির জন্য পৃথক্‌ বিদ্যাগারও স্থাপন 
করিয়াছেনঃ* কিন্তু পৃব্বেক্তি এ একশত বাঙ্গালা পাঠশালার প্রতি তাঁহারদিগের যতর 
কি চিহৃ প্রকাশ হইয়াছে? গ্রন্থ নাই, শিক্ষক নাই, এবং তাহার তত্বাবধারণেরও 
নিয়ম নাই, অথচ তাহার কার্ধা সকল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর 
কি হইতে পারে? একজন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালাসকল 
গবর্ণমেন্টের আপন সন্তান আর বাঙ্গালা পাঠশালাসকল সপত্বী সম্ভান। আত্ম সন্তানের 
ন্যায় সপত্বী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে? অতএব এদেশে দেশভাষা প্রচারের 
জন্য গবর্ণমেন্টের যে চেষ্টা সে কেবল নাম মাত্র। ইংরাজ রাজা যদি এদেশীয় 
প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন__আমারদিগের সবর্বস্বের পরিবর্তে 
যদি কিঞ্িৎ বিদ্যা দান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারতবর্ষের সবর্বস্থানে দেশভাষার 
পাঠশালাসকল সংস্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষা দান করুন। অনুরাগ, উৎসাহ 
ও উদামের সহিত ইহাতে সচৈষ্ট হউন। অনুরাগশূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা 
এককালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। গুরুকার্োর গুরু উপায় আবশ্যক; উপযুক্ত উপায় 
অনুষ্ঠিত হইতে অবশ্য সে কার্য সিদ্ধি হইবেক! ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় 
্রস্থসকল অনুবাদ করা এবং দেশভাষার উপযুক্ত শিক্ষকসকল প্রস্তুত করা এ বিষয়ের 
মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রত্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয় অঙ্গ 
সুসম্পন্ন করুনঃ এবং সমাক্‌ যত্ু পূর্বক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাঁহারা 
দিন দিন কৃতকার্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবেক এবং বঙ্গভাষা 
অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিবাদ আছে; তখন তাহা কার্ধা দ্বারা খণ্ডন হইয়া চতুর্দিকে 
ভ্রানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক। 


বাঙ্গালা পাঠশালা অপেক্ষণ ইংবান্জী পাঠশলাব নিমিত্ডে তহারধিগেক কিদ্ধিৎ হত পুষ্ট হইতেছে, বাস্তবিক 
প্রজাদিগেব বিদ্যানুশীকনের জন] হাঙ্গর ্রীপ চেষ্টা করব্য, তীহাবা তাভাব সমশ্র ভংশের এক অংশও 
করিতেছেন না। 


“ওন্ত্রবোধিনী পত্রিকা? শ্রাবন ১৭৭০ হক পি ৬৪-৭২ 
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্বদেশীয় ভাষানুশীলন 
মেদিনীপুরস্থ বিতর্ক সমাজের বক্তৃতা 

১৮৩৫ শ্রীষ্টাব্দের পৃবের্ব আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা সাধারণ লোককে অন্য 
কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়া প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন জন্য তাঁহাদিগের প্রাচীন 
পরম শ্রদ্ধাস্পদ করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন। তৎকালে তাঁহারা উক্ত ভাষাদ্বয়ের 
অনুশীলনের প্রতি অত্াস্ত উৎসাহ প্রদান করিতেন। এ ভাযাদ্বয়ের ছাত্রগণকে বহু 
মূলা পারিতোষিক ও উচ্চ মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন ও ইউরোপীয় ভাষা হইতে 
উক্ত দুইভাষাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় গ্রচ্থ অনুবাদ জনা অধিক বেতনে অনুবাদক সকল 
নিযুক্ত করিতেন। কৌতুকের বিষয় এই যে এ সকল অনুবাদকের মধ্যে যাঁহাদিগের 
অনুবাদ অস্পষ্ট হইত, তীঁহাদিগের অনুবাদিত পুস্তকের ব্যাখ্যাতা পদে আবার 
তাঁহাদিগকেই বিলক্ষণ বেতনে নিযুক্ত করিতেন। বিশালাকার গ্রন্থ সকল এত অধিক 
মুদ্রিত হইল যে তৎকালের শিক্ষা সমাজের দীর্ঘ পুস্তকাগারে সে সকল রাখিবার 
স্থানের অভাব হইয়া উঠিল) ও বৃহৎ বৃহৎ দারু নির্মিত পুস্তকাধার সকল গ্রন্থ ভারে 
প্রপীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু এত যত্বু ও এত ব্যয়ে অল্পই ফলোদয় হইল। ইউরোপীয় 
উদ্রেক হইল না; তদ্দ্বারা মনের দীনতা ও কুসংস্কার দূরীকৃত না হইয়া বরং বদ্ধমূলই 
হইতে লাগিল। আরবী ও সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী ভাষার প্রতি লোকের 
আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; উক্ত ভাষাদ্বয় প্রণীত পুস্তকাপেক্ষা ইংরাজী' 
ভাষার পুস্তক সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বিক্রীত হইতে লাগিল ; বালকদিগকে ইংলম্তীয় 
কতিপয় ধনাঢ্য হিন্দু মহাশয়দিগের ব্যয়ে ও যত্বে সংস্থাপিত হইল। এমত সময়ে 
মহাত্মা লার্ড উইলিয়ম্‌ বেনটিন্ক সাহেব যাহার ন্যায় পারগ ও ধর্মশীল গবর্ণর্‌ 
জেনরেল্‌ এতদ্দেশে কখন আমগন করেন নাই, ও যাঁহার নিকট বিবিধ মহোপকার 
জন্য এই দেশ অঙোয কৃতজ্ঞতা খণে বদ্ধ আছে তিনি ১৮৩৫ শ্বীষ্টাব্দের ৭ই 
মার্চ দিবসীয় রাজ বিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার করিলেন, যে সাধারণ শিক্ষা 
কর্ম্ম তদাবধি ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হইবেক, এবং পূর্র্বে যে অর্থ আরবী ও 
ংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইতেছিল, তাহা কেবল ইংরাজী ভাষা শিক্ষা 
প্রদানে ব্যয় হইবেক, এবং যে সকল সংস্কৃত ও আরবী বিদ্যালয় লোক সমীপে 
অত্যন্ত আদৃূতঃ সেই সকল বিদ্যালয় ব্যতীত এ প্রকার অন্য সকল বিদ্যালয় ক্রমে 
ক্রমে রহিত করিয়া দেওয়া যাইবেক। লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক্ক সাহেবের উত্ত বিজ্ঞাপনী 
এদেশের সম্বন্ধে অতান্ত উপকারিনী হইয়াছে বলিতে হইবেক কিন্তু তাহার দোষ 
এই যে তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা প্রদানের কথা কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। এই 
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সময়াবধি ইংরাজী ভাষার প্রতি লোকদিগের আদর উত্তরোস্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল) 
অনেক স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল সাধারণ লোকে ইংরাজী শিক্ষা 
করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল ; এমন বোধ হইতে লাগিল যে 
দেশীয় ভাষা বা একেবারে উৎসেদ দশা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালের 
গবর্ণর জেনরেল শ্রীযুক্ত লার্ড অকলেগ্ু সাহেব সাধারণ শিক্ষাকার্য্য সম্বস্থীয় স্বকীয় 
অভিপ্রায়ে প্রতিপাদক পত্রে ব্যক্ত করেন যে যদবধি বাঙ্গালা ভাষাতে বালকদিগের 
শিক্ষোপযোগী উত্তম উত্তম পুস্তক সকল প্রস্তুত না হইবেক তদবধি কেবল ইংরাজী 
ভাষাতে শিক্ষাকর্্ম সম্পাদিত হইতে থাকিবেক। যখন এ সকল পুস্তক প্রস্তুত হইবে, 
তখন জেলা ইন্কুলে আর ইংরাজীতে শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গালাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক। 
১৮৪৩ শ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম প্রদেশোজ্জবলকর ও তওপ্রদেশের শাসনকন্তা শ্রীযুক্ত টমাসন্‌ 
সাহেব দেশের প্রচলিত ভাষাতে অল্প বায়ে অল্প সময়ে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ লোকে 
স্থাপন পুবর্বক, এ দেশের প্রচুর হিত সাধনের উপায় করেন। মহানুভব টমাসন্‌ 
সাহেবের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষা প্রণালী এত দিবস পরে বঙ্গদেশে পরিগৃহীত 
হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের যত্তব দ্বারা এতদেশে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে 
নৃতন বাঙ্গালা পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে এ প্রকার বাঙ্গালা 
পাঠশালা স্থাপিত হইবার সূচনা হইতেছে, এতদ্দেশীয় গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালা 
সকলেরও উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা হইতেছে এবং এই সমস্ত পাঠশালার তত্বাবধারণ 
জন্য উপযুক্ত পরিদর্শক সকল নিযুক্ত হইয়াছে। এত দিবস পরে এতদেশে দেশীয় 
প্রচলিত ভাষার দ্বারা সাধারণ জনগণকে বিদ্যাভাস করাইবার অনুষ্ঠান হইতেছে। 
কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে ইহার পূৃবের্ব রাজপুরুষেরা বাঙ্গালা 
ভাষার অনুশীলন বিষয়ে যে কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই এমত নহে। গবর্ণর 
জেনরেল্‌ হারডিপ্র সাহেব ১০১ পাঠশালা এতদ্েশে স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার 
মধ্যে অনেক পাঠশালা উপযুক্ত তন্বাবধারণ অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভঙ্গ দশা 
প্রাপ্ত হইয়াছে। গত শিক্ষা সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত কেমিরণ সাহেব রাজকীয় 
ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রতি উক্ত আপন বক্তৃতাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
করিতেছে; ইংরাজী ভাষার গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষাতে অনুবাদ করিয়া স্বদেশস্থ 
লোকের অশেষ হিত সাধন করিতে পার।”” ডিপুটি গবর্ণর শ্রীযুক্ত মেডক্‌ সাহেব 
হুগলি কালেজের 'সাম্বংসরিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন 
তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনের আবশ্যকতা বর্ণন করিয়াছিলেন। বীটন্‌ সাহেব 
যিনি কেমিরণ সাহেবের পর শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন, তিনি ১৮৩৯ শ্রীষ্টাব্দে 
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কৃষ্ণনগরস্থ কালেজের সাম্বংসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন 
তাহাতে বাক্ত করিয়াছেন, “কলিকাতার যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজী ভাষার গদা 
সবর্ধদাই কহি যে বঙ্গভাষা শিক্ষা করাই তোমাদিগের যশঃ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। 
তাহাদিগের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছি যে, 
যদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা 
পরিত্যাগ কর। যদি তোমাদিগের গ্রন্থৃকর্তা হইবার অনুরাগ ও তদুপযোগী ক্ষমতা 
প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে স্থায়িতর কীর্তিলাভ করিতে পারিবে । যাহারা প্রথমে এই 
পথাবলম্থী হইয়া কৃতকার্ধ্য হইবেন তাহাদিগের নিমিত্ব বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে ।*ঃ 

যাহা হউক এত দিবস পরে বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা সাধারণ জনগণকে শিক্ষা প্রদান 
করিবার উপায় হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। পরিবারের ভরণপোষণের 
উপায়ের জন্য সাধারণ লোকদিগকে শীঘ্ব শীঘ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয় অতএব 
তাহাদিগের সম্বন্ধে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান আবশ্যক, যে হেতুক লোকে কোন 
নির্দিষ্ট কালের মধ্যে জাতীয় ভাষার আশ্রয় দ্বারা যত বিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম 
হয় তত পরভাষার আশ্রয় দ্বারা শিক্ষা করিতে কখনই সক্ষম হয় না। অধিকন্ত 
বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রদান যত অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হয় তদ্রপ ইংরাজীতে শিক্ষা 
প্রদান হয় না। ইংরাজী ভাষার ইংরেজ শিক্ষকদিগের অত্যন্ত দূর দেশ হইতে এখানে 
আসিতে হয় এবং এঁ ভাষার এতদেশজাত শিক্ষকদিগের পঠদ্দশাকালীন অনেক পরিশ্রমে 
দীর্ঘকালে এ ভাগ আয়ত্ত করিতে হয় এই সকল কারণ বশতঃ ইংরাজী শিক্ষক 
অল্প বেতনে দুর্লভিনীয়ঃ অতএব সকল দিক বিবেচনা করিলে সাধারণ লোককে 
ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবেক। শিক্ষা প্রদান দ্বারা পল্লিগ্রামস্থ লোকের কত মহোপকার 
সাধন হইবেক তাহা বর্ণনাতীত। বিবেচনা করিয়া দেখুন এক্ষণে পল্লিগ্রামে কত আচার, 
কত দৌরাজআ্মা, কত প্রবঞ্চনা, কত শঠতাচরণ, ও কত পরম্পর অবিশ্বাস প্রবল 
রহিয়াছে! পল্লিগ্রামস্থ লোকেরা বিদ্যা অভ্যাস করিলে তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার 
তিরোহিত হইয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাহাদিগের মনোযোগ 
হইবেক, তাহাদিগের দুক্ষর্ম্ে প্রবৃত্তি হ্রাস হইবে, তাহারা রাজ প্রদত্ত ব্বগীয় ক্ষমতা 
সকল বিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগের যথার্থ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে এক্ষণাপেক্ষা 
অধিক ক্ষমতা ]বান্‌ হইবে ও তূম্বামী ও রাজকনম্মরচারিদিগের দ্বারা তাহাদিগের পীড়িত 
ও প্রবঞ্থিত হইবার সম্ভবনা অনেক পরিমাণে দূরীড়ত হইবে। পরস্থ তাহারা জ্ঞাত 
হইবে যে কেবল ভূমিকর্ণ ও বাণিজ্য করিবার জনা মনুষ্য এখানে জন্মগ্রহণ করে 
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নাই, মনুষ্ের বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্প্রবৃত্তি আছে যাহার মার্জন ও উন্নতির প্রতি তীহার 
সুখ অনেক অংশে নির্ভর করে।' 

বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনের যে সকল উপকার বলা হইল সে সকল উপকার 
সকল লোকের বোধসুলভ কিন্তু তাচ্দারা আর এক মহোপকার সাধন হইবেক, তাহা 
এরূপ বোধসুলভ নহেঃ অতএব তাহা বাহুল্য রূপে প্রতিপাদন করিতে প্রবন্ত হইতেছি। 
বাঙ্গালা ভাষরে অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইবেক সেই ভাষা যত উন্নত ও পরিমার্জিত 
হইবেতই উত্তমোত্বম কাব্যকার বঙ্গদেশে উদয় হইবেক। অন্যুন আট বংসর হইল 
আমি মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বংসরিক সভাতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম 
তাহাতে আমি অনেক উদাহরণের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে যদবধি কোন দেশে 
বিদেশীয় ভাষার চালনা প্রবল থাকে তদবধি সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাবাকার উদয় 
হয়েন না আর সেই দেশে জাতীয় ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই 
প্রসিদ্ধ কাব্কার সকল উদয় হইতে থাকেন। সে বক্তৃতা অতি দীর্ঘ অতএব সময়াভাব 
প্রযুক্ত তাহার সমুদয় এক্ষণে পাঠ করা হইতে পারে নাঃ এই জন্য এ স্থলে তাহারা 
সারম্য সঙ্কলন করিয়া বলিতেছি। 

“দেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল হইলে প্রসিদ্ধ কাবাকার সেই দেশে এই দুই 
প্রকার বশতঃ উদয় হয়; প্রথম কারণ, মাতৃ ভাষা দুগ্ধের ন্যায়; মাতৃ দুগ্ধ যেরূপ 
বালকের তৃপ্তিজনক ও তদ্দ্ারা তাহার যেরূপ বলাধান হয়, পশু দুগ্ধ সেরূপ নহে, 
তেমনি মাতৃ ভাষার প্রেমার্র আশ্রয়ে মনের ভাব সকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত 
যেমন ব্যক্ত হইতে পারে, তেমন অন্য কোন ভাষার আশ্রয়ে হইতে পারে না। 
বিদেশীয় ভাষাতে কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পারগ হউন না কেন, তথাপি জাতীয় ভাষাতে 
তদ্রুপ পারগতা উপার্জন করা অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসসাধ্য, তাহা থাকিলে সেই 
আত্মভাষাতে কাব্ারচনা' পরভাষাতে কাব্য রচনা অপেক্ষা অনেক সহজ বোধ হইবে 
তাহার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কারণ কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা অতান্ত 
প্রবল হইলেও, যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া অতি দীর্ঘ 
কাল পর্যান্ত অতান্ত যত্বের সহিত সেই ভাষার আলোচনা করেন, কেবল তাঁহারাই 
অনেক পরিমাণে সেই ভাষার নিগুঢ় প্রকৃতি ও তাহার প্রত্যেক শব ও কাব্যাংশও 


* শেষ কয়েক পংক্তিতে যে ভাব বাক্ত আছে তদনুযায়ী ভাব বঙ্গদেশ-হিতৈষী পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত 


হজসন্‌ পরে সাহেব কোন জেলাস্কুলের সাম্বংসরিক পারিতোধিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তা করিয়াছিলেন 
তাহাতে বাক্ত করিয়াছিলেন। 
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প্রয়োগ কোন বিশেষ অর্থবোধক ও কোন স্থলে ব্যবহারযোগা তাহা অবগত হইয়া 
সেই ভাষাতে প্রস্তাব রচনায় পটু হইতে পারেন, আর অবশিষ্ট লোকে সেই ভাষানুশীলনে 
তত ব্যয় স্বীকার ও তত যত্ব ও মনোযোগ প্রদান করিতে পারে না সুতরাং সে 
ডাষাতে তাহাদিগের সেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে না, অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে দেশে 
বিদেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল, সেই দেশে সেই বিদেশীয় ভাষাতে বিশেষ বুৎপন্ন 
লোক অল্প সংখ্যক ও তাহাতে অল্প ব্যুৎংপন্ন লোক বহু সংখ্যক; অল্প সংখাক 
লোক অপেক্ষা বু সংখ্যক লোকের মধো লোক সংখ্যানুসারে স্বাভাবিক কবিত্ত 
শক্তি সম্পন্ন বাক্তি থাকিবার অধিক সম্ভাবনা কিন্তু উক্ত বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ 
ব্যুৎপত্তি অভাবে ও স্বদেশীয় ভাষার অসম্পূর্ণ অবস্থা হেতুও তীহাদিগের সেই শক্তি 
স্ফুর্তি পায় না। এই দুই কারণবশতঃ ইহা কখন দৃষ্ট হয় নাই, যে যে ভাষা আমরা 
ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার আবশ্যক হয় নাই, সেই আত্মভাষা ব্যতীত আর কোন 
প্রসিদ্ধ কাবাকার রূপে বিখ্যাত হইতে পারে নাই। বর্জিল ও অবিড্‌* হোরেস ও 
সিসিরো, লুক্রিশস্‌ ও কেটলস্‌, লিবি ও টেস্সিটস্‌ সকলেই ইটালি দেশ জাত। যে 
পর্যাস্ত ইয়ুরোপ খণ্ডে ইটালি, ফ্রান্দপ ও স্পেইন নামক দেশ সকলেতে লাটিন ভাষার 
অনুশীলন অত্যান্ত প্রবল ছিল সে পর্যন্ত এ সকল দেশে কোন বিখ্যাত কাব্যকার 
উদয় হয়েন নাই, তৎপরে যখন এ সকল দেশের মধো প্রতোক দেশে তন্বদেদেশীয় 
প্রচলিত ভাষার অনুশীলন প্রবল হইয়া উঠিল তখন ডেন্টি ও টেসো, কর্ণিল্‌ ও 
রেসিন্‌ঃ কেলডিরোন্‌ ও লোপ্ডি বেগা ইত্যাদি চিত্তের উন্নতিকর ও বিনোদকর 
কবিশ্রেষ্ট সকল উদয় হইতে লাগিলেন । যদবধি ইংলগু দেশে নবমেন ফ্রেঞ্চ ভাষা 
কিম্বা জম্ট্ণি দেশে ফ্রেঞ্চ ভাষার অনুশীলন প্রবল চিল তদবধি কোন সুপ্রসিদ্ধ 
কাবাকার এ সকল দেশে উদয় হয নাই, তৎপরে এ দেশছ্বয়ে প্রচলিত ভাষার 
আলোচনা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন প্রকাণ্ড মানসিক বীর্যাবান সেকৃসপিয়র 
ও মিল্টন্ঃ গোয়েখি ও সিলর, ক্লুপষ্টক ও ক্রিনিগ্রাথ্‌ আপনাদিগের নিজ নিজ 
প্রকাশিত কাব্য দ্বারা মর্ত্য লোককে চমতকৃত করিতে লাগিলেন। আসিয়া খণ্ডে দেখুন 
প্রসিদ্ধ কাব্কার উদয় হয়েন নাই, তৎপরে যখন দেশীয় ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল তখন ফেরদোসি দ্বারা ইরাণের প্রাচীন রাজাদিগের বৃতাস্ত পরিত 
ধীররসের প্রধান প্রধান কাবা মধো পরিগণিত “সাহনামা নামক মহাকাবা বিরচিত 
ন্ট 


হইলেনঃ তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকর পরম রমণীয়, স্থানে স্থানে পরমার্থ রসপূর্ণ 
গাধাবলি প্রচার করিলেন ও জেলালউদ্দীন রুমি বিবিধ প্রসঙ্গ গর্ভ “মস্নবি' নামক 
পরমোতকৃষ্ট আশ্চর্য্য কাবা প্রকাশ করিলেন। দৃষ্ট হইতেছে যে কোন দেশে পরকীয় 
ভাষার অনুশীলনের প্রবলতার সময়ে যে কিছু হৃদয় স্ফুর্ত্য প্রকৃত কবিতা প্রচারিত 
হয়ঃ তাহা বিদেশীয় ভাষায় না হইয়া দেশীয় অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত প্রচলিত ভাষাতেই 
হইয়া থাকে। যখন ফ্রাঙ্গ ও জর্ম্মণি দেশে লা্টিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল 
ছিল তখন অমৃতভাষিণী হৃদয় স্ফৃর্ত্য কবিতা পরকীয় ভাষার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ সহৃদয়তা 
শূন্য কবিদিগের মানস ক্ষেত্র পরিত্যাগ পুর্বক ট্রাবাডর ও মিনিসিঙ্গর নামক দরিদ্র 
পরিব্রাজক গাথকদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া সারল্য সুধাসিক্ত বাক দ্বারা প্রকৃতির 
অকপট পুত্র ইতর লোকদিগের মনোমোহন করিয়াছিলেন। আমাদিগের এই বঙ্গভূমিতে 
এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবাদিগের মধো যাঁহারা ইৎরাজী ভাষাতে প্রসিদ্ধ 
কাব্াকার রূপে গণ্য হইবার অভিলাষ করেন, তীহাদিগের ভ্রান্তির আর সীমা নাইি। 
তাহারা যাহা কখন হয় নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা সাধন করিতে যত্ুবান হইয়াছেন ! 
বিপুল কীর্তিমান মহারাজ ফ্রেডরীকের দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের স্মরণ করা উচিত। এ যশশ্বী 
ভূপতি বালাকালাবধি ফ্রেঞ্চ ভাষা অধ্যয়ন করিয়া এ ভাষাতে অতান্ত ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, 
ফ্রান্স দেশীয় লোকদিগের সহিত বাক্যালাপে দিবাভাগের অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন, 
নিজে এ ভাষায় ক্ষমতাসূচক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তথাচ তাঁহার প্রকাশিত 
গ্স্থেতে এ ভাষার প্রকৃতি বিরুদ্ধ প্রয়োগ ধৃত করিয়া সূক্ষ্ম কাব্য বিবেক শক্তি সম্পন্ন 
নামক ফ্রা্গ দেশীয় মহাপগ্ডিতের নিকট যখন তিনি আপনার রচিত প্রস্তাব সকল 
সংশোধন জ্রন্য প্রেরণ করিতেন তখন বলটেয়ার কহিতেন “রাজা কত গুলিন 
মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।” এ সকল যুবকেরা 
যদ্যপি এই কথা বলেন যে বাঙ্গালা ভাষা অতি অসম্পন্ন হীন ভাষা তাহাতে গ্রন্থ 
রচনা করা দুঃসাধ্য কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে সিসিরোর সময়ের 
লাটিন ভাষার ন্যায় কিস্বা লেসিঙ্গের সময়ের জম্ত্মণ ভাষার ন্যায় কি আমাদিগের 
বাঙ্গালা ভাষা অসম্পন্ন ? আপনাদিগের নিজ নিজ দেশীয় ভাষা উন্নত করিয়া এ 
দুই মহাত্মা কি পর্যস্তা না যশস্বী হইয়াছেন, যদ্যপি আমাদিগের আত্মভাষার উন্নতি 
সাধনে আমরা যত্ুবান হই তবে এরাপ যশস্বী আমরাও হইতে পারি। আহা! বাঙ্গালা 
ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি উল্লিখিত যুবকদিগের হৃদয়ে কি কিছুমাত্র কারুণা 
রসের সঞ্চার হয় না? তীহারা কেমন হাদয় ধারণ করেন তাহা তাঁহারাই জানেন। 
স্বদেশীয় ভাষার প্রতি ইংরাজদিগের শ্রদ্ধা দেখিলে আমারদিগকে আশ্চর্য্য হইতে 
হয়। সদি নামক ইংবন্জ গ্রস্থকর্তা ব্যক্ত করিয়াছেন ““যে স্থলে এক প্রকৃত ইংরাজী 
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কথার দ্বারা মনের ভাব বাক্ত হইতে পারে সে স্থলে যে বাক্তি ফ্রেঞ্চ ভাষা অথবা 
জম্মন ভাষোস্তব কথা ব্যবহার করে, তাহাকে আত্মভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য 
রজ্জু বদ্ধ করিয়া হত্যা করা উচিত।”' উল্লিখিত গ্রস্থকত্তার এই উক্তি অতিশয় কটু 
ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু আত্মভাষার প্রতি ইংরাজদিগের যতদূর প্রেম 
তাহা তাহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজদিগের গুণ সকল অনুকরণ 
না করিয়া দোষ অনুকরণ করিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। স্বদেশ ও স্বদেশীয় পদার্থ 
প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রেম আমরা অনুকরণ করি না। প্রত্যেক ব্যক্তির. সম্বন্ধে 
পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান সববাপেক্ষা মনোহর। ধ্রুব 
চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে; সেই স্থান তাঁহার স্বদেশ। সেই স্থানের 
সহিত তাঁহার বালসখিত্ব ; সেই স্থান তাঁহার প্রাণপ্রিয়জনদিগের আবাস। সেই প্রিয় 
মনোহর স্বদেশ নিরুবর্বরা ও প্রমোদজনক দৃশ্যশূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ, 
এমন কি কাশ্মীরের নির্মল হৃদ ও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের সুচারু গোলাব 
পুষ্পের উপবন ও নেপেল্স সমিহিত জলের ও তটের নয়ন বিমুগ্ধকর শোভায় 
হাস্যমান বিখ্যাত অখাত পর্য্যতস্ত তাহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। 
এমন স্বদেশের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে? 
যথার্থ বলিতে কি হোমর্‌, প্লেটো ও সফোক্লিস্‌ রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরস 
পানের প্রভূত সুখ সম্ভোগ করি কিম্বা চরিত্র বর্ণনা নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক 
সেকৃসপিয়রের অমৃত ধর্ম প্রাপ্ত নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হই 
কিস্বা অদ্ভুত সুকল্পনা শক্তি সম্পন্ন গোয়েখি ও সিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে 
মগ্ন হই তথাপি এক আশা অসম্পূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ঞা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা 
স্বদেশকে জগজ্জন পৃজ্য বিশাল খ্যাতি গ্রস্থকারদিগের যশঃস্ৌরভ ছানা প্রফুল্ল দেখিবার 
আশা, সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃত ধারা পান করিবার তৃষ্ণা। 
হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে? সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত 
করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষায় রচিত 
কাব্যের যশঃস্ৌরতে আকৃষ্ট হইয়া অন্য দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধায়ন করিবে ।” 

পৃবেবাক্ত বাকা সকল যে বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত হইল, তাহা অন্যন আট বংসর 
পৃবের্ব রচিত হয়। ইহা অবশ্য আনন্দের বিষয় বলিতে হইবেক যে সেই আট বংসরের 
মধ্যে আত্মভাষার প্রতি ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মনোযোগ বৃদ্ধি হইয়াছে; 
এমন কি যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপে কথোপকথন করিতে পারিতেন না, 
তাঁহারা পর্যাস্ত আত্মভাষাতে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ব্বদেশীয় লোকের উপকার সাধন 
ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সেই আট বৎসরের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে অনেক নূতন 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের সংখ্যা অনেক 


২৭২. 


বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশীয় ভাষা পৃববাপেক্ষা সম্পন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। হে স্বদেশীয় 
ভাষা ! এত দিবস পরে তোমার সৌভাগোর উষার চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে, ব্বদেশপ্রেমী 
ব্যক্তিরা আশাপূর্ণ অন্তঃকরণে সেই সকল চিহ্‌ নিরীক্ষণ করিতেছেন। গৃহের এক 
দেশে সংস্থিত অনাদৃত জননীর ন্যায় তোমার অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা তোমাকে পৃবের্ব অবজ্ঞা 
করিত? এক্ষণে তোমার প্রধান প্রধান সন্তানেরা বত্ের সহিত তোমার শুশ্রষা করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে। পরম বরণীয়া আর্ধ্যা সংস্কৃত ভাষার অনুত্রমা কন্যা যে তুমি তোমাকে 
পূবের্ব কে চিনিত? তোমাতে যে এত প্রভা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা পৃবের্ব কে বুঝিতে 
পারিয়াছিল? স্বদেশীয় ভাষার প্রতি এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের 
মনোযোগ বর্ধমান দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হইতেছে। তাঁহারা যদ্যপি নিদ্রায় কাল 
যাপন করিবেন তবে আর কাহার দ্বারা ভারতবর্ষের উপকার সাধন হইবে? তীহাদিগের 
মধ্যে যাঁহার যে বিষয় রচনাতে শ্বাভাবিক বিশেষ ক্ষমতা আছে এমন অনুভব করিবেন, 
তাঁহার সেই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা উচিত। কেহ বলিয়া থাকেন যে ধর্ম বিষয়ক 
পুস্তক স্বদেশীয় লোকের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী' হইবে অতএব তদ্িষয়ে গ্রন্থ রচনা 
সব্বা্রে কর্তবা, কেহ বলেন যন্ত্র সন্বস্কীয় গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কেহ বলেন 
ইতিহাস গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, €কহ বলেন কৃষি কার্ধ্য ও সম্পত্তি বিদ্যাবিষয়ক 
প্রস্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু যেমন কৃষিবৃত্তি, বাণিজ্যবৃত্তি, শিল্পবৃত্তি, প্রাড়ুবিবাক 
বৃত্তিঃ ধর্ম্মোপদেশ বৃত্তি ইত্যাদি প্রত্যেক বৃত্তির পক্ষের লোকেরা সেই বৃত্তিকে সববাপেক্ষা 
প্রকার উত্তম বিষয়ে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা স্বদেশের পক্ষে উপকারী হইবে। ১০1১২ 
বৎসর পৃবের্ব বাঙ্গালা ভাষাতে বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাব রচনা করা যেরূপ কঠিন বোধ 
হইত এক্ষণে সেরূপ কঠিন বোধ হয় না। এই পরমোপকার জন্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বারচন্্র বিদ্যাসাগরের নিকট ও শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র ইত্যাদি কতকগুলি সস্থিদ্যাশালী স্বদেশহিতৈষী মহাশয়দিগের নিকট এই দেশ 
কৃতজ্ঞতা খণে বদ্ধ আছে। এস্থলে আর এক জন মহাশয় ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু 
না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; তীহার এমনি ভদ্রতা ও অমায়িক স্বভাব যে 
এস্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ করিলে তিনি বিশেষ কুষ্ঠিত হইবেন এই প্রযুক্ত তাহা 
হইতে ক্ষান্ত রহিলাম কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ গ্রস্থৃকত্তা তাঁহার 
নিকট বাঙ্গালা ভাষায় প্রস্তাব রচনা প্রণালী বিষয়ে উপদেশ জন্য কত উপকৃত আছেন 
ও তিনি অনেক অর্থ ব্যয় ও যত দ্বারা আর এক মহৎ অভিপ্রায় সাধনের অনুষঙ্গাধীন 
বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনে কত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন তাহা তিনি অবশ্য 
স্বীকার করিবেন। এই সকল মহাশয়দিগের যত্বু ও পরিশ্রম দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা পৃববাপেক্ষা 
উন্নত হইয়াছে ও পুবের্ব তাহাতে বিবিধ বিষয়ে রচনা করা যেরূপ সুকঠিন বোধ 
হইত এক্ষণে তদ্রুপ হয় না। ইহা যথার্থ বটে যে পুরর্বকালের কবিকঙ্কণ, ভারতনন্দ্র 


নি.র.স.-১৮ ২৭৩ 


প্রড়ৃতি ও বর্তমানকালের শ্রীবুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত প্রভৃতি কবিদিগের বিরচিত 
কবিতা ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় স্বকপোল রচিত প্রবন্ধ সকল অদ্যাপি প্রকাশিত হয় 
নাই, ফেবল অনুবাদ ও ইংরাজী হইতে পরিশৃহীত ভাবগর্ প্রস্থ সকল প্রকাশিত 
হইতেছে কিন্ত এ প্রকার অনেক দেশে প্রথমে হইয়াছিল, তৎপরে ভাষা উন্নত ও 
সুসম্পন্ন হইলে বিবিধ বিষয়ে স্বকপোল রচিত গ্রন্থ সফল প্রকাশিত হইয়াছিল ; সেইরূপ 
এই দেশেও হইবেক। চতুর্দিকে শুত চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে। যেমন কোন বাক্তি 
প্রদেশে তাহাকে উদ্ভীর়মান হইতে দর্শন করিব এই আশাতে পুলকিত হয়, তেমনি 
স্বদেশীয় লোকের গ্রন্থ রচনা শক্তি উৎকর্ষ রাপ আকাশে ক্রমশ উদ্কে উড্ডীয়মান 
হইয়া সমীচীনতা রাপ সূর্যের সহিত অসন্ভুচিত নয়নে সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইবে 
এই প্রত্যাশাতে চিত্ত অত্যন্ত উল্লসিত হইতেছে! ইউরোপয়ী জান ও সংস্কাতোস্তব 
নানা মরা বরাতে হনাটারানির জান রান না 
ইহা চিন্তা করিয়া মন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছে! 
“তন্বাবোহিনী পত্রিকা” জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৮ শক, পৃ ২৩-৩০, 


দ্বদেশীয় ভাষানুশীলন 


জাতীয় সাহিতোর উন্নতির প্রতি জাতীয় উন্নতি বিলক্ষণ নির্ভর করে। জাতীয় সাহিতোর 
উন্নতি সাধন আবার জাতীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতীত কখনই সম্পাদিত হইতে পারে 
না। স্বদেশীয় ভাষানুশীলন সম্বন্ধে আমরা অনেক দিন হইল এই পত্রিকায় উল্লিখিত 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন আমাদিগের লেখা দ্বারা কিঞিৎ উপকারও 
সাধিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা. ভাষার প্রতি যাঁহাদিগের অনাদর ছিল, এ প্রস্তাব প্রকাশ 
করিবার পর তাহার প্রতি. তাঁহাদিগের অনুরাগ বর্ধিত হইতে দেখা শিয়াছিল। বঙ্গতাষার 
বর্তমান উন্নতি অনেক পরিমাণে সেই অনুরাগ বর্থানের ফল। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিতোর 
বে প্রকার উন্নতি আমরা প্রত্যাশা করি তাহা এখনও হইয়া উঠে নাই। এখনও 
রেবল বাঙ্গালীর পাঠের নিমিত্ত ইংরাজীতে প্রবন্ধ লেখা বিশেষতঃ কেবল বাঙ্গালীর 
সভাতে ইংরাজীতে ব়তা করার প্রতি লোকের বিলক্ষণ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এখনও 
আমরা দেখিতেছি যে, আমাদিগের সেই পূবর্কার কথা অনেক পরিমাণে খাটে, 
অতএব আমরা শ্বদেশস্থ লোকের পুনঃল্মরশার্থ আমাদিগের পৃবের্২র কথা এখানে 
উদ্ধৃত করিতেছি। কাব্যকার সম্বদ্ধে আমরা ইহাতে যাহা বলিয়াছি বক্তা সন্বদ্ধেও 

' তাহা খাটে। - 
“বহি কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা প্রবল থাকে সে দেশে কোন 
প্রসিদ্ধ ফাব্যকার উদিত হয়েন না, আর সেই দেশে জাতীয় তাষার অনুশীলন হত 
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বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই প্রসিদ্ধ কাব্যকার সকল উদিত হইতে থাকেন। দেশীয় 
ভাষার অনুশীলন প্রবল হইলে প্রসিদ্ধ কাব্যকার সেই দেশে এই দুই কারণ রশত 
উদদিত হয়। প্রথম কাযণ মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ের ন্যায়; মাতৃদুগ্ধ যেরাপ বালকের তৃপ্তিজনক 
ও তদ্দায়া তাহার যেরাপ বলাধান হয়, পশুধদুক্ধে সেরাপ হয় না, তেমনি মাতৃভাষার 
প্রেমার্্ত আশ্রয়ে মনের ভার মকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত যেমন ব্যক্ত হইতে 
পারে, তেমন অন্য কোন ভাষার আশ্রয়ে হইতে পারে না। বিদেশীয় ভাষাতে কোন 
ব্যক্তি অত্যন্ত পারগ হউন না কেন, তথাপি.জাতীয় ভাষাতে তদ্ৰাপ পারগতা উপার্জন 
করা অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসসাধ্য, সেই পারগতা থাকিলে আত্মভাষাতে ক্ষাব্যরচনা 
পরতাষাতে কাবারচনা অপেক্ষা অনেক সহজ বোধ হয় তাহার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় 
কারণ, কোন দেশে বিদেশীর ভাষার ঢালনা অত্যন্ত প্রবল হইলে, যে অল্পসংখাক 
বাক্তি অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া অতি দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত অত্যন্ত বত্ের সহিত সেই 
ভাষার আলোচনা করেন, কেবল তাঁহারাই অনেক পরিমাণে সেই ভাষার নিণুঢ় 
প্রকৃতি ও তাহার প্রতৌক শব্দ, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক প্রয়োগ কোন্‌ বিশেষ 
অর্থবোধক ও কোন্‌ স্থলে ব্যবহায়বোগ্য তাহা অবগত হইয়া সেই ভাষাতে প্রস্তাব 
রচনায় পটু হইতে পারেন, আর অবশিষ্ট লোক সেই ভাষানুশীলনে তত ব্যায় স্বীকার 
ও তত যত্ধ ও মনোযোগ প্রদান করিতে পারে না, সুতরাং সেই ভাষাতে তাহাদিগের 
সেরাপ অভিজ্ঞতা জন্মে না। অতএব 'দৃষ্ট হইতেছে বে যে দেশে বিদেশীয় 'তাবার 
অনুশীলন প্রবল, সেই দেশে সেই বিদেশীক্ন ভাষাতে বিশেষ ব্যৎপল্প লোক অল্লসংখ্যক 
লোকের. মধ্যে সংখ্যানুসারে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি থাকিবার অধিক 
সম্ভাবনা, কিন্তু উল্ত বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি-অভাবে ও ন্বদেশীয়. ভাষার 
অসম্পূর্ণ অহস্থা হেতু তাঁহাদিগের সেই শি স্মৃর্তি পায় না। এই দুই.কারণ বশত 
ইহা, কখন দৃষ্ট হয় নাই, যে, যে ভাষা আম্‌রা কখন শিক্ষ্য করিয়াছি তাহা আমাদিগের 
স্মরগ হয় না, যাহা শিখিবার জ্বন্য তাহার ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার আবশ্যক হয় 
লিধিতে সমর্থ হই়াছেন। দেখ, রোমানের পৃথিবীর অনেক অনেক দেশ জয় করিয়াছিল 
কিন্তু ইটালী দেশ, যাহার প্রচলিত ভাষা তখন রোমান অর্থাৎ লাটিন ভাষা ছিল, 
সেই দেশের লোক ব্যতীত অন্য দেশের লোক এ ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকাররূপে 
বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। বঙ্ছিলি ও অবিড+ হ্ো্রস ও সিসিরো, লুক্রিষস্‌ 
ও কেটলস্‌ সকলেই ইটালীদেশজাত। বে পর্য্যন্ত ইউরোপখণু ইটালী, ফাল ও 
স্পেন 'নামক দেশ সকলে লাটিন তাষার্‌ অনুশীলন ভত্যন্ত প্রবল ছিল সে পর্যন্ত 
& সকল দেশে কোন বিখ্যাত কাব্যকার উদিত হয়েন নাই, তৎপরের যখন এ 
উঠিল তখন দাত্তে ও ট্যাঙ্গো, বর্ণিল ও রেসীন, কেলডিরোঁ ও লোপতিবেগা ইত্যাদি 
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চিত্তের উন্নতিকর ও বিনোদকর কবিশ্রেষ্ঠ সকল উদিত হইতে লাগিলেন। যদবধি 
ইংলগু দেশে শিখলেন শ্রেষ্ট ভাষা কিস্বা জরমেনি দেশে ফ্রেঞ্চ ভাষার অনুশীলন 
প্রবল ছিল তদবধি কোন সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার এ সকল দেশে উদিত হয়েন নাই, 
তৎপরে এ দেশদ্বয়ে প্রচলিত ভাষার আলোচনা যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, 
তখন প্রকাণ্ড মানসিক বীর্ধ্যবান শেক্সপিয়র ও মিল্টন, গে্টা ও শিলর, ব্লুপষ্টক 
ও ফিলিগ্রাথ আপনাদিগের নিজ নিজ প্রকাশিত কাব্য দ্বারা মর্ত্যলোককে চমতকৃত 
করিতে লাগিলেন। এসিয়া খণ্ডে দেখ, যদবধি পারস্য দেশে আরবী ভাষার আলোচনার 
অত্যন্ত প্রাদুরবি ছিল, তদবধি কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার তথায় উদিত হয়েন নাই, 
তঙপরে যখন দেশীয় ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন ফরদোসি দ্বারা 
ইরাণের প্রাচীন রাজাদিগের -বৃত্তান্ত-পৃরিত বীররসপ্রধান প্রধান প্রধান কাব্য মধ্যে 
পরিগণিত “সাহনামা” নামক মহাকাব্য বিরচিত হইল, তখন সাদি তাঁহার মধুররসম্ফীত 
সরলপ্রবন্ধ উপদেশগ্রচ্থের সহিত উদিত হইলেন, তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকর পরম 
রমণীয় পরমার্থরসপূর্ণ গাথাবলী প্রচার করিলেন ও জেলালউদ্দীন রুমি বিবিধ প্রসঙ্গগগর্ত 
“মসনবী” নামক পরমোতকৃষ্ট আশ্চর্য্য কাব্য প্রকাশ করিলেন। দৃষ্ট হইতেছে যে, 
কোন দেশে পরকীয়, ভাষার অনুশীলনের প্রবলতার সময়ে যে কিছু হাদয়ন্ফুর্ত প্রকৃত 
কবিতা প্রচারিত হয়, তাহা বিদেশীয় ভাষায় না হইয়া দেশীয় অসম্পূর্ণ অসংস্কৃত 
প্রচলিত ভাষাতেই হইয়া থাকে। যখন ফ্রা্গ ও জরমেনি দেশে লাটিন ভাষার অনুশীলন 
অত্যন্ত প্রবল ছিল তখন অমৃতোপম হৃদয়স্ঠৃর্ত কবিতা পরকীয় ভাষার দাসত্বশৃঙ্খলে 
বদ্ধ সহৃদয়তাশূন্য কবিদিগের মানস-ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্বক ট্রুবাডর ও মিনিসিঙ্গর 
নামক দরিদ্র পরিব্রাজক গায়কদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া সারল্যসুধাসিক্ত বাক্য 
দ্বারা প্রকৃতির অকপট পুত্র ইতর লোকদিগের মনোমোহন করিয়াছিলেন। আমাদিগের 
এই বঙ্গভূমিতে এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃঁতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে যাহারা ইংরাজী 
ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকাররূপে গণ্য হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তি 
আর সীমা নাই। তাঁহারা যাহা কখন হয় নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা সাধন 
করিতে যত্ুবান হইয়াছেন। বিপুল বীর্তিমান মহারাজ ফ্রেডরিকের দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের 
স্মরণ করা উচিত। এঁ যশস্বী ভূপতি বাল্যকালাবধি ফ্রেঞ্চ ভাষা অধ্যয়ন করিয়া এ 
ভাষাতে অত্যন্ত বৃৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ফ্রান্স দেশীয় লোকদিগের সহিত বাক্যালাপে 
দিবাভাগের অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন, নিজে এঁ ভাষার ক্ষমতাসূচক অনেক 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তথাচ. তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থে এ ভাষায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ প্রয়োগ 
ধৃত করিয়া সৃক্মকাব্যবিবেকশক্তিসম্পন্ন পারীস নগরের পৌরজনেরা হাসা করিত। 
তাহা দ্বারা আহত বল্টেয়র নামক ফ্রা্স দেশীয় মহাপণ্ডতিতের নিকট যখন তিনি 
আপনার রচিত প্রস্তাব সকল সংশোধন জন্য প্রেরণ করিতেন তখন 'বল্টেয়র কহিতেন, 
“জা কতকগুলিন ম্গিন বন্্ ধৌত করিবার জনা আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন” 
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& সকল যুবকেরা যদ্যপি এই কথা বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষা অতি অসম্পন্ন হীন 
ভাষা, তাহাতে গ্রস্থরচনা করা দুঃসাধ্য) কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, 
ন্যায় কি আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষা অসম্পন্ন ? আপনাদিগের নিজ নিজ দেশীয় ভাষা 
উন্নত করিয়া এ দুই মহাত্মা কি পর্যন্ত না যশস্বী হইয়াছেন? যদ্যপি আমাদিগের 
আত্মভাষার উন্নতি সাধনে আমরা যত্বুবান হই তবে এরূপ যশস্বী আমরাও হইতে 
পারি। আহা! বাঙ্গালা ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি উল্লিখিত যুবকদিগের 
হৃদয় কি কিছুমাত্র কারণ্য সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন তাঁহারাই 
জানেন” 

& সকল কথা কাব্যকারসম্বন্ধে যেমন খাটে বক্তাসম্থন্ধে তেমনি' খাটে। আমাদিগের 
মধ্যে এক্ষণে কতকগুলি ইংরাজী সন্বক্তা উদিত হইয়াছেন, যাঁহারা অতি শ্রদ্ধা ও 
সম্মানের পাত্র, কিন্তু তাহাদিগকে আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, ইংরাজী ভাষায় 
বক্তৃতা করিবার রীতি তাঁহারা পরিত্যাগ করুন। তাঁহারা যদি বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা 
না করেন তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা কি প্রকারে আরো সুসম্পন্ন হইবে এবং কি 
প্রকারে বাঙ্গালা বক্তৃতার বা উন্নতি সাধন হইবে? তাঁহারা যাহা বলেন তদ্দারা 
অধিকাংশ লোকের উপকার হয় না, যেহেতু অধিকাংশ লোক ইংরাজী বুঝে না। 
আমাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট কবি ও উপন্যাসরচয়িতা উদিত হইতেছেন, কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই যে ধর্ম্ম বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে তেমন বক্তা উদিত হইতেছেন না। 


“তন্ত্ববোধিনী পত্রিকা”, জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৮ শক। 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা”, কার্তিক ১৭৯৮ শক, পৃ ১২৬-২৮ 
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মেঘনাদবধ সমালোচনা 

প্রথম £ 

আরবদিগের মধ্যে এইরাপ প্রথা আছে যে, তাহাদিগের দেশে একটি সবা্গসুন্দর 
ঘোটক বা উট জন্মিলে অথবা তাহাদিগের বংশে একজন উৎকৃষ্ট কবির উদয় হইলে, 
তাহারা আনন্দোৎসব করিয়া থাকে। একজন কবিকে ঘোটক বা উন্ট্রের ন্যায় পশু 
বলিয়া গণ্য করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু আমাদের স্বদেশে একটি মহাকবির 
উদয় জাতি-সাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ততব্য। মাইকেল মধুসুদন 
দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একথানি খন্ডকাব্যে যে জন্মতূমিকে “শ্যামা জন্মদে' 
বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাল্পদই 
হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাড়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার 
নিবচিন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাঁহার “মেঘনাদবধ” বাঙ্গালা ভাষায় 
অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিশ্গপিত হইবে। মিল্টন ও বাঙ্গীকিতে এবং তাঁহাতে বদিও 
অনেক অস্তর, কিন্ত তিনি এই মহাকবিদিগের দৃষ্টাস্তানুসরণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য 
হইয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার কাব্যে ইউরোপ ও আসিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের 
প্রা দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নৃতন 
বেশে সুশোভিত করিয়াছেন। এই প্রকার অনুকরণ দূষণীয় মনে হইলে মিল্টনের 
ন্যায় কবিও নিন্দার হয়েন। দত্তজ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন, 
কেবল ইহার দ্বারাই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই বে, ইহার হিন্দু-আকার প্রায় সকল স্থানে রক্ষিত 
হইয়াছে, অথচ সকল স্থানে ইউরোপীয় বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। বন্তত এই 
কাবাটি এশিয়া রাপ জনিতা ও ইউরোপ রূপ জনয়িত্রীর সন্তান স্বরূপ। বঙ্গতাষায় 
এই কাব্যের দোষ গুণ সমালোচনা বঙ্গতাষার একটি প্রধান অতাব। পশ্চাদ্বস্তী কয়েক 
পংক্তি দ্বারা এই অভাব পূরণার্থ যথাকিঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাইতেছে। 

মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভ সৌন্দর্্যরসপূর্ণ। কবি স্বদেশীয়দিগকে যে অমৃত পরিবেশন 
করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন” ইহা হইতে তাহার পূর্ব্বস্বাদপ্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে 
রাবণের সভা বর্ণনা অতি সুশোভন। বীরবাহছু শোকে রাবণের বিলাপ অকৃত্রিম 
করুণ-রসার্্র এবং সরল উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ। মকরাক্ষ, বীরবাহু ও রামের যে যুদ্ধ 
বর্ণন করিয়াছেন তাহা বন্তত বীররসাত্মক এবং তাহা পাঠ করিয়া আমরা কবির 
স্ব-বাক্যে তাহাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না-_“ধন্য শিক্ষা তব 


* গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি 
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কবিবর !? আর্ধ্য ও সেমিটিক* ভাবগর্ভ পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি কেমন গম্ভীর : 
“-_নাদিল কন্ধু অন্থুরাশি রবে !__+? 
অনুপ্রাস গুণ এই পংক্তিটির সৌন্দর্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। যৃদ্ক্ষেত্রের 
বর্ণনা যথোপযুক্ত ত্যস্কর হইয়াছে এবং অনল্প কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া রাবণ যে ক্লোষোক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট প্রশংসার্হ। 
ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিফ্কোধিলা অসি 
ভীমরূপী-__ 
কেমন হ্বভাব-সঙ্গত চরিত্র! কবি যে করুণ রসে বিশেষ সুনিপৃণ, রাবণের প্রতি 
চিত্রাঙ্গদার উক্তি তাহার আর এক উদাহরণ-__ 
বরজে শজার পশি বারুইর যথা-__ 
ইত্যাদি উপমাটি পাইলে হোমরও সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেন। রাক্ষসগণের রণসজ্জার 
বর্ণনা দেখিলে কবির প্রগাঢ় বীররসবর্ণনাশক্তি বিলক্ষণ অনুভূত হয়। বারুণীর মুক্তালম্কৃত 
কেশপাশ হোমরকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেয়। মেঘনাদ প্রমোদ উদ্যানের বর্ণনা : 


কয়েকটি অনুপম চিন্রজ্ছটায রঞ্জিত হইয়া কি সুন্দর হইয়াছে: 
“-_ নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি, 
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি+** ইত্যাদি-__ 
এই হি চিতরপূর্ণ রাক্ষস বন্দীদের গান বে কতদূর প্রশংসনীয় বলিতে পারি 
না। 
| ““বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস ;- _ 
প্রিল কণকলক্কা জয় জয় রবে।” 
এই দুই পংক্তি অত্যুৎকৃষ্ট রচনাশক্তির একটি উদাহরণ । শব্দাবিন্যাসের যদি কিঞ্চিম্বত্র 
অনাথা হয়, ইহারা সৌন্দর্ধয বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম সর্গ এইরূপ প্রভূত অলঙ্কাররাজিতে 
সুসজ্জিত। 
দ্বিতীয় সর্গের প্রারস্তে সন্ধ্যা বর্ণনাটি যারপরনাই মনোহর। অমরবৃন্দের 
আমোদ-প্রমোদ ইহা অপেক্ষা নানতর নহে। ইহা পাঠকালে হোমরকে স্মরণ হয়। 
শিব দুর্গা কামদেব ও রতির উপন্যাসে হোমরোপম সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। কামদেব 
ও রতি হোমরের শ্লশ্বার ও আফ্রোডিটীর অনুরাপ। শিব ও দুগার চতুর্দিকনথ স্বর্ণরঞ্জিত 
মেঘ এবং পুষ্পমালা পাঠে হোমরের পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি স্মৃতিপথারাঢ হয়। 


* আর্ধ্য » হিন্দু। সেমিটিক _ ইহুদীয়। 
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“হেন ভাষি যোভ, দুই বাহু পশারিয়া 
আলিঙ্গিলেন ধন্মপত্রী;__সবর্বদেবমাতা। 
যুগল মূরতি উর্ধে নিয়ে বসুন্ধরা, | 
প্রসবে নবীন শষ্প নয়ন-রঞ্জন, 
শিশির মুকুতাফলে সঙ্জিত কমল, 
প্রফুল্ল রজনীগন্ধা, জাফরান দল ; 
[কোমল কুসুমগ্ডচ্ছ হয়ে শ্যাধান, 
কঠিন পৃথিবী হতে ব্যবধিল দৌঁছে, 
বিরমে দম্পতি তথা, সুবর্ণমন্ভিত 
সৃজিলা জলদ এক, জ্যোতির্ময় প্রভা, 
দরদর ঝরে তাহে শিশিরের ধারা ।”? হোমর, ১২শ সর্গ, 
৩৪৬-৫৭ পং 
কামদেব দগ্ধ শরীরে শিবের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে রতি তাঁহার প্রতি 
যে কথা বলেন তাহা দাম্পত্য প্রণয় পূর্ণ। এই সর্গে ঝটিকা বর্ণনা যারপরনাই প্রশংসনীয়। 
বায়ু কর্তৃক গুহা হইতে বণ্ধা সকলের উম্মোচন পাঠে ভর্্জিলের ইওনসের কথা 
মনে হয়। 
তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উদারচিত্বতা দেখিলে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার 
যুদ্ধসঙ্জা ও যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা চমতকার। 
চতুর্থ সর্গে প্রথমেই বাশ্মীকির প্রতি সম্বোধন যথার্থই অতি মনোহর-_ 
“রাজেন্দ্র সঙ্গমে 
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।”” 
এবং বাল্মীকির “রত্বাকর” নামোল্লেখও মনোহর হইয়াছে। এই সর্গে সীতার শোচনীয় 
দুরবস্থা যেরূপ করুণ রসের সহিত চিত্রিত সেইরূপ ভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত চিত্রিত 
হইয়াছে। তাহার উপযুক্ত রূপ প্রশংসা কি প্রকারে করিব ভাবিয়া পাই না। ইহা 
যতবার পাঠ করিয়াছি অশ্রপাত সম্বরণ করিতে পারি নাই। করুণ ও শোক-রস 
রচনাশক্তি আমাদিগের কবির বিশেষ গুণ। এতভিন্ন তিনি তাঁহার কাব্যের অনেক 
স্থলে বীররসের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও বঙ্গীয় সকল কবি অপেক্ষা 
তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যে কুঞ্টিকার দ্বারা সহানুভূতির অশ্রুদ্বার উন্মুক্ত 
করা যায়, প্রকৃতিদেবী তাহা ভারতীয় অনেক কবি অপেক্ষা তাঁহাকে বিশেষরূপে 
দান করিয়াছেন। পঞ্চবর্টী বনে স্বামীর সহিত সীতার সুখভোগ বর্ণনায় যেরূপ বন্যা 
সরলতা এবং আনন্দকর বিজনবাস বিবৃত হইয়াছে তাহার প্রশংসা বাক্যাতীত। সীতার 
এই অবস্থা ও তাঁহার ভাবী দুরবস্থা পরস্পর কেমন বিডিন্ন। এই সমুদায় বর্ণনা 
প্রসঙ্গে কবিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি-_ 
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“-_শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাস, 
পিকবর-রব নব পল্লপব-মাঝারে 
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি 
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে ।” 
পঞ্চম সর্গের প্রারভ্তে অক্সরাদিগের নিদ্রাকর্ষণ বর্ণনা অতি চমৎকার । ব্বগীয় 
অন্সরাগণের সরোবর-ন্নান বর্ণনাতে যেরূপ অত্যুজ্জবল অপরিমেয় কল্পনা প্রদর্শিত 
হইয়াছে তাহা সবোকৃষ্ট ইতালীয় কবিদিগের লেখনী-যোগ্য এবং আরবীয় উপন্যাসের 
ন্যায় অদ্ভুতভাবে চিত্রিত। প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার সময় মেঘনাদের সম্বোধনটি 
মাধুরী ও লালিত্যে মিল্টনের ইভের প্রতি আদমের উক্তির সমতুল্য। 
ষষ্ঠ স্বর্গে লঙ্কার নাগরিকদিগের প্রবোধন এবং নগরের ক্রমোখিত কোলাহল 
ও ব্যস্ততা অসামান্য কবিত্বের পরিচায়ক। বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভ€সনা 
বাক্য-সকল ভয়ঙ্কর হৃদয়ভেদী এবং সম্পূর্ণরূপে অখন্ডনীয়। মেঘনাদের পতনে 
বিভীষণের বিলাপ অত্যন্ত শোকোদ্দীপক। 
সপ্তম সর্গ প্রাতঃকালের রমণীয় বর্ণনার সহিত আরদ্ধ। নিয়নোদ্ধত পংক্তি পাঠে 
আমি বিমোহিত হইয়াছি:___- 
““কুসুমকুস্তলা মহী, মুক্তামালা গলে ।” 
কবির প্রভাত ও সন্ধ্যার বর্ণনা মনোহর । প্রমীলার বক্ষঃস্থ মুক্তামালার সহিত 
শরৎকালীন মেঘে চন্দ্রের রজচ্ছটার তুলনা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। এই স্থানের 
অনেকগুলি উপমা সবেবা্চ শ্রেণীর উপমার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে । আমি 
এই সমালোচনায় রাশি রাশি নিরুপম উপমার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উপমা সঙ্কলন 
করিয়াছি। রাক্ষসদিগের রণসঙ্জা যার পর নাই উৎসাহরুর এবং হোমরোপম। যুদ্ধ 
বর্ণনাও ন্যুন নহে; ইহা পাঠ করিলে হোমরের যে সর্গে গ্রীক ও ট্রোজানদিগের 
যুদ্ধে দেবগণের পরস্পরের পক্ষাবলম্বন বর্ণিত আছে, তাহা স্মরণ হয়। কিন্তু আমাদিগের 
কবির দেবগণ প্রকান্ড দেহ ও অসুন্দরাকৃতি হইলেও হোমরের দেবতাদের ন্যায় 
বালকবৎ সম্ভাষণ ও আচরণ করেন নাই; তিনি বানরদিগের কার্য্য মানব বীরদিগের 
ন্যায় বর্ণনা করিয়া সভ্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন। 
অষ্টম সর্গে লক্ষণের মৃত্যুতে রামের বিলাপ বর্ণনা অতিশয় করুণ-রসার্রঃ এবং 
বাল্মীকি-রচিত তদ্বিষয়ক একটি বর্ণনার অনুরূপ। এই সর্গের নরক বর্ণনা অনেক 
স্থলে প্রথম শ্রেণীর কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে হোমর ভারঙ্অিল, দান্তে, মিল্টন 
এবং ব্যাসের কবিতার অনেক অনুকরণ আছে, কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়াছি 
যে, আমাদিগের কবি নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণকারী নহেন। মিল্টন যেরূপ অন্যান্য কবির 
অনুকরণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন। 
নবম সর্গে প্রমীলা তাঁহার মৃত পতির জন্য আর্তনাদ করিতেছেন এরূপ বর্ণনা 
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না করিয়া কবি নিজের বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গভীর শোক কি 
বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? যে মায়াবী পুরুষের কুহকে সংসারারণ্য তাঁহার নিকট 
কুসুমোদ্যানর্ত প্রতীত হইতেছিল, তাঁহার বিয়োগে সকলই ঘোরতর শূন্য বোধ হইল; 
বিলাপ ও অশ্রুপাত এ প্রকার শোকের অতি সামান্য নিদর্শন। এই সর্গে অস্ত্োষ্টি-ক্রিয়ার 
সজীব বর্ণনা অতি শোভন ও হৃদয়গ্রাহী। 

দোষ : এক্ষণে কাব্যের দোষ সকলের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে । প্রথমতঃ, 
ভাবের পরস্পর অনৈকা। (১) কবি স্বদেশীয় লোকের মনোরঞ্জনার্থ রাম, লক্ষণ 
ও সীতার প্রতি যতদূর সাধ্য মমতা প্রদর্শন করিতে ক্রটি করেন নাই; কিন্তু রাক্ষসদিগের 
প্রতি তাঁহার আন্তরিক পক্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই। মিল্টনের ক্রাইস্ট্‌ 
অপেক্ষা সেটান্‌ নায়ক নামের অধিক উপযুক্ত, কিন্তু আমাদের কবিতে ও তাঁহাতে 
প্রভেদ এই যে, মিল্টন অজ্জাতসারে এই প্রমাদে পড়িয়াছিলেন ; আমাদের কবি 
জানিয়া শুনিয়া এঁ প্রমাদে পড়িয়াছেন। ইন্দ্রজিতের অন্যায় হত্যা সাধনাতে লক্ষণের 
প্রতি রামের পশ্চাল্লিখিত উক্তিটি প্লেষোক্তি-প্রায় বোধ হয় : 

“লভিনু সীতায় আজি তব বাছবলে 
হে বাহুবলেম্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!” ইত্যাদি। 

লক্ষ্মণ কি বাহুবলই প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রজিতকে হত্যা করিয়াছিলেন ? ইহার অব্যবহিত 

পূর্ব কবি_ 
“-_বাহিরিলা আশুগতি দৌঁহে 
নত নাশি শিশু যথা 
** ইত্যাদি। 

সিিগসািএেলতপ্লীকি নিনিনুর নর 
কবির মত স্পষ্ট এবং অবিসম্বাদিত হওয়া উচিত ছিল। (২) কোন কোন স্থলে 
সরল এবং অসরল বর্ণনা একত্র মিশ্রিত হইয়াছে, যথা ১ম সর্গ ৩২৯-৩৪২ পংজি; 
এবং সপ্তম সর্গ ১৫৮-১৯১ পংক্তি। প্রথমোক্ত স্থলে চিত্রাঙ্গদা ও তাঁহার সহচরী 
রাক্ষস সুন্দরীগণের মুক্ত কেশ-পাশ ও নিশ্বাস প্রলয় মেঘমালা ও প্রলয় ঝড়ের 
সহিত তুলনা এবং শেষোক্ত স্থলে রাবণের স্ত্রী-সেনানীগণের দত্তের সহিত তোমর, 
ভোমর, শৃল ইত্যাদির তৃলনা এবং অঞ্চলের সহিত পতাকা ইত্যাদির তুলনা দ্বারা 
উক্ত স্থল সকলের হোমরোপম সরলতা বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সুকল্পনা এবং মিথ্যা 
আড়ম্বরের পরস্পরের এ প্রকার সংমিশ্রণ পরিত্যাগ করা উচিত। (৩) এক স্থানে 
বিপরীত ভাবোদ্দীপক অভিপ্রায় সকলও মিশ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের উপসংহারে 
কবি, 
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“তরল সলিলে . 
পশি, মিনি পু ধারে গে 
রজোময়,__?+ 
০০/০৯১৬০৯০ 
“আইল ধাইয়া পুনঃ রণক্ষেত্র শিবা 
শবাহারী) পালে পালে গৃষিনী শকুনি ; 
পিশাচ।-_+, 
এই বীভৎস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ছ্বারা বর্ণনার মাধুর্য এককালে নষ্ট হইয়াছে। 
তৃতীয় সর্গে কবি পাঠকগণের ভয় ও আশ্চর্য্যভাব উদ্দীপনার্থ লঙ্কাবাসিনী বীর রমণীদিগের 
রণসজ্জা ও যুদ্ধযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাদ্বত্তী, বর্ণনায় সে ভাবের ব্যাঘাত 
'হইতেছে। 
*“অস্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি 
ধরিয়া কুসুম ধনুঃ মুহুর্মুহ হানি 
অব্যর্থ কুসুম শরে !_ঃ 
এই বর্ণনাতে সমুদায় বিষয়টি' লঘূ হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চাদ্বতী কয়েকটি পংক্তি 
হাস্যকর। 
*অধরে ধরি লো মধুঃ গরলা লোচনে 
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে? 


দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পনখা পিসী 
মাতিল, মদন-মদে পঞ্চবর্টী বনে”; 
এরাপ ভাষা স্ত্রীশোভন বটে, কিন্তু ক্রোধোজ্ভ্বলিত সমরোৎসাহিত বীরাঙ্জনার যোগ্য 
নহে। বর্ণনার কোন কোন স্থল বিরুদ্ধ ভাবের উদ্দীপন করিয়া দেয়। এই কাব্যে 
অতি সাধবী রমণীও বিলাসিতার কলঙ্কে দূষিত হইয়াছে। এক স্থলে সীতা লঘুচিত্ত, 
আমোদপ্রিয় চপল বালিকার ন্যায় হরিণীদিগের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের 
সহিত গীতালাপ করিতেছেন, এবং রসিক মধুমক্ষিকা ও ভ্রমরকে “নাতিনী জামাই' 
বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সীতার নভ্রতা, অসাধারণ 
সতীত্ব এবং গম্ভীর প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের যে চিরম্তন সংস্কার আছে, তাহার 
সহিত উপরোক্ত বর্ণনার একা হয় না। সত্য বটে, সংস্কৃত কাব্যে স্বামীর সম্মুখে 
রমণীগণের নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু আমাদিগের কবি সীতার যে বর্ণনা করিয়াছেন 
তাহা কেবল চতুরা রসিকদিগের পক্ষে সম্ভব। অর্থাবাতুল রমণীরাই হরিণীর সঙ্গে 
নৃত্য করিতে পারে। 
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-_চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,__ 
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে! 
(৫ম সর্গ ৩৮৭-৮৮ পং) 

এই স্থলে অবিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম অকস্মাৎ আসিয়া কবি-বর্ণিত নিফলঙ্ক দাম্পত্য 
প্রেমের বিশুদ্ধতা এক কালে বিনষ্ট করিয়াছে। এটা অমার্জনীয় দোষ। নিশ্চয়ই 
মিল্টন কখনও এইরূপ লিখিতেন না। শেষ সর্গেঃ 

“বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে?? 
(নেবম সর্গ_-_২৯৫ পংস্তি) 

এই হাস্যকর পংক্তিটি আমাদের অতি-প্রাচীন সাম্প্রদায়িক এবং প্রাচীন পদার্থের 
পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগেরও শ্রীতিপদ হইবে না। এইরূপ বর্ণনা মহাকাব্যের অনুপযোগী । 
বিশেষত যে প্রকার উন্নত ও মহত্যাবপূর্ণ কবিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে তাহাতে 
ইহা নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়াছে। (৪) এই প্রসঙ্গে হিন্দুভাব বিরুদ্ধ কতগুলি বর্ণনার 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘনাদের অস্ত্য্টিক্রিয়ার সজ্জা প্রকৃত হিন্দু ব্যবহার-সঙ্গত 
নহে। ইহাতে ইউরোপীয় সামরিক সঙ্জা, বর্তমান বঙ্গীয় অস্ত্োষ্টিক্রিয়ার সঙ্জা এবং 
সহমরণ ক্রিয়া সজ্জা একত্র বিমিশ্রিত হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ বর্ণনার অতি-দীর্ঘতা। এই দোষের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আছে। নরক 
বর্ণনায় এই দোষটি উপলক্ষিত হয়। নরক রাজ্যে ভ্রমণ গ্রীস রোম ও ভারতবর্ীয় 
প্রাচীন কবিদিগের একটি প্রিয় বর্ণনীয় বিষয়। আমাদিগের কবির পক্ষেও তাহা অল্প 
প্রলোভনকর নহে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহাকে তিনি অতিরিক্ত স্থান দান 
করিয়াছেন। বর্ণনাটি কাব্যের পরিমাণাধিক। বস্তুত মেঘনাদবধ কাব্যের অবয়বোচিত 
হয় নাই। 

তৃতীয়তঃ, নীতিগর্ভ মহাকাব্যের অভাব। মেঘনাদে এমন নীতিগর্ত মহাবাক্য অল্প 
আছে যে, তাহা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। 
এই বিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। 

যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহার সকলগুলি ঠিক দোষ নাও 
হইতে পারে। যাহা হউক উল্লিখিত দোষ সত্ত্বেও “মেঘনাদবধ” বাঙ্গালা ভাষায় সবেবাৎকৃষ্ট 
কাব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্ভ দোষ ধরিলে “প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যেও তাহা 
অল্প নাই। গোল্দস্মিথ বলেন, “লেখকের গুণের আধিক্য স্থায়ী কীর্তির যেমন নিদান, 
দোষের অল্পতা সেইরূপ নহে। আমাদের অততযুৎকৃষ্ট গ্রস্থসকলও দোষগুণ উভয়েরই 
আশ্রয়, তাহাতে যেমন বিলক্ষণ গুণ আছে, তেমনি বিলক্ষণ দোষও আছে । ““মেঘনাদবধ 
কাব্য”ঃ নায়ক মেঘের আড়ালে দন্ডায়মান থাকিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় ধেমন 
বীর রস পরিপূর্ণ হইতেন, কাব্যটিও সেইরূপ স্থানে স্থানে বীররস পরিপূর্ণ এবং 
সময়াস্তরে তিনি তাঁহার প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার জন্য যেরূপ কোমল স্বর ধারণ 
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করিতেন, কাব্যটিও স্থানে স্থানে সেইরূপ কোমল। পাঁচ বৎসর পূবের্ব বাঙ্গালা কবিতা 
যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত যে 
এত অল্প কালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমরের ইলিয়ড ও 
মিল্টনের প্ণরাডাইস লস্টের ন্যায় এবং স্থল বিশেষে করুণ রসে বালীকির রামায়ণের 
সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাংলা কাব্য প্রচারিত হইবে? ফলতঃ সময় মানুষের 
সৃষ্টিকন্ত্ত নহে কিন্তু মানুষই সময়ের সৃষ্টিকত্তা। কাল মানুষকে উচ্চ করিয়া তুলে 
না। মনুষ্য কালকে উচ্চ করিয়া তুলে। আমাদিগের কবি বঙ্গ ভাষাতে নুতন কবিতা 
রচনাপ্রণালী ও অনেক নূতন শব্দ ও নূতন প্রয়োগ প্রবর্তিত করিয়াছেন, অথচ 
অতি অল্প স্থলে তাহার কষ্ট-কবিত্ব দোষ উপলক্ষিত হয়। তাহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের 
গেটে আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জ্ম্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী 
করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। 
মেঘনাদের রচনাপ্রণালী “তিলোত্তমা? অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল, 
মসৃণ, তরল ও শ্রুতি-সুখকর। ইহার শব্দবিন্যাস অপেক্ষাকৃত সুপ্রশস্ত ও সুসংহত। 
আমরা যখনই ইহা পাঠ করি; তখনই ইহা নূতন বোধ হয় । অসাধারণ কবির রচনার 
প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী 
পরে যখন গ্রন্থকারর এবং তাঁহার সমালোচক উভয়ই অন্তর্থিত হইবেন, তখনও 
মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে । অসাধারণ প্রতিভার কি 
রমণীয়-__কি অক্ষয় প্রভাব । কত বংশপরম্পররা গত হইবে? তথাপি আমরা মেঘনাদবধ 
কাব্যের যে সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রপাত করিতেছি, লোকে সেই সকল স্থল 
পাঠ করিয়া অশ্রপাত করিবে ; তুরীধ্বনির ন্যায় যে সকল ভাব বীরভাব উদ্দীপন 
করিয়া আমাদিগের হৃদয় প্রোৎসাহিত করিতেছে, তাহাদিগেরও করিবে; এবং যে 
সকল স্থান আমাদের অন্তঃকরণকে প্রীতি ও কোমলতায় বিচলিত করিতেছে 
তাহাদিগকেও তাহা সেইরূপ করিবে। আমাদিগের জাতীয় মানসিক প্রকৃতি সংগঠন 
পক্ষে “মেঘনাদ বধ” যথেষ্ট সাহায্য করিবে। শাসনকর্তা বা বীরের ন্যায় কবির 
জয় সাড়ম্বর নয় বটে, কিন্তু তাহা সুনিশ্চয় ও সুদূরব্যাপ্ত। কবির ভাবসকল স্বজাতির 
মনোহর বৃত্তির উপাদান হয়, এবং জাতীয় শিক্ষা ও মহত্ব সাধনের পক্ষে প্রভৃত 
সহকারিতা করিয়া থাকে।” 


* এই সমালোচনা “বাজনারায়ণ বসু প্রণীত “বিবিধ প্রবন্ধের” প্রথম খন্ডে ১২৮৯ সালে (১৮৮২ খ্বী) 
প্রকাশিত হয়। সমালোচনাটি *মেঘনাদ বধ" প্রকাশিত হবার অব্যবহিত কবিকে ইংরাজীতে লিখে পও্রাকাবে 
পাঠান হয। যখন মেখনাদ বধ কাবা প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এই প্রস্তাবটি লিখিত হয়েছিঞ্স তাতে চে 
মত প্রকাশিত হয়েছে ঠাব পরবে অগ্প পরিমাণে পবিবর্তিভ হয়েছিল।--মধুস্থৃতি €২ফ সংস্কবণ* ১৩৬১), 
ঞনোন্্রনাথ সোম । পু ১৪৪] অধুস্মতিতভে নগেন্ট্রনাথ সোম পবাজনাবায়ণ বসুকে 'মেখনাল বং" -এর প্রথম 
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, সে কাল আর এ কাল 


প্রথম বারের বিজ্ঞাপন | 
প্রায় ছাবিবশ বৎসর পূরের ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় 
ও আমি, আমরা দুই জনে তত্ববোধিনী সভায় কার্ধ্য করিতাম, ইহা ১৭৯৪ শকের 
ফাল্গুন মাসে হঠাৎ একদিন মনে পড়িল। বোধ হৃইলঃ আমরা যেন সেই প্রকাণ্ড 
ডেক্সের সম্মুখে এখনও দুই জনে কার্ধ্য করিতেছি । এইরনপ পুরর্বকার বন্ধুতার ব্যাপার 
হঠাৎ স্থৃতিপথে জাগরাক হওয়াতে অক্ষয়বাবুর সন্দর্শন জন্য মন ব্যাকুল হইল । তৎপরে 
একদিন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত বালীতে 
সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সাক্ষাতের সময় নানাবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। অক্ষয়বাবু 
প্রস্তাব করিলেন যে, সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন 
প্রবন্ধ লিখেন) তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমি এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলাম। ইংরাজী শিক্ষার ইষ্ট বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা 
হইতে যে সকলল অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে, তদ্ধিষয়ে কেহ প্রবন্ধ লেখেন. নাই, 
আমি যে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি, পৃবের্ব আমার এইরাপ মানস ছিল। অক্ষয়বাধুর 
প্রস্তাবিত বিষয় আর এই বিষয়টি প্রায় সমান। পুবের্য মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা 
থাকাতে সহসা অক্ষয়বাধুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। ততপরে-জাতীয় সভায় এ শকের 
১১ চৈত্র দিবসে সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া একটি বক্তৃতা করি। 
আমার প্রিয় বন্ধু ও ছাত্র শ্রীধুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু এ বক্তৃতার নোট্‌ লিখিয়াছিলেন। 
সেই সকল নোট হুইতেই বর্তমান প্রবন্ধের উৎপত্তি হয়। প্রবন্ধটি লিখিয়া অক্ষযবাধুকে 
দেখান হইয়াছিল। তিনি যে সকল স্থান পরিবর্তন অথবা যে সকল স্থানে নৃতন 
বিষয় সংযোগ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ স্থানে তাহা করিয়া 
দিয়াছি। এই প্রবন্ধ রচনাতে আমার বর্তমান অপটু শরীরে যত দূর পরিশ্রম করিতে 
পারি, তাহা করিতে ক্রটি করি নাই; এক্ষণে যাঁহার প্রস্তাবে এই প্রবন্ধ রচিত 
হইয়াছে, তিনি মেহের, এবং সাধারণবর্গ অনুগ্রহের কোমল করপল্লবে ইহা গ্রহণ 
করিলে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব ইতি। 
কলিকাতা, _মিজাপুর : শ্ীরাজনারায়ণ বসু 
২২এ আশ্বিন, ১৭৯৬ শক। 
খিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 
আমি কৃতজ্ঞতাপুরর্বক স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তকের দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কণ 
সময়ে ইহার পরিবর্ধন কার্ষ্যে মধুর তুলসীদাসী রামায়ণের মধুর অনুবাদক বাদ্ধববর 
সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় সে কাল সম্থস্ধীয় কতকগুলি সম্থাদ 
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আমাকে দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি যে সকল সম্বাদ দিয়াছেন, তাহার 
অধিকাংশ নোটের আকারে পুস্তকের পত্র-নিয়ে প্রকাশিত হইল, যে সকল সম্বাদ 
মূলে গৃহীত হইয়াছে, তাহা এই [ ] চিহৃুর মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে ইতি। 
কলিকাতা : শ্রীরাজনারায়ণ বসু 
২২এ চৈত্র) ১৮০০ শক। 


সেকাল আর একাল 

কিছু দিন হইল, আমি এই জাতীয় সভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা 
করিয়াছিলাম। অদ্য “সে কাল আর এ কাল” এ বিষয়ে কিছু বলিবার মানস 
করি। “সে কাল আর এ কাল+” এই নামটিই কৌতুকজনক। বস্ততঃ আমি আপনাদিগের 
সহিত কৌতুক ও আমোদ করিব বলিয়াই অদ্য এখানে আগমন করিয়াছি। যেমন 
সমস্ত দিবস কঠিন পরিশ্রম করিয়া, লোকে সন্ধ্যার সময় প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত 
বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিয়া শ্রান্তি দূর করে, তদ্রুপ আমি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা 
বিষয়ক বক্তৃতার নিমিত্ত শাস্ত্রাম্বেষণ প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রম করিয়া আপনাদের সহিত 
বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিবার জন্য অদ্য এই প্রসঙ্গের উশ্থাপন করিতেছি। কিন্ত 
ভরসা করি, অদ্যকার বক্তৃতা কেবল আমোদজনক হইবে এমন নহে, ইহাতে উপকারও 
জাতি হতে পানির জহর করনি হর বারা বলা গ্রামার নরক 
বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য। 
'  অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় “সে কাল আর এ কাল।”” ১৮১৭ শ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকালেজ 
এ মহানগরে সংস্থাপিত হয়। ১৮৩০ সালে এ বিদ্যালয়ের প্রথম ফল ফলে। এ 
বৎসরে কতকগুলি যুবক ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা 
সেই সময়ে ইউরোপীয় বিদ্যার আলোক লাভ করিয়া সমাজসংস্কার কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 
হয়েন। সেই সময়ে একটি নৃতন ভাব হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হয়। ইংরাজী আমলের 
প্রথম হইতে হিন্দুকালেজ সংস্থাপন পর্য্যস্ত যে সময় তাহা “সে কাল”? এবং তাহার 
পরের কাল “এ কাল+ শব্দে নিদ্ধারণ করিলাম। 

প্রথমতঃ আমি সে কালের সংক্ষেপ বিবরণ বর্ণনা করিব ও তৎপরে এ কালের 
সংক্ষেপ বিবরণ বলিব। এ কালের বিবরণের সময় সে কালের সঙ্গে তুলনায় এ 
কালে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি হইতেছে, আর কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে প্রকৃত 
অধনতি হইতেছে, তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। 

কোন কাল বর্ণনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই কালের প্রধান প্রধান শ্রেণীর 
লোকের চিত্র প্রদর্শন করিয়া, সেই কালের লোকেরা সাধারণতঃ দৈনিক জীবন 
কিরাপে যাপন করিতেন ও জীবনের প্রধান কার্ধ্য-_ যথা, ধর্ম্মসাধন, বিষয়কার্ষ্য সম্পাদন 
ও আমোদ সম্ভোগ-__কি প্রকারে নিববহি করিতেন, তাহা বর্দন করিলে সেই কালের 
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প্রকৃত ছবি মনে প্রতিভাত হইতে পারে। আমি সে কালের এই রূপ বর্ণনা করিয়া 
পরে বর্তমান কাল বর্ণনা করিব। যে সকল আচার ব্যবহার ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে 
টা ভিরাদ্ রাযারে জা গর নি ব্রি সার তাহা সে কালের আচার 
ব্যবহার বলিয়া গণ্য করিব। 

গড কি বারা ৪ 
০০০ আকার ও লা উন 
কথা প্রথমে বলা হয় কেন? তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সাহেবেরা আমাদিগের 
শাসনকর্তা ও তাঁহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। সাহেবদের সহিত আমাদের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা জন্য, সে কালের সাহ্বেরা কি প্রকৃতির লোক ছিলেন ও সে 
কালের বাঙ্গালীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা না জানিলে সে কালের 
বাঙ্গালীদের অবস্থা ভাল জানা যাইতে পারে না, অতএব সে কালের সাহেবদিগের 
বর্ণনা করা কর্তব্য। সাহেবেরা আমাদিগের রাজা । রাজার সম্মান অগ্রে রক্ষা করা 
কর্তব্য। সে কালে সাহেবেরা অর্ক হিন্দু ছিলেন। পৃবের্ব মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষকে 
আপনাদের গৃহত্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুরাগ এইখানেই বদ্ধ থাকিত। 
ইংরেজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে এরূপ ছিলেন। তাহার এক 
কারণ এই, তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন সুবিধা ছিল না। যাহারা এখান্নে আসিতেন, 
তাঁহাদের সবর্বদা বা্টী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আর এক কারণ এই, তাঁহারা 
অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন ; সুতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা 
আত্মীয়তা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা অনেক পরিমাণে এ দেশীয়দের 
আচার ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহ্ৃকালে 
সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহৃকালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত। 
তখনকার সাহেবেরা পান খেতেন, আলবোলা ফুঁকৃতেন, বাইনাচ দিতেন ও হুলি 
খেল্‌তেন।* টুয়ার্ট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন, হিন্দুধর্মের প্রতি 
তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবেরা তাঁহাকে হিন্দু ্রয়ার্ট বলিয়া 
ডাকিত। তাঁহার বার্টীতে শালগ্রামশিলা ছিল। 'তিনি প্রত্যহ পুজারি ব্রাহ্মণের দ্বারা 
তাহার পৃজা করাইতেন। বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথম 
কোম্পানির পূজা হইয়া, তৎপরে অন্যান্য লোকের পৃজা হইত। ইহা সত্য না হইতে 


* এখানে যে বর্ণনা করা গেল, তাহা ইংরাজী আমলেব প্রথম সময়ের প্রতি খাটে! 
1 বনু কাল হইল, একজন সস্ত্রান্ত সৈনিক সাহে যোশীদিগেক অলৌকিক কার্যা থেখয়া শয়ং যোগী হইযাছিলেন। 
ইনি পঞ্জাব প্রঠতি উ্ব-পশ্চিম প্রদেশে জনেক দিন কম্মু করিয়াছিলেন ।, 
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পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালের সাহেবরা বাঙ্গালীদের সহিত 
এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাঁহাদিগের ধর্মের পর্যযস্ত 'অনুমোদন করিতেন। এ 
কালেও গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর আফগানিস্থানের যুদ্ধে জয়ী 
হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে 
দান করিয়া আসিয়াছিলেন। সে কালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় 
ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বার্টীতে গিয়া তাঁহাদের 
ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা 
অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন 
সে কাল গিয়াছে। এখনকার সাহেবদিগকে দেখিলে, তীহাদিগকে সেই সকল সাহেবদের 
হইতে এক. স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের আর এ দেশীয়দের সহিত সেরূপ 
ব্যথার ব্যথিত্ব নাই, তীঁহাদের প্রতি তাঁহাদিগের সেরূপ স্সেহ নাই, সেরূপ মমতা 
নাই। অবশ্য অনেক সদাশয় ইংরাজ আছেন, যাঁহারা এই কথার ব্যভিচারস্থল স্বরূপ। 
কিন্ত আমি যেরূপ বর্ণনা করিলাম এইরূপ সাহেবই অধিক। পৃবের্ব যে সকল ইংরাজ 
মহাপুরুষেরা এখানে আসিয়া এদেশের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া শিয়াছেনঃ তাঁহাদের 
নাম এদেশীয়দের হৃদয়ে অক্কিত রহিয়াছে। কোন উদ্ভুট কবিতাকার, হিন্দুদিগের 
প্রাতঃস্মরণীয় স্ত্রীলোকদিগের নাম যে শ্লোকে উল্লেখিত আছে, তাহার পরিবর্তে 
সে কালের কতিপয় ইংরাজ মহাত্মার নাম উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকটি প্রস্তত 
করিয়াছিলেন। আদর্শ ও নকল দুইটি শ্লোকই নিয়ে লিখিত হইল। 
আদর্শ । 
অহল্যা দ্রৌপদী কুস্তী তারা মন্দোদরী তথা । 
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥ 
নকল। 
হেয়ার্‌ কল্থিন্‌ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা। 
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্লিত্যং মহাপাতকনাশনং। 
এই সকল মহাপুরুষদিগের বিষয় মহাশয়েরা অনেকেই অবগত আছেন। ডেবিড 
হেয়ার এই দেশে ঘড়ীর ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন ; তিনি 
তাঁহার স্বদেশ স্কটূলণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে 
ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্রদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দের ইংরাজী 
শিক্ষার প্রথম সৃষ্টিকর্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার-স্কুল সংস্থাপন করেন 
ও হিন্দুকালেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন! আমি এক জন তাহার 
ছাত্র ছিলাম । আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ওঁষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার 
পার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া 
অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপুবর্কক লইয়া যাইতেছেন। কনল্থিন্‌ 
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সাহেব এই কলিকাতা নগরের এক জন প্রধান সওদাগর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত 
পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্টেনঞ্ট 
গবর্ণর হইয়াছিলেন। তিনি সিপাইদের বিদ্রোহের সময় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া, 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তিনিও একজন অতি দয়াশীল ও সদাশয় 
ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্দেশীয়দের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ স্নেহ ছিল। জন পামরকে লোকে 
“গা।০৩ 06 1৬010121705 অর্থাৎ সওদাগরদের রাজা বলিয়া ডাকিত। তাঁহার মৃত্যুর 
পর তাঁহার গোরের উপরে “1150 1155 010) 78]1701, 0016170 06 0179 00001,” 
“এখানে দরিদ্ব-জন-বন্ধু জন পামর আছেন,”* কেবল এই বাক্যটি লিখিত হইয়াছিল । 
কেরি ও মার্শমেন সাহেব শ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁহারা শ্রীরামপুরে বাস করিতেন। 
তাঁহারা বাঙ্গালা অভিধান, বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও উন্নত প্রণালীর বাঙ্গালা পাঠশালার 
সৃষ্টিকত্র্ণ ছিলেন। তাঁহারা অনেক প্রকারে বঙ্গদেশের মহোপকার সাধন কবিয়া গিয়াছেন। 
সে কালের এই সকল মহৃদন্তঃকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে 
বিদামান থাকিবেন তাহার সন্দেহ নাই। 

অতঃপর সে কালের বাঙ্গালীদের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সে কালের 
বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদিগের বর্ণনা করিতে গেলে আমাদের দৃষ্টি গুরু মহাশয়ের 
উপর প্রথম পতিত হয়। গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ছিল না এবং তাঁহাদের 
অবলম্থিত ছাত্রদিগের দণ্ডের বিধানটি বড় কঠোর ছিল! নাড়ূুগোপাল অথাৎ হাঁটু 
গাড়িয়া বসাইয়া হাতে প্রকাণ্ড ইষ্টক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত রাখানো, বিছুটি গায়ে 
দেওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার নির্দয় দণ্ড প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পাঁচ বৎসর 
বয়স হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তালপাতে; তার পর পনের বৎসর বয়স 
পর্য্যস্ত কলার পাতে; তার পর কুড়ি বসর বয়স পর্য্যস্ত কাগজে লেখা হইত। 
সামান্য অঙ্ক কষিতে, সামান্য পত্র লিখিতে ও গুরু-দক্ষিণা ও দাতাকর্ণ নামক পুস্তক 
পড়িতে সমর্থ করা, গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষার শেষ সীমা ছিল। গুরু মহাশয় অতি 
ভীষণ পদার্থ ছিলেন। আমার স্মরণ হয়, আমি যখন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় 
পাঠ করিতাম, তখন রামনারায়ণ নামে আমার একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি 
কোন দোষ করিলে, গুরু মহাশয় যখন রামনারায়ণ! বলিয়া ডাকিতেন, তখন: তাঁহার 
ভয়সুচক একটি শারীরিক ক্রিয়া হইত! 

গুরু মহাশয়ের পর আখন্জীর বর্ণনা করা কর্তব্। আখন্জী অতি অদ্ভুত পদার্থ 
ছিলেন। মনে করুন হিন্দুর বাটীর একটি ঘরে মুসলমানের বাসা। তিনি তথায় বৃহদাকার 
বদনা ও স্তুপাকার পেঁর়াজ লইয়া বসিয়া আছেন। সাগরেদ্রা নিয়ত বশবত্তী। চাকর 
দ্বারা জল আনয়ন কার্ধ্য করিয়া লওয়া আখন্ডজ্রীর মনঃপৃত হইত না। তাঁহার 
সাগরেদ্দিশকে কলসী লই্যা জল আনিয়া দিতে হইত। তখন পারশী পড়ার বড় 
ধূম। তখন পারশী পড়াই এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চতম শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইত। 
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এই পারশী ভাষা সকল আদালতে চলিত ছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বাবহার 
আদালতে রহিত হয়। পন্দনামা, গোলেস্তা, বোস্তা, জেলেখা, আল্লামী প্রভৃতি পুস্তক 
সাধারণ পাঠ্য পুস্তক ছিল। কেহ কেহ আরবী ব্যাকরণ একটু একটু পাঠ করিতেন। 
আখন্জীরা পারশীর উচ্চারণ অতি বিকৃত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 

| এইখানে বক্তা হাফেজের একটি কবিতা আখন্জীদিগের মত প্রথম উচ্চারণ 
করিয়া, পরে তাহার প্রকৃত ইরাণী উচ্চারণ শ্রোতাদিগকে শুনাইলেন। সে কবিতার 
অর্থ এই ““যদি সেই শিরাজের প্রণয়িনী আমার উপহারদত্ত চিত্ত তাঁহার হস্তে গ্রহণ 
করেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখের একটি মাত্র কৃষ্ণবর্ণ তিলের জন্য আমি সমর্কন্দ 
ও বোখারা নগরদয় প্রদান করিতে পারি।” ] 

অতঃপর সে কালের ভট্টাচার্য্যগণ আমাদিগের বর্ণনার বিষয় হইতেছেন। তখনকার 
ভন্টাচার্ধ্গণ অতি সরলস্বভাব ছিলেন। এখনকার ভিট্টাচার্যাগণ যেমন বিষয়বুদ্ধিতে 
বিষয়ী লোকের ঘাড়ে যান, সে কালের অষ্টাচার্যেরা সেরূপ ছিলেন না। তাহারা 
সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রগাঢ়রূপে জানিতেন এবং অতি সরল ও সদাশয় ছিলেন। 
সে কালের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালবত্তী রামনাথ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি নবদ্বীপের নিকটস্থ একটি গ্রামে বাস করিতেন । তিনি রাজসভাবিচরণকারী চাটটুকার 
ভট্টরাচার্ধ্যদিগের ন্যায় সভ্যতার নিয়ম পরিজ্ঞাত ছিলেন না। এই জন্য লোকে তাহাকে 
বুনো রামনাথ বলিয়া ডাকিত। এক দিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অমাত্য সমভিব্যাহারে তাঁহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কিছু অর্থ 
সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার কি প্রয়োজন তাহা জানিতে হইবে, 
এজন্য ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়ের কিছু অনুপপত্তি আছে? এখন, 
ন্যায়শান্ত্রে অনুপপত্তির অর্থ, যাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় না। ভট্টাচার্যা তাহাই বুঝিয়া 
লইলেন এবং বলিলেন, “কৈ না, আমার কিছুই অনুপপত্তি নাই।”* রাজা তাহা 
বুঝিতে পারিয়া অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট রিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়ের কিছু অসঙ্গতি 
আছে? এখন অসঙ্গতি শব্দের ন্যায়শাস্ত্রোল্লিখিত অর্থ অসমন্থয় । উট্টাচার্যা বলিলেন, 
“না, কিছুই অসঙ্গতি নাই, সকলই সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।”* রাজা দেখিলেন, 
মহা মুফ্কিল। তখন তিনি স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাংসারিক বিষয়ে আপনার 
কোন অনটন আছে?”; ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, ““না, কিছুই অনটন নাই; আমার 
কয়েক বিঘা ভূমি আছে তাহাতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়, আর সম্মুখে এই তিস্তিড়ী 
বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহার পত্র আমার গৃহিণী দিব্য পাক করেন, অতি সুন্দর লাগে, 
আমি সচ্ছন্দে তাহা দিয়া অন্ন আহার করি।'' আমি আশ্চর্যা বোধ করি যে, এমন 
সরল সাধু সক্তপ্টচিত্ত ব্যক্তিকে লোকে বুনো বজিত। ইনি যদি বুনো, তবে সভ্য 
কে? আর এক ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ডাইল পাক করিতেছিলেন। তিনি 
স্বামীকে রন্ধনশালায় বসাইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গেলেন। এ দিকে ডাইল 


২৯১ 


উথলিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, বিষম বিপদ্‌। ডাইল উথলিয়া পড়া কি প্রকারে 
নিবারণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হাতে পইতা জড়াইয়া পতনোম্মুখ 
ডাইলের অব্যবহিত উপরিস্থ শূন্যে তাহা স্থাপন করিয়া চস্তীপাঠ করিতে লাগিলেন ; 
কিন্তু তাহাতেও তাহা নিবারিত হইল না। এমন সময় তাহার ব্রাহ্মণী পুঙ্করিণী হইতে 
ফিরিয়া আইলেন। তিনি কহিলেন, “এ কি? ইহাতে একটু তেল ফেলিয়া দিতে 
পারে নাই?” এই বলিয়া তিনি ডাইলে একটু তেল ফেলিয়া দিলেন। ডাইলের 
উথলিয়া পড়া নিবারিত হইল । এই ব্যাপার দেখিয়া ভট্টাচার্য্য গললন্লীকৃতবাসা হইয়া 
করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন ““ তুমি কে আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা বল; অবশ্য 
কোন দেবী হইবে, নতুবা এই অদ্ভুত ব্যাপার কি প্রকারে সাধন করিতে পারিলে 2 
যদ্যপি এই গল্পে বাহুল্য বর্ণনার সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, তথাপি উহা যে, 
সে কালের ভুট্টাচার্য্যদিগের অসামান্য সারল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার 
আর সন্দেহ নাই। 

উট্টাচার্ধ্যদিগের অবৈষয়িকতার আর একটি সুন্দর গল্প আছে। এক জন ভট্টাচার্য্য 
বড় ইচ্ছা হইল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি টীকা লইয়া বাটার বাহির হইলেন। 
দেখিলেন দূরে একটা পাঁজা পুড়িতেছে। তিনি আস্তে আস্তে সেই স্থানে টীকা ধরাইতে 
উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঘরে যে প্রদীপ ভ্বলিতেছিল তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 

অতঃপর সে কালের রাজকর্মচারীদিগের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইংরাজের 
আমলের প্রথমে আমলাদিগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। এক এক জন আমলার উপর 
অনেক কর্মের ভার থাকিত। তাঁহারা অনেক টাকা উপাজ্জন করিতেন। এক এক 
করন দেওয়ান বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরের এক জন দেওয়ানের 
কথা এইরূপ শুনা যায়, তিনি আহারের সময় একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাইয়া দিতেন, 
ন€ারের সমুদয় বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টার রব শুনিয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া আহার 
করিত। তখন এ সকল পদ এক প্রকার বংশপরম্পরাগত ছিল। এক জন দেওয়ানের 
মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাঁহার সন্তান অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠসম্পকীয় লোক দেওয়ান 
হইত।” শুনা আছে, কলিকাতার নিকটবত্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর 
পর তীহার সপ্তাদশ-বৎসর-বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ী ও হাতের বালা খুলিয়া 
* এই প্রথার জের এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্যস্ত টানিযাছিল। ভনদেকে অবগত আছেন বাধ 
বামক্মল সেদ মহাশয়ের মঠযব পব এমান্য়ে তীহাব তিন পুত্র হরি বাবু, প্যাবীবার ও বংশী বাবু ট্রেকশাশের 


দেওয়াল হুইফরণছুলেল। বহনীবাবুব পরব হাববাবুব জোষ্ট পুত্র যবুবার দেওয়ান হন) যদুবাবু জয়পুরে ধাত্রা 
কৰিলে পরিশেষে বিখ্যাত কের বাবু পযন্ত কিছু শিন উঞ্ত দেওয়ানী কর্ম করেন। 
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দেওয়ানী করিতে গেলেন। সাহেবেরা তীহাদিগের দেওয়ানদিগের প্রতি কিরূপ বাবহার 
করিতেন, তাহা পৃবের্ব বলিয়াছি। সে সময়ে উৎকোচ লইবার বাড়াবাড়ি ছিল। শুদ্ধ 
বাঙ্গালীরা যে উৎকোচ লইতেন এমন নহে, বড় বড় সাহেবেরাও উৎকোচ লইতেন। 
এখন সেরূপ নাই। এ বিষয়ে অবশ্যই উন্নতি দেখিতেছি। এই বিষয়ে পরে আরো 
বলিব। 

পরিশেষে সে কালের ধনী লোকদিগের বর্ণনা করা হইতেছে। ইহারা অত্যন্ত 
বদান্য ছিলেন । পু্করিণী খননাদি পূর্তকম্ম্রে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারা 
সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদিগকে বিলক্ষণ দান করিতেন। তাঁহারা অতিথি-সেবায় তৎপর ছিলেন। 
তাঁহারা গুণী লোকদিগকে বিলক্ষণরূপে পালন করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ 
গায়কদিগকে বিশিষ্ট অথানুকৃল্য করিতেন। কোন কোন স্থলে উপযুক্ত পাত্রে তাঁহাদিগের 
দানশীলতা প্রযোজিত হইত না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে অত্যন্ত বদান্য ছিলেন, তাহার 
আর সন্দেহ নাই। 

সে কালের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম । এক্ষণে 
ইহারা সাধারণতঃ দৈনিক জীবন কি প্রকারে যাপন করিতেন ও জীবনের প্রধান 
কার্য্য সকল অর্থাৎ ধম্মানুষ্ঠান, বিষয়কর্্ম ও আমোদ প্রমোদ কিরূপে করিতেন, 
তদ্বিযয় বলিলেই সে কালের চিত্র সম্পূর্ণ হয়। 

সে কালের রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত অপর সাধারণ লোকে কিরূপে দৈনিক জীবনযাপন 
করিতেন, তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে । জীবনোপায়ের সুলভতা প্রযুক্ত তাঁহারা দলাদলি, 
ক্রীড়া কৌতুক ও কথকতা শ্রবণে কালযাপন করিতেন। কথকতা অতি শ্রবণযোগ্য 
ব্যাপার। ভাল ভাল কথকের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখা গিয়াছে। বড় বড় তাত কাটা 
এজুকে* রামধন ও শ্রীধর কথকের কথা শুনিয়া অশ্রপাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছে। 
ইউরোপে স্কুলে বাগ্মিতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদিগের মধ্যে পৃবের্ব কথকতা 
শিখিলেই বাগ্মিতা শিখা হইত। কথকতা প্রকৃত বাখ্মিতার কার্য । দুঃখের বিষয় এই 
যে, এই কথকতার ক্রমে লোপ হইতেছে। কথকতা রীতি স্থিরতর থাকিয়া তাহার 
বিষয় ও প্রণালীতে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়। 

এক্ষণে সে কালের লোকেরা জীবনের প্রধান কার্য্য সকল অর্থাৎ তাঁহারা ধম্মানুষ্ঠান, 
বিষয়কন্্ম ও আমোদ প্রমোদ কিরূপে করিতেন) তাহা বর্ণিত হইতেছে। 

সে কালের লোকদিগের ধন্ম্ের প্রতি বিশেষ আস্থা দৃষ্ট হইত। তাহারা যেরূপ 
বিশ্বাস করিতেন, তদনুরূপ কার্য করিতেন। তাঁহারা হিন্দুধর্মের নিয়ম সকল যত্তুপূরর্বক 


* *এজু”? শব্দ ইংরাজী 415,01009100+" শব্দের অপভ্রংশ। 
গত পুজার সময় (এই বন্কৃতা করিবার সাত মাস পরে) এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন একটি সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, “12276 0110 1075 0) ০810৬25 10051 11) 107৩ [0100৩ 7০0191): 
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পালন করিতেন-_প্রাণপণে পালন করিতেন। হিন্দুধর্মের নিয়ম না ভঙ্গ হয়, এ 
বিষয়ে তাঁহারা বড় সাবধান ছিলেন। রাজা সর্‌ রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর পূজার সময় 
সাহেব্দিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন বলিয়া অন্যান্য হিন্দুগণ তাঁহার উপর বড় 
বিরক্ত হইয়াছিলেন। সে কালে ধর্ম্মবিষয়েঃ ভিতরে একখান বাহিরে একখান, এরূপ 
ছিল না। এক্ষণে যেমন দালানে পৃজা হইতেছে, বৈঠকখানায় মদাপান ও উইলসনের 
দোকানের খানা চলিতেছে, অন্তরে দেব দেবীতে বিশ্বাস নাই, কিন্তু সম্ভ্রম রক্ষার 
জন্য বাহ্য ঠাট বজায় রাখিতে হইবে, সে কালে এবভভৃত ব্যাপার দৃষ্ট হইত না।” 

সে কালের বিষয়ী লোকেরা কিরূপ বিষয় কর্ম সম্পাদন করিতেন, তাহা সে 
কালের বিষয়ী লোকদিগের বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ 
করিবার আবশ্যক করে না। | 

এক্ষণে সে কালের আমোদ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি। কবি, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি 
সে কালের প্রধান আমোদ ছিল। তাহার মধ্যে কবি প্রধান। হরু ঠাকুর নিতে 
বৈষ্ণব, রাসু নর্সিং রাম বসু, ভবানী বেণে, ইঁহাদিগের কবিতা সবর্বব্র বড় আদরের 
বস্তু ছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বহু যত্তে ইহাদের অনেকগুলি কবিতা 
সংগ্রহ করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি নিতে বৈষ্ণব অর্থাৎ নিতাইদাস 
বৈরাশী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 

“ধনী লোক মাত্রেই কোন পব্বহি উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে আশ্রেই 
নিতাই দাসকে বায়না দিতেন; ইহার সহিত ভবানী বেণের সঙ্গীতযুদ্ধ ভাল হইত। 
যথা-__ প্রচলিত কথা “নিতে বৈষ্ণবের লড়াই'। এক দিবস ও দুই দিবসের 
পথ হইতেও লোক সকল নিতে ভবানের লড়াই শুনিতে আসিত। যাঁহার বা্টীতে 
গাহনা হইত তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত, ভিড়ের মধ্যভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে 
হইলে প্রাণান্ত হইত। ততকালে যদিও অন্যান্য দল ছিল, কিন্তু হরু ঠাকুর, নিতাই 
দাস এবং ভবানী বণিক এই তিন জনের দল সববাপেক্ষা প্রধানরূপে গণ্য ছিল। 
এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমারহট্র, ভাটপাড়া, 
ত্রিবেণী, বালী, ফরাশভাঙ্গা, চুচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত 
ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতায়ের নামে ও ভাবে গদগদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ 
করিলে ইহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না; 
যেন হৃতসবর্বস্ব হইতেনঃ এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকের আহার নিদ্রা রহিত হইত। 
কত স্থানে কত বার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। অন্যে 
পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে “নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া 
সম্বোধন করিতেন । ইহার গাহনার প্রাক্কালে প্রভু উঠেছেন বলিয়াই গোঁড়ারা ঢলঢল 
হইত। নিতায়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল যে ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে 
সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।” 
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কবিওয়ালাদিগের এক একটি কবিতা এমন যে, শুনিলে চমতকৃত হইতে হয়। 
হরু ঠাকুরের একটি কবিতাতে এইরূপ উক্তি দেখা যায়__ 
“নাম প্রেম তার, সাকার নহে, বস্তুটি সে নিরাকার, 
জীবন, যৌবন, ধন কিবা মন, প্রাণ বশীভূত তার। 
সুখে লোক বলয়ে পিরিতি সুখের সার; 
প্রাণের বাহিরও হয় সে যখন জীবনে যেন মরে রই॥* 
কি চমতকার ভাব! ইহা প্লেটো অথবা কোল্গরিজের উপযুক্ত ! 
কোল্রিজ্‌ এক স্থানে বলিয়াছেন_ 
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হরু ঠাকুরের কবিতাটি ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না। হরু ঠাকুরের অপর 
একটি গীতি আছে__ 
“প্রেম কি যাচলে মিলে, খুজিলে মিলে? 
সে আপনি উদয় হয়ঃ শুভ যোগ পেলে ।+, 
হর ঠাকুরের কবিতামধ্যে আছে__ 
“আমি ত পাষাণ হয়ে 
ছিলাম তোমারে ভূলে 
প্রেমসাধ ত্যজিয়ে 
তুমি কেন আসি, প্রাণ! পুন দর্শন দিলে ।+ 
রাম বসু এক স্থানে কোন সাধবী স্ত্রীর বিরহ্যস্ত্রণা বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
“মনে রৈল সই মনের বেদনা। 
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি, 
আর বলা হলো না। 
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না। 
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তারে, 
নির্জজ্জা রমণী বলে হাসিতো লোকে। 
সখি ধিক্‌ ধিক আমারে, ধিক্‌ সে বিধাতারে, 
নারীজনম্ম যেন করে না। 
একে আমার এই ফৌবন কাল, তাহে কাল বসস্ত এলো, 
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেলো। 
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে, 
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সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়নজলে, 
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে; মন চায় ধরিতে, 
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না॥।% 
কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম! সাধবী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মনোহর চিত্র! 
রাম বসু কোন স্ত্রীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন১___ 
“বসন্তে শুধাও সখি নাথের মঙ্গল কি? 
কাল আসিব বলে নাথ করেছে গমন? 
ভাগ্যদোষে যদিঃ সে হল মিথ্যাবাদী, চারা কি এখন? 
পতি গতি মুক্তি অবলার, সুখ মোক্ষ সে গো আমার, 
তাহার কুশল শুনে কুশলে কুল-রাখি।” 
রাম বসু অন্য এক স্থানে লম্পট স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন _ 
“প্রাণ! তুমি আপনার নহঃ আমার কি হবে !”? 
এই সামান্য বাক্যে কি গভীর মানব-স্বতাব-তন্ব নিহিত রহিয়াছে! নিতাই দাস 
বৈরাগী এক স্থানে বলিয়াছেন__ 
“বিধি একচিতে; ভাবিতে ভাবিতে, 
এ তিন অক্ষর, করিল সংযোগ 
রসিকের সুখ আশ্রয় 
সে তিন অক্ষর পিঃ রি, তি। যে ব্যক্তি এই কবিতাটি উক্ত করিয়াছেন, তিনি 
বিশুদ্ধ প্রেমের মহত্ব ও দেবভাব অবশ্যই পরিজ্ঞাত ছিলেন। এ কবিতাটি ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তের সংগ্রহে নাই; কোন লোকের মুখে পাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে কবিতাওয়ালারা 
উচ্চ দার্শনিক ভাবেও আরোহণ করিতেন। গোঁজ্লা গুঁই নামে এক জন কবিওয়ালা 
স্বামীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন।___ 
“তোমাতে আমাতে একই অজ, 
তুমি কমলিনী আমি সে ভূঙ্গ, 
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ, 
তুমি আমার তায় রতনমণি। 
তোমাতে আমাতে একই কায়া, 
আমি দেহ, প্রাণ! তুমি লো ছায়া, 
আমি মহাপ্রাণী, তুমি লো মায়া, 
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ।” 
হবিওয়ালারা কেবল আমোদজনক কবিতা গান করিতেন, এমন নহেঃ কবি গাইবার 
সময় পরমার্থভাবপূরিত সঙ্গীতও গাইতেন। হরু ঠাকুরের রচিত এইরূপ একটি গান 
আছে-__ 
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“হরিনাম লইতে অলস করো না রসনা, যা হবার তাই হবে। 
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে বলে কি দেখে লা ডুবাবে।” 
পাঠা্তর-_ 
“এহিকের সুখ হলো না বলে কি দেখে লা ডুবাবে।+ 
কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন__-““কি মনোহর ! কি মোহহর! 
কি মোহকর! শ্রবণ অথবা কীর্তন মাত্রেই অশ্রপতন ও রোমাঞ্চ হইতে থাকে। 
অতি মূঢ় পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় আর্দ্র হয়। আবালবৃদ্ধবনিতামাত্রেই মুদ্ধ হইতে থাকেন। 
সকলেরই অস্তঃকরণে প্রেমের উদয় হয়ঃ সকলেই চমকিত হইয়া মরণ স্মরণ করে; 
মনের সমুদয় মোহ বিকার হরণপৃবর্ক ভাব ভক্তি ও জ্ঞানের প্রভাবে 
মরণ-হরণ-চরণ-স্মরণ করিতে থাকে । যেখানে যে বাঙ্গালী মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, 
তিনি সেইখানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় এ নামসংকীর্তন বীর্তন করিয়া থাকেন। 
এ নাম কত ভিক্ষুকের উপজীব্য হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। কি ইতর) কি 
ভদ্র, তাবতেই এতৎ গানে প্রেমিক হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কি এক নিশৃঢ় 
মধুরত্ব আছে, তাহা আমি বচনে ব্যক্ত করণে অশক্ত হইলাম।”' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
এই কথা অতি যথার্থ। ূ 
এই সকল কবিওয়ালারা তখনকার বিশেষ প্রতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
একজন অদ্ভুত বাক্তির কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহার নাম আস্টুনি ফিরিঙ্গী। 
এক জন ফিরিঙ্গী হিন্দু-কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল 
এই আশ্চর্য্য! শুনা গিয়াছে, আস্টুনি ফরাশ-ডাঙ্গার এক জন সস্ত্রান্ত ফরাশিসের 
পুত্র। তিনি যৌবনের প্রারস্তে ফরাশডাঙ্গার বিখ্যাত গাঁজিয়ালদিগের সংসর্গে পড়িয়া 
বয়ে গিয়াছিলেন। তৎপরে কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া এক জন বিখ্যাত 
কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন।” তিনি দুগার প্রতি উক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন-__ 
“যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে, মাতঙ্গি ! 
ভজন সাধন জানি না, মা! জেতেতে ফিরিঙ্গী।*; 


* আন্টুনি সাহেব গরীটির বাগানে একটি বার্টী নিম্মাণ করিয়াছিলেন। আমার 
কোন আত্মীয় বলেন “আস্টুনি সাহেবের বা্টীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে 
বিলক্ষণ জাগরূুক আছে। উহা ফরাশভাঙ্গার সন্নিকট গরীটির বাগানে ছিল। রেলরোড 
হইবার পূবের্ব বা্টী যাইবার সময়ে আমাদিগের নৌকা সবর্ধদাই গরীটির বাগানের 
নীচে দিয়া যাইত। সুতরাং আষ্টুনি সাহেবের ভগ্ন বা্টী সবর্বদা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর 
হইত। কিছু দিন পরে গরীটির বাগান ভয়ানক অরণ্যে পরিণত হইয়া দস্যুদলের 
আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। 
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“আশ্চুনি ফিরিঙ্গী বলে, নিদানকালে মা, 
দিও চরণ দুখানি দিও চরণ দুখানি।”?” 

যখন বঙ্গসমাজ এইরূপে চলিতেছিল, তখন ইহা পরিবর্তন করিতে এক ব্যক্তি 
বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনি কে, না, স্কুলমা্ট্র। প্রথমে তাঁহার বেশভৃষা অদ্ভুত, 
ইংরাজী উচ্চারণ কদাকার, শিক্ষাপ্রণালী অপকৃষ্ট ছিল। রাজা সর্‌ রাধাকান্ত দেব 
বাহাদুরকে এক জন ইংরাজী পড়াইতেন। তিনি যখন পড়াইতে আসিতেন, তখন 
জরির জুতা ও মতির মালা পরিয়া আমিতেন। এখন একবার মনে করে দেখুন 
দেখি, প্রেসিডেজি কালেজের এক জন বাঙ্গালী অধ্যাপক মতির মালা গলায় ও 
জরির জুতা পায় দিয়া বসিয়া পড়াইতেছেন, কি চমৎকার বোধ হয়! সর্বপ্রথম 
লোকের ইংরাজী পড়িতে হইলে, টামস্‌ ডিস্‌ প্রণীত স্পেলিং বুক, স্কুলমাষ্ট্রর, কামরূপা 
ও তৃতিনামা এই সকল পৃত্তক পাঠ করিতে হইত। “*স্কুলমান্টর** পুস্তকে সকলই 
ছিল, গ্রামার, স্পেলিং ও রীডর। কামরূপাতে এক রাজপুত্রের গল্প লিখিত ছিল। 
তুতিনামা এ নামের পারসিক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ। কেহ যদি অত্যন্ত অধিক 
পড়িতেন, লোকে মনে করিত, তাঁহার মত বিদ্বান আর কেহ নাই। 0৫002], 
[0510 ও [২1)910110 অথাৎ ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার এই তিন বিষয়ে তখন কতকগুলি 
উত্তম পুস্তক রচিত হইয়াছিল। তাহাদের নাম ৮০0৫ [২0981 02], [011 
[0921 [0510 ইত্যাদি। লোকে বলিত ““রয়েল গ্রামার ময়াল সাপ ১১ যেমন ময়াল 
সাপ বৃহৎ সাপ, তেমনি রয়েল গ্রামার পড়া অনেক বিদ্যার কর্্ম। তখন স্পেলিংএর 
প্রতি লোকের বড় মনোযোগ ছিল। বিবাহসভায় এই বিষয়ে বড় পীড়াপীড়ি হইত। 
কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, [০৬ ৫০ ৮০৬ 50511 [ব০/০17907152781? কেহ জিজ্ঞাসা 
করিতেন, 170৬/ ৫০ %০ 50911 20655? এ সকল শব্দ ও 070101700, 
[21050178118 প্রভৃতি শব্দের বানান জিজ্ঞাসা দ্বারা লোকের বিদ্যার পরীক্ষা হইত। 


* আছ্টুনি ফিরিষ্গীর এক জন বিপক্ষ কবিওয়ালার গীতেব কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে :-_ 
“আন্টুনি ফিরিষ্গী কফন্‌ চোর। 
ভাঙ্গে রাত হোলে সব মৌত গোর ॥ 
টাটকা গোরে হুটকা ভূতের রব, এ কি সম্ভব, 
এ হুমৃকি দিয়ে বন্ত লোটে সব) 
এর ঠায় ঠিকানা গেল জানা ; 
মাসুর হলো তিন সহর ॥”? হ, মো, সে। 
আর এক জন বিপক্ষ কবিওয়ালা আন্টনির দু্গরি নিকট প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন। 
“ঈশুপ্বীষ্ট ভজ্‌গে যা তুই শ্রীরামপুরের গিজ্জেতে। 
তুই জাতফিরিষ্গী জবভুজঙ্গি পারবি নাক তরিতে” গ্রন্থকর্তাঁ। 


২৯৮ 


তখন এরূপ সভায় ইংরাজীওয়ালারা পরস্পর এই বলিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিতেন, 
“৮118. 06710177181107 00119০0৪022?" তখন শব্দের অর্থ মুখস্থ করিবার বিবিধ 
প্রণালী ছিল। যথা-_ 

(এক একটি শব্দের এক একটি অর্থ)। 


গাড় (0০0৫) ঈশ্বর। 
লাড ([.01৫) ঈশ্বর। 
কম্‌ (00176) আইস। 
গো (0০) যাও। 
আই (1) আমি। 


ইউ (০৪) তুমি। ইত্যাদি। 

এক একটি ইংরাজী শব্দের কতকগুলি অর্থও একেবারে সাধিতে হইত। যথা ; 
$/০] আচ্ছা, ভাল, পাতকো 3 8০- সহ, বহ; ভল্লুক। সে কালের লোকেরা যাহার 
উচ্চারণ সমান মনে করিতেন, এমন কতকগুলি ইংরাজী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ 
একবারে অভ্যাস করিতেন । যথা- ফ্লোর (519৬51) ফুল ; ফ্লোর (51081) ময়দা, 
ফ্লোর (71901) মেজে। তাঁহারা “10৬০1, “10981 ও 1০০” এই তিন 
শব্দ এক রকম উচ্চারণ করিতেন। তখন লোকে ডিক্ষনরি মুখস্থ করিত। তাঁহারা 
এক এক জনে ড/8110175 [1)100019 অথাৎ সচল অভিধান ছিলেন। মনে করুন, 
ডিক্ষনরি মুখস্থ করা কি বিষম ব্যাপার! তখন ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর 
অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কোন দ্রব্যশ্রেণীর অস্তগর্ত সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম 
সুর করিয়া মুখস্থ বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন, স্কুলমাষ্টর আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ““কি ঘোষাব ? গ্যার্ডেন্‌ (98061) ঘোষাব, না স্পাইস্‌ (90০০) 
ঘোষাব ?+* ইহার অর্থ, উদ্যানজাত সকল দ্রব্যের নাম মুখস্থ বলাব, না সকল মশলার 
নাম মুখস্থ বলাব? যদি স্থির হইল গ্যার্ডেন্‌ ঘোষাওঃ তবে সদ্দার পোড়ো চেঁচিয়ে 
বলিল, “ পম্‌কিন্‌ (১0/01141) লাউ কুম্‌ড়ো ;+* অমনি আর সকলে বলিয়া উঠিল, 
“পম্কিন্‌__লাউ কুমড়ো ।”__সদ্দার পোড়ো বলিল, “কোকোম্বর (04০41007) 
শসা) আর সকলে অমনি বলিল, “কোকোন্বর শসা।”* সন্দার পোড়ো বলিল, 
“ব্রিঞ্জেল (8001)81) বাত্বাকু ;% আর সকলে অমনি বলিল, ““ব্রিঞ্জেল বাত্বকি।?? 
সদ্দার পোড়ো বলিল, ““প্লোম্যান (21985117701) চাসা ;'” আর সকলে অমনি 
বলিল, “*প্লোম্যান চাসা।£ এই সকল শব্দগুলি একত্র করিলে একটি কবিতা উৎপন্ন 
হয়।- 

পম্‌কিন্‌ লাউ কুম্ড়া, কোকোম্বর শসা। 
ব্রিঞ্রেল্‌ বাত্তাকু, প্লোমেন্‌ চাসা॥ 
কখন কখন সঙ্গীত আকারে ইংরাজী শবেের বাঙ্গালা অর্থ বসান হইত। যথা-_ 
২৯৯ 


খাম্বাজ রাগিণী,___তাল £ৃংরি। 

নাই (17) কাছে, নিয়র (৩) কাছে, নিয়রেষ্ট (৩৪155) অতি কাছে। 

কট্‌ (01) কাট্‌, কট (001) খাট্‌, ফলোয়িং (50110/08) পাছে। 

এ ছাড়া আবার ““আরবি নাইটের পালা? হইত, অথাৎ তবলা ঢোলক মন্দিরা 
লইয়া ইংরাজী পয়ারে লিখিত আরবিয়ান নাইটের গল্প বাসায় বাসায় গান করিয়া 
বেড়ান হইত। 

“05 ০11101710155 ০0৫6 11)5 98552171913 
71781 551611050 11611 00011010175." 
এইরূপ পয়ারে উল্লিখিত আরবি নাইটের পালা রচিত হইত। 

ইংরাজদিগের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরো 
চমতকার ছিল। একজন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার 
বলিল- _াষ্টর ক্যান্‌ লিব্‌১ মাষ্্রর ক্যান্‌ ভাই। (85161 ০৪] 11৬৩, 10951517 ০৪ 
016) অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। 
সাহেব “৬1121, 17095667 020) 01615; এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য 
লাঠি উচাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল, ““ডাই'ঃ শব্দের অন্য অর্থ আছে, 
তখন “ট্টাপ্‌ দেয়ার+” “(51910 111016)” অথাৎ প্রহার করিতে লাঠি উঠাইও না, 
এই বলিয়া হাত উচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, 
“ভাই মি+? (015 176) অর আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। ইফ্‌ মাষ্টর ডাই; 
দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্লাক ষ্টোন্‌ ডাই, মাই ফোরটীন্‌ জেনারেষণ 
ডাই? “৭6 10850517019, 1161. ] 016, 177 ০০৮/ ৫10, 10 019010-519106 
016, 779 1001150) 52116781101. 019৫” ““যদ্যপি মনিব মরেনঃ তবে আমি মরিব, 
আমার কো অর্থাৎ গরু” মরিবে, আমার ব্লাক ষ্টোন অর্থাৎ বাড়ীর শালগ্রাম ঠাকুর 
মরিবেন, আমার ফোরটীন্‌ জেনারেষণ অর্থাৎ চোদ্দ পুরুষ মরিবে।”* একবার রথের 
দিবস এক সরকার কামাই করে। পরদিন সে আইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কাল কেন আইস নাই?+? সরকার রথের ব্যাপার কিরূপে বুঝাইবে ভাবিয়া আকুল। 
'শেষে বলিয়া উঠিল, “*চর্্৮”ঁ (0)01)। রথের আকার গিজ্জর মতঃ তাই 
কথাটি 


* এই দেশে কাউ শব্দের ভাগ্য তিন বার পরিবর্তিত -হয়। প্রথমে উহার উচ্চারণ কো ছিল, পরে 
কৌ হয়, তাহার পর এক্ষণে কাউ হুইয়াছে। 

1 এই শব্দে যে কয়েকটি “৮” আছে, তাহা তালবা বর্ণরূপে উচ্চারণ না করিয়া জিহ্ামুলীয় বর্ণরূপে 
উচ্চারণ করিতে হইবে এবং দীর্ঘায়ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সরকার যেরপণে এ শব্ঝ 
উচ্চারণ করিয়াছিল, সেইরাপ হইবে। 


বুঝাইবার পক্ষে বড় উপায় হইল। কিন্তু চর্চ বলিলে ইটের গাঁথুনি বুঝায়, এ জন্য 
পরক্ষণেই বলা হইল, ““উডেন্‌ চর্চ*” অর্থাৎ কাষ্ঠের গিজ্জা। তাহা হইলেও বুঝা 
গেল না; তখন তাহাকে আরো ব্যাখ্যা করিতে হইল-__““থ্রি ্টারিস্‌ হাই।”? “17795 
9101163 1718]1.”” “গাড আলমাইটী সিট অপন++ (0০9৫ /১17181709 511 80017) অথি 
জগন্নাথ দেব বসিয়া আছেনঃ ““লাং লাং রোপ”++ (].0115 10115 107০), “ঘথৌজপু 
মেন ক্যাচ” (17798587 1001) 08101), ““পূল পূল পূল?? (৮811, 041], [041), 
“রনাওয়ে রনাওয়ে”” (এ ৫৬৫১, 14] 2৬/৪9), “হরি হরি বোল-_ হরি হরি 
বোল ।+; 

ইংরাজী শিক্ষার এই দুর্দশা হিন্দুকালেজ সংস্থাপিত হইলে বিমোচিত হইল। ১৮১৭ 
্রষ্টাব্দে সর্‌ জন্‌ হাইড ইষ্ট (5 01/7 17905 £8$) এবং ডেবিড হেয়ার (08৮1 
[1216) এই মহাত্মাদ্বয় প্রথমে এ কালেজ সংস্থাপিত করেন। উহার অন্য নাম মহাবিদ্যালয় 
হিন্দুকালেজ বস্তুতঃ মহাবিদ্যালয় নামেরই উপযুক্ত ছিল। সর্‌ জন্‌ হাইড ইষ্ট সুশ্রীমকোর্টের 
জজ ছিলেন। ডেবিড হেয়ারের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত পৃবের্ব বলিয়াছি। এই দুই লোকহিতৈষী 
উদারাশয় মহাত্মা ব্যক্তির যত্তে হিন্দুকালেজ সংস্থাপিত হয়। এ বিদ্যালয় এতদ্দেশীয়গণ 
দিগের টাকায় সংস্থাপিত হয়। প্রথমতঃ কেবল এতদেশীয়গণ তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। 
কেবল তাঁহারাই উহার তন্বাবধান করিতেন। তাঁহারা উপযুক্তরূপে উহার অধ্যক্ষতা 
কার্ধ্য নিববহি করিতেন। পরে গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগের হস্ত হইতে উহার কার্য্যভার 
বিশেষ ইংরাজী কৌশল প্রয়োগ দ্বারা কাড়িয়া লইয়া স্বহস্তে প্রহণ করেন। 

এই সময় হইতে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নব ভাব হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হয় 
ও সেই ভাব এখনও কার্যা করিতেছে। কিন্তু হিন্দুসমাজের বর্তমান পরিবর্তনের মুল 
কারণ অনুসন্ধান করিতে শেলে, কেবল ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনা যে উহার এক 
মাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে, এমত নহে। আর একটি ঘটনা 
উহার একটি প্রধান কারণ স্বরূপ গণ্য করা কর্তব্য অর্থাৎ রামমোহন রায় দ্বারা 
ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন। সমুদায় হিন্দু শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রামমোহন 
রায় এই সত্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর এক মাত্র নিরাকার। তাহাতে 
অনেকে এইরূপ মনে করিলেন, ইহাতে হিন্দুধর্ম একেবারে নষ্ট হইবে। কিন্তু তাঁহারা 
বুঝিতে পারেন নাই যে ইহা দ্বারাই হিন্দুধর্ম প্রকৃতরূপে রক্ষিত হইবে। 

এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষা হিন্দুসমাজে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহার বিবরণ বাক্ত 
করা যাইতেছে। | 

হিন্দুকালেজ হইতে প্রথম যে যুবকদল বহির্গত হয়েন, তাহারা প্রাচীন হিন্দধন্মে 
ও হিন্দ রীতি নীতিতে অনেক দোষ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার 
প্রধান কারণ হিন্দু কালেজের শিক্ষক ডিরোজিও সাহেবের উপদেশ । ডিরোজিও সাহেব 
একজন ফিরিশ্লী ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন ইটালীয়ান ও মাতা একজন এতদ্দেশীয় 
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স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি কালেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। কিন্ত ছাত্রেরা তাঁহাকেই 
অধিক চিনিত, প্রধান শিক্ষককে তত চিনিত না। তিনি প্রগাঢ় বিদ্যা ও অকৃত্রিম 
ল্লেহ দ্বারা ছাত্রদিগকে এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা ছাড়িতে 
চাহিত না। তিনি অতি প্রিয়ম্বদ ও সুকবি ছিলেন। হিন্দু কালেজের ভিতর এক 
বার একটি তামাসা হইতেছিল। একটি বালক তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে আড়াল করিয়া 
তামাসা দেখিতেছিল। তিনি বলিলেন, “%) ০০)! ০ ৪16 1701 11817508101 
“প্রিয় বালক! তুমি স্বচ্ছ পদার্থ নহ।* তাঁহার এই দেশে জন্ম। কিন্ত অন্যান্য 
ফিরিঙ্গী যেমন বলে, “মোদের বিলাত,?£ তিনি সেরূপ বলিতেন না। এই দেশেকে 
তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতাতে 
তীহার স্বদেশানুরাগের অততযুৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াও যায়। সে কবিতাটি তাঁহার 
রচিত ভারতবর্ষের একটি পুরাতন-আখ্যান-মুলক কাব্যের মুখবন্ধ। 
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“স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী 

ভূষিতো লঙ্গাট তব; অস্তে গেছে চলি 

সে দিন তোমার ; হায়! সেই দিন যবে 

দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে। 

কোথায় সে বন্দ্য পদ! মহিমা কোথায় ! 

গণ্নবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়। 

বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার 

দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর? 
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দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন 

অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন। 

কিছু যদি পাই তার তগ্র অবশেষ 

আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ। 

এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি, 

তব শুভ ধ্যায় লোকে; অভাগা জননি !”2* 

দুঃখের বিষয় এই যে, একজন ফিরিঙ্গী ভারতবর্ষকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখিতেন, 
কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন হিন্দ্ু-সন্তভানকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না। ডিরোজিওর 
স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার গ্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি 
ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা সবর্ধদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভাল বাসিত। 
তিনিও তাহাদিগের সহবাসে .সবর্বদা থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি বঙ্গদেশে 
জন্মগ্রহণপূবর্বক বাঙ্গালীদিগের সংসর্গে এরপ বাঙ্গালী হইয়া যান যে, তিনি যে সাহেবের 
পুত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজন ফিরিঙ্গীরা সবর্বদাই 
তাঁহাকে অনুযোগ করিত। তিনি কালেজে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, 
তজ্জন্য কালেজের অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে তিনি রাত্রিতে আপনার 
ইটালীস্থ বাসায় উপদেশ দিবার নিয়ম করিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাহাকে এমনি 
ভাল বাসিত যে) অন্ধকার রাত্রি ঝড় বৃষ্টি দুয্যেগি হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ বাগবাজার হইতে ইটালী যাইতে সক্কোচ করিত না। ডিরোজিওর শিষ্যেরা তাঁহার 
নিকট হইতে যে পাশ্চাত্য আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মস্তক ঘৃর্ণিত 
করিয়া দিয়াছিল। তাহারা হিন্দ্ুসমাজের নিয়ম সকল অবহেলা করিতে লাগিল। 
ডিরোজিওর শিষ্যগণের আচরণ হেতু তাঁহার অত্যন্ত নিন্দা হইতে লাশিল, এজন্য 
মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কর্মচ্যুত করেন। হিন্দুকালেজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার 
কিছু দিন পরে ডিরোজিও সাহেবের মৃত্যু হুয়। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার 
বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর মাত্র ছিল। 
তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবকশিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, 

মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা 
মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা। কেহ 
কেহ উদ্ধত বেশে দোকানদারের নিকটে গিয়া বলিতেন, “গোর খেতে পারিস্‌্? 
গোর খেতে পারিস?” এইরূপে প্রচজিত রীতি নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া 
তীহারা মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন। এক বার তাঁহাদের মন্ত্রণা হইল, মুসলমানের 


* ই অনুবাদের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েব নিকট আমি উপকীও আগছি। 
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দোকানের বিস্কুট খেতে হবে। কয়েক দিন মন্ত্রণাই হয়, কাজে কেহ অগ্রসর হইতে 
পারেন না। এক দিন, অদ্য এই কার্য সমাধা করিতেই হইবে, এনুরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ 
হইয়া তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানের দোকানের সম্মুখে আইলেন, 
কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া পথের উপরে সকলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাশিলেন। 
এগিয়ে গিয়ে বিস্কুট কিনিয়া লইয়া আইসেন, তাহা কাহারও সাহস হয় না। শেষে 
একজন অপেক্ষাকৃত অধিক সাহসী পুরুষ এগুলেন। কিন্তু তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল। 
আস্তে আন্তে দোকানের ভিতরে গিয়া বিস্কুট নিয়ে যেমন তিনি বেরুলেন, অমনি 
তাহার সঙ্গিগণ তিন বার গগনভেদী স্বরে “17101 11101 চ01581)1" বলিয়া উঠিলেন। 
তাঁহারা এ কাজকে কৃসংস্কারের উপর অসামান্য জয় মনে করিয়া এইরূপ করিয়াছিলেন । 
এক দিন চাঁদনী রাত্রি, কয়েক জন নব্য-সম্প্রদায়ের লোক ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেস্বরীতলায় 
দাঁড়াইয়া দূর হইতে কাহার আগমন নিরীক্ষণ করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। কাছে আসিতে 
দেখা গেল, একজন ক্ষৌরিত-মস্তক শ্াশ্রুধারী ব্যক্তি, মাথায় চেঙ্গারী করিয়া উইলসনের 
দোকান হইতে রুটি বিস্কুট কেক্‌ লইয়া আসিয়াছে। যেমন সে মাথার ঝুড়িটি নামাইল, 
এবং তাহার কামান মাথা চাঁদনীতে চিক্‌ চিক করিতে লাগিল; অমনি সেই জগন্নাথের 
প্রসাদের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেলে। সে দেখে হাঁ কোরে অবাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া 
রহিল। 

উপরে বর্ণিত আচরণ দ্বারা ডিরোজিওর ছাত্রেরা জাতির বন্ধন শিথিল করেন। 
তাঁহাবাই যে প্রথমতঃ তাহা শিথিল করেন এমত নহে। তাহার পূর্ব হইতে এ 
বন্ধন বিলক্ষণ শিথিল হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম। 

হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশীয় কালীপ্রসাদ দত্ত সবর্বনীতি-বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ 
হিন্দুনীতিবিরুদ্ধ এক কার্ধ্য করেন, তাহাতে তিনি জাত্যন্তরিত হয়েন ও তাঁহার পক্ষীয় 
উৎপত্তি হয়। এ কার্ধ্য, বিবী আনর নামক এক জন পরমা সুন্দরী মুসলমানীকে 
উপপত্ী রাখিয়া তাহার গৃহে কিছু দিন বাস করা। এই কার্য্যটি দ্বারা হিন্দুধর্ম্মবিহিত 
জাতির নিয়ম বিলক্ষণ ভঙ্গ করা হয়। এই হেঙ্গামাতে হিন্দুসমাজ ভয়ানক আন্দোলিত 
হইয়াছিল। এক পক্ষে শোভাবাজারস্থ রাজগণ, অপর পক্ষে মৃত রামদুলাল সরকার 
প্রভৃতি কলিকাতার তদানীন্তন অনেকগুলি সন্ত্রান্ত লোক দণ্ডায়মান হইয়া এই আন্দোলন 
করিয়াছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে রামদুলাল সরকার বলিয়াছিলেন, “জাতি আমার 
বাক্সের ভিতর+' ও অকাতরে অর্থবায় করিয়াছিলেন। এই হেঙ্গাম সময়ে একটি 
গীত রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রারস্তে আছে,__ “গেল গেল গেল হিন্দুয়ানী।”' 
সেই প্রথম এই রব উখ্িত হয়, এখনও সেই রব শ্রুত হওয়া যাইতেছে। কিন্ত 
প্রকৃত হিন্দুয়াশী, অথর্থি ঈশ্বরতক্তিঃ ঈশ্বরের সহিত যোগ সাধন, সবর্বতৃতে দয়া 
এবং সবর্ব ধন্মের প্রতি ওুঁদার্য্য ভাব কখন যাইবার নহে। 
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কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম এবং হিন্দুকালেজের প্রথম ছাত্রদিগের মদ খাওয়া ও খানা 
খাওয়া জাতির বন্ধন শিথিল করিয়া এ বিষয়ে বর্তমান সামাজিক পরিবর্তন অনেক 
পরিমাণে প্রবর্তিত করিয়াছে। কিন্তু এ সকল নিকৃষ্ট প্রবত্তির কার্ধ্য। আমাদিগের 
দেশের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার প্রকৃত কারণ, ইংরাজী শিক্ষার স্থির ও স্থায়ী কার্য 
ও ব্রা্ঘসমাজের উপদেশ । ইংরাজী শিক্ষা ও ব্রাহ্দসমাজের উপদেশ সাধারণ লোককে 
এখনও তত কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই, যত মতের পরিবর্তন করিয়াছে। 
মত পরিবর্তন যত শীঘ্র হয়, কার্যের পরিবর্তন তত শীঘ্র হয় না। কিন্তু ডিরোজিওর 
শিষ্যদিগকে একটি বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহারা রাজকার্যযে উৎকোচ 
গ্রহণ না করার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। 
এইরূপে হিন্দুসমাজে যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়, তাহা এক্ষণে কত দূর আসিয়া 
দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে দেখ,_তখন কলিকাতাতে একটি কি দুইটি বিদ্যালয় 
ছিল, এখন নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সামাজিক পরিবর্তন 
বিষয়ে দেখঃ__এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা হইতেছে? তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক 
বয়সে বিবাহ দেওয়া হইতেছে, লোক বিলাত যাইতেছে, বিধবার বিবাহ হইতেছে, 
অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে বহির্গমন বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। 
এক্ষণকার কালে চতুর্দিকে পরিবর্তন; পরিবর্তন বই আর কথা নাই। কন্ত পরিবর্তন 
হইলেই যে উন্নতি, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি হইতেছে, 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে প্রকৃত অবনতি হইতেছে, তাহা বিচার করা আমাদিগের কর্তব্য। 
এক্ষণে যে যে বিষয়ে বঙ্গসমাজের প্রকৃত উন্নতি বা অবনতি হইতেছে, তাহা 
বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি উক্ত সমাজের নিয়ে লিখিত বিষয় সম্বন্ধীয় উন্নতি 
ও অবনতির বিষয় বিবেচনা করিব। 
১। শরীর। 
২। বিদ্যা শিক্ষা। 
৩। উপজীবিকা। 
৪। সমাজ। 
৫। চরিত্র। 
৬। রাজ্য। 
৭। ধর্ম। 
প্রথমতঃ। শারীরিক বলবীর্ধা।-_এ বিষয়ে পৃব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ অবনতি দৃষ্ট 
হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, আমার পিতা ও পিতামহ 
বড় বলবান্‌ ছিলেন। সে কালের লোকের সহিত তুলনা করিলে বর্তমান লোকদিগের 
কিছুই বল নাই বলিলে হয়। আমি জানি, কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে একটা 
বাঘ আসিয়াছিল, সেই গ্রামের একজন ভদ্র বাক্তি তাহারই মত বলবান্‌ একজন 
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নাপিতকে সঙ্গে লইয়া লাঠি হাতে করিয়া বাঘ মারিতে বেরুলেন। বিবেচনা করুন, 
লাঠি দ্বারা বাঘ মারা কত বড় সাহসের কন্ম্! তিনি তাহাতে কৃতকার্ধ্য হয়ে ঘরে 
ফিয়ে এলেন। ভূতপূবর্ব গবর্ণর জেনারেল সর্‌ জন্‌ লরেল উত্তরপাড়ার স্কুল্গের 
বালকদিগকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, সে কালের বাঙ্গালীদের তুলনায় এ কালের বাঙ্গালীরা 
নিতান্ত ক্ষীণ। চল্লিশ বৎসরে চাল্‌শে ধরে, এই সকলে জানেন; এক জনকে আমি 
দেখিলাম তিনি, ভাল দেখিতে পান না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়ের কি 
চাল্‌শৈ ধরেছে? তিনি বলিলেন, “না, পায়তারা ধরেছে।”* অর্থাৎ পয়ন্রিশ বৎসর 
বয়স হইয়াছে। “এ বয়সে দৃষ্টির খবর্বতা হইলে; তাহাকে আর চাল্‌শে কেমন করে 
বলা যায়, পায়তারা বলিতে হয়।” কি আশ্চর্য্য ! ইহার পর আমাদের দেশের লোকেরা 
কি সত্য সত্য বেগুনগাছে আঁকুষি দিবে না কি? এক শত বৎসর পুবের্ব যে সকল 
লোক জীবিত ছিলেন, তাঁহারা যদি ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে আমাদিগকে 
খবর্বকায় দেখিয়া আশ্চর্য হয়েন, সন্দেহ নাই। ছেলেবেলা সে কালের স্ত্রীলোক 
কর্তৃক ডাকাইত তাড়ানোর গল্প সকল শুনা গিয়াছিল। এক্ষণে স্ত্রীলোকের কথা দূরে 
থাকৃক, পুরুষেরা একটা শিয়াল তাড়াইতেও সক্ষম নহে। এই শারীরিক বলবীর্যযহানির 
কয়েকটি কারণ নির্দেশ করিতে পারা যায়। সেই সকল কারণ নিয়ে উল্লিখিত হইতেছে। 
বাল্যবিবাহাদি যে সকল কারণ সে কাল এ কাল দুই কালে সাধারণ, তাহা এখানে 
ধরা গেল না, কেবল এই কালে যে সকল কারণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই 
ধরা গেল। 

১। এ কালের লোকের বলবীর্ধ্য ক্ষয়ের ও অল্লায়ুর প্রথম কারণ, দেশের নৈসর্গিক 
প্রকৃতির পরিবর্তন বলিতে হইবে। এইরূপ পরিবর্তনের এক প্রধান প্রমাণ এই যে, 
পৃবের্ব শীতকালে যেরূপ শীত হইত, এক্ষণে সেরূপ হয় না। পৃবের্ব সামান্য গৃহস্থকেও 
শীতকালের অধিকাংশ দিন আহারের পর গরম জল্গে আঁচাইতে হইত। কিন্তু এক্ষণে 
কেহ সেরাপ করে না। যাইট সোত্তর বৎসর বয়ঃক্রমের নবদ্বীপবাসী ব্যক্তিরা বলিতেন 
যে, তীঁহারা বাল্যকালে ঘরের চালের উপর খড়িগুঁড়ার ন্যায় এক পদার্থ পড়িতে 
দেখিতেন, তাহাকে তাঁহারা পালা বলিতেন। সেই পদার্থকে ইংরাজীতে 71০5 বলে, 
তাহা অতান্ত শীতের চিহ্ন পৃবের্ব লোকে কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী, শাস্তিপুর প্রভৃতি 
গ্রামে জল বায়ু পরিষর্তন জ্রনা বাইত,” কিগ্ত এক্ষণে এ সকল স্থান মেলেরিয়া 
অথারি দৃবিত বাম্পনিবন্ধন অন্বাস্থ্যকর হইয়া উহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রয়াণ, 
কাণপুর প্রভৃতি স্থান পৃবের্ব যেরাপ স্থাস্থাকর ছিল, এক্ষণে সেরাপ দৃষ্ট হয় না। 
এই সকল স্থানে পুবের্ব শীতকালে যেরূপ শীত হইত, এক্ষণে সেরাপ হয় না। 


* ছালিসহ্য়ে গঙ্গাব ধারে ৬বপবাম বসুর একখানি আটচালা ছিল, কলিকাত।-নিবাসী আনেক বাবু আরোগ্য 
লাগের প্রাশায় তথায় বাস করিতেন। 
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নানা কারণে বোধ হইতেছে যে, ভারতবর্ষে একটি মহা নৈসর্গিক পরিবর্তন চলিতেছে। 
এরূপ পরিবর্তন লোকের শারীরিক বলরীর্য্ের প্রতি স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে 
ইহার আশ্চর্য্য কি? 

২। এক্ষণকার লোকের শারীরিক বল-বীর্য্য হ্রাসের আর এক কারণ অতিশয় 
পরিশ্রম ও অকালে পরিশ্রম। এতদ্দেশে ইংরাজী সভ্যতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যে 
পরিশ্রম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইংরেজেরা যেরূপ পরিশ্রম 
করিতে পারেনঃ আমরা সেরূপ কখনই পারি না। কিন্তু ইংরাজেরা চাহেন যে, 
আমরা তাঁহাদের ন্যায় পরিশ্রম করি। ইংরাজী পরিশ্রম এ দেশের উপযুক্ত নহে। 
অতিশয় পরিশ্রম যেমন শারীরিক বল বীর্য্য ক্ষয়ের কারণ, তেমনি অকালে . পরিশ্রম 
তাহার আর এক কারণ। এখনকার রাজপুরুষেরা যে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যস্ত 
কর্্ম করিবার নিয়ম করিয়াছেন, ইহা এ দেশের পক্ষে কোনরত্ুপ উপযোগী নহে। 
প্রখর রৌদ্রের সময় কন্ম্ম করিলে শরীর শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ বালকেরা 
যে আহারের পরেই তাড়াতাড়ি স্কুলে যায়ঃ এবং তথায় বদ্ধ বাযুতে এক গৃহে 
শত শত ব্যক্তি গলদঘন্ঘ্ম কলেবরে থাকে, তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। 
পাদরি লং সাহেব আর একজন ভদ্র সাহেবকে লইয়া কোন স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন। 
এ ভদ্র সাহেবটি স্কুলের ভিতরে ঢুকিয়া ছাত্রদিগের নিশ্বাসের গরম বাতাস ও ঘর্ম্ের 
গন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন। “715 15 17৩11” অথথ ইহা নরক স্বরূপ । 

৩। ব্যায়াম শিক্ষার অভাব।-_পুবের্ব গুলিদাণ্ডা ও কপাটি নামক যে সকল ক্রীড়া 
প্রচলিত ছিল, তাহাতে বিলক্ষণ অঙ্জচালনা হইত। পূর্বে প্রত্যেক গ্রামে এক এক 
কুম্তির আড্ডা ছিল, ছেলে বুড়ো সকলে কুস্তি করিত। [শীতকালে রাত্রি চারি দণ্ড 
থাকিতে বয়স্ক ও অল্পবয়স্ক তদ্রলোকেরা এ সকল কুস্তির আড্ডায় যাইয়া কুস্তি 
আরম্ভ করিতেন। তাঁহাদিগের তাল ঠোকার শব্জে অপর লোকের ঘৃম জাঙ্গিয়া যাইত।] 
এখন বয়স্কদিগের কথা দূরে থাকুক, পোনের ষোল বৎসরের বালকেরা পর্য্যস্ত অঙ্গচালনা 
করিতে বিমুখ। কোন জেলা-স্কুলে দেখিলাম, নিয়শ্রেণীর হেলেরা খেলা করিতেছে, 
এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাদিগকে 
জিত্ঞাসা করিলাম, “তোমরা খেলিতেছ না কেন?” তাহারা কিছু উত্তর করিল 
না) আমি তাহাদিগকে বলিলাম, ““তোমাদিকের খেলা করা কর্তবা, এত সকাল 
সকাল বিজ্ঞ হইলে চলিবে না।? ছোট ছোট বালকেরা পর্যাস্ত ফ্হাতে অঙ্গচালনা 
না করে, তাহার জন্য আমাদিগের দেশীয় লোকেরা বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া 
থাকেন। এখন একটি ছেলে সমস্ত দিন গড় গড় করিয়া পড়া মুখস্ত করিলে তাহাকে 
শান্ত ছেলে বলা হয়। এই যে শান্ত নাম ইহা সবর্ধনাশের গোড়া । ইংরাজেরা 
ঠিক বলেন, “4১11 ৬/০1 21010 [89 718195 090%, & 104 ০১১,” কোন 
ক্রীড়া নাই, কেবল পরিশ্রম, ইহাতে বালকের অপকার হয়। যে পরিমাস্ণ মানসিক 
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পরিশ্রমের আধিকা, সেই পরিমাণে শারীরিক বলের হানি। স্কুলে গাদা গাদা বহি 
ধরিয়ে দেয়, ছেলেদিগকে এ সব মুখস্থ করিতে হয়ঃ তাহারা দিনরাত কেবল তাহা 
করে, শারীরিক উন্নতির প্রতি কিছু মাত্র মনোযোগ দেয় না। যাহারা বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির 
পরীক্ষা দেয়, তাহাদের বয়এক্রম হদ্দো দশ এগার বংসর। এই অল্পবয়স্ক বালকদিগকে 
এত পুস্তক পড়িতে হয় যে, ক্রীড়া ও আরাম করিবার অবকাশ পায় না। এ জন্য 
ফলও সেইরূপ ফলিতেছে। ছাত্রেরা রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এখনকার ছাত্রেরা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল উপাধি পায়, আমি তাহা পাগুবদিগের স্বগরোহণের সহিত 
তুলনা করিয়া থাকি। পাগুবেরা পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী স্বর্গের পথে যাইতে যাইতে 
প্রথম দ্রৌপদী, পরে সহদেব, পরে নকুল) পরে অজ্জুনঃ পরে ভীমঃ একজনের 
পর একজন পড়িয়া গেলেন। সবর্বশেষে কেবল একা যুধিষ্টির স্বরোহণ করিলেন। 
তেমনি যে সকল ছাত্র প্রথমতঃ এন্টে্স কোর্স পড়ে, তাহার মধ্যে কতকগুলি এক্টেন্স 
পরীক্ষা না দিতে দিতে পড়িয়া যায়। ফার্ট আর্টস পরীক্ষা না দিতে দিতে আর 
কতকগুলি পড়িয়া যায়। বি. এ পরীক্ষা না দিতে দিতে আর কতকগুলি পড়িয়া 
যায়। এম. এ উপাধি প্রাপ্তি অথার্ স্বগঁরোহণ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। 
এক হিসাবে বর্তমান ইংরাজী শিক্ষার প্রণালী মানুষ মারিবার কল বলিলেও অতযুক্তি 
হয় না। 

৪। অতিশয় পরিশ্রম, অসময়ে পরিশ্রম ও ব্যায়াম চষ্চার হ্থাস নিবন্ধন এখনকার 
লোকের ভোজন-শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এটি শারীরিক বল-বীর্য্য ক্ষয়ের 
কার্ধা ও কারণ দুইই। পরবর্বকার লোকেরা বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন, ইহার 
ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। এক্ষণকার লোকে সেরূপ 
পারে না। পৃবর্বকালে যখন কেবল গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা প্রদত্ত হইত, 
তখন বালকেরা তিন বার ভাত খাইত। পূবর্বকালে ভদ্র-লোকেই কতকগুলা ঝুনা 
নারিকেলের শাঁস ও চিড়ে চিবাইয়া খাইয়া ফেলিয়া হজম করিতেন। ইহা যে অত্যন্ত 
পুষ্টিকর আহার, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণকার অধিকাংশ লোকে এরাপ পুষ্টিকর 
আহার খাইয়া হজম করিতে পারে না। ইংরাজেরা যে পরিমাণে আহার করিতে 
পারেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে বাঙ্গালীদিগের আহার নাই বলিলেই হয়। অধিক 
আহার করিয়া অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারা শারীরিক বলের একটি প্রধান কারণ। 

৫। পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণের হাস এ কালের লোকদিগের শারীরিক বল-বীর্যাক্ষয় 
ও অল্লামুর আর এক কারণ। আমাদিগের বৈদ্য-গ্রস্থে লিখিত আছে, ““আরোগ্যং 
কটুতিক্তেযু বলং মাংসপয়ঃসু চ; কটু ও তিক্ত দ্রব্য স্বাস্থাকর এবং মাংস ও 
দুগ্ধ বলকর। এক্ষণকার সম্পন্ন মনুষাদিগের মধ্যে মাংসাহার পুব্বাপেক্ষা অধিকতর 
প্রবল হইয়াছে বটে. কিন্ত অধিকাংশ লোকের পক্ষে মাংস জুঁটিয়া উঠা ভার। এক 
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একটি জাতির এক একটি প্রধান আহার আছে। গোমাংস যেমন ইংরাজদিগের 
প্রধান আহার, গোল আলু যেমন আইরিশদিগের প্রধান আহার, দাল রুটি যেমন 
হিন্দুস্থানীদিগের প্রধান আহার, তেমনি দাল, ভাত, দুধ, মাছ বাঙালীদিগের প্রধান 
আহার। এই চারি দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ যেমন পুষ্টিকর; এমন অন্য পদার্থ নহে। পূর্রে 
আপামর সাধারণ সকলেই যেমন দুগ্ধ খাইতে পাইত, এক্ষণে দুগ্ধ মহার্ঘ্য হওয়াতে 
সেরূপ পায় না। কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমি বলিয়াছিলামঃ যখন 
দুগ্ধ এত মহার্ঘ্য হইয়া উঠিল, তখন আর দেশের কিসে উন্নতি হইবে? তিনি হাসিলেন। 
কিন্তু আমার কথার তাৎপর্যয আছে। বস্তুতঃ দুগ্ধ বাঙ্গালীদিগের শরীর রক্ষা ও শারীরিক 
বল বিধান পক্ষে এরূপ উপযোগী যে, তদভাবে আমাদের শারীরিক উন্নতির আশা 
নাই। দুগ্ধ কিরূপে সুলভ হইবে, তাহার কোন উপায় দেখিতে পাই না। সাহেবেরা 
গোমাংসভোজী ; দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীরাও তাহাদের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগ 
দেন। বাঙ্গালীরা গোমাংসভোজী হইলে আরো ভয়ানক হইয়া উঠেন। এ বিষয়ে 
একটি গল্প আছে। এক বার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙ্গালী বাবু আহার করিতে 
গিয়াছিলেন। এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে নাঃ তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বীল” হ্যায়? খানসামা উত্তর করিল, “নহি হ্যায় খোদাওন্দ,** বাবু পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ““বীফৃষ্টিকা হ্যায় :** খানসামা উত্তর করিল, ““ওভি নহি হ্যায় 
খোদাওন্দ।”? বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “অকৃস্টং৪€ হ্যায় ?* খানসামা উত্তর 
করিল) “ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।?” বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ““কফেস্‌ 
ফুটজেলি ** হায়?” খানসামা উত্তর করিল) “ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।”” বাবু 
বলিলেন, “*গোরুকা কুচ্‌ হ্যায় নহি? এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বাবু, যিনি এত 
গোমাংস-প্রিয় ছিলেন না, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ““ওরে ! বাবুর জন্য গোরুর 
আর কিছু না থাকে ত খানিকটা গোবোর এনে দে না??? এ বিষয়ে যাহারা ইংরাজী 
জানেন না) তাঁহারাও ইংরাজীওয়ালাদিগের অনুগামী হয়েন। এক জন পাড়াগেয়ে 
জমীদার কিছু দিন কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি ঠিক ইয়ং বেঙ্গলের মত 
পোষাক পরিতেন ও উইলসনের দোকানে সবর্বদা যাইতেন। আপাততঃ দেখিলে 
কাহার সাধ্য যে বলে যে, তিনি ইংরাজী জানেন না। কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইংরাজীর 
“১ অক্ষর গোমাংস ছিল। কিস প্রকৃত গোমাংস গোমাংস ছিল না। হোটেলের 
নিয়ম এই, যাহারা প্রত্যহ সেইখানে আহার করে, তাহাদিগকে প্রতোক 


* ০৫] অর্থাৎ বাছুরের মাংস। 1 7615108|. অর্থৎ গোক্ব বড় বড় বাঁধা টুগরো। ৫ 0১101059 
অর্থ গোরুর জিব। ** 08165 1০০1 1৩11১ অর্থাৎ ধাছুবেব খুব প্রব কবিহ' যে খাদ প্রস্তুত হয়। ইংবজেবা 


গোরুর খুরটি পর্য্যস্ত ছাড়েন না, তাহা দ্রব করিয়া খাওয়* হয়। 
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দিনের আহারের খরচের এক হিসাব হোটেলওয়ালা দেয়। সেই সকল হিসাব বিলের 
বৌচরের কার্ধা করে। উল্লিখিত জমীদার বিলের টাকা দিবার সময়, হিসাব বুঝিবার 
সুবিধার নিমিত্ত প্রাত্যহিক ফর্দের পৃষ্ঠে, কি আহার করিলেন, তাহা প্রত্যহ লিখিবার 
সংকল্প করিয়া, এক দিন সেই দিনের ফর্দ আপনার ইয়ং বেঙ্গাল সহচরের নিকট 
বুঝিয়া লইয়া, তাহার পৃষ্ঠে “অর্থ সের গোমাংস*” এই বাক্যটি বাঙ্গালায় লিখিয়া 
রাখিলেন। তাহাতে সেই সহচর তাহার প্রতি আপনার আন্তরিক ঘৃণা আর লুক্কায়িত 
রাখিতে না পারিয়া বলিলেন, “তোর সকল মাফ করিলাম, ইজের পেন্টেলুন পরিলি 
তাহা মাফ করিলাম, ক্যাপ মাতায় দিলি তাহাও মাফ করিলাম, ফেটিং চড়িলি তাহাও 
মাফ করিলাম), ফের এর উপর আবার অর্থ সের গোমাংস? এ দেশের লোকের 
পক্ষে গোমাংস অত্যন্ত উষ্ধবীর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য। এক জন প্রসিদ্ধ ইয়ং বেঙ্গাল 
বলিতেন যে, প্রত্যহ এ বেলা অর্থ সের আর ও বেলা অর্থ সের গোমাংস ভক্ষণ 
না করিলে বাঙ্গালী জাতি কখনই বলিষ্ঠ হইবে না এবং যাহা বলিতেন, কার্যে 
তাহাই করিতেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার এক ত্বাচ রোগ উপস্থিত হইয়া শরীর এমনি 
অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া ভাত ডাইল ধরিতে বাধ্য হইলেন। 
কিন্তু উপরে যে ভয়ানক গোখাদকদিগের কথা বলিলাম, এরূপ ভয়ানক গোখাদক 
দূরে থাকুক, সামান্য গোখাদকই বাঙ্গালীর মধ্যে কয় জন আছে? অতি অল্পই আছে। 
প্রধান গোখাদক আমাদিগের ইংরাজরাজপুরুষেরা ও মুসলমানেরা । তাঁহারা গোর 
খাইয়া উজাড় করিয়া ফেলিলেন, এই জন্য দুগ্ধ মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীনতম 
হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করিতেন শাস্ত্রে এমন উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্য 
সময়ের হিন্দুগণ গোরুর উপকারিত্ব ও এ দেশে তাহার মাংস ভক্ষণের অস্বাস্থ্যকর 
দোষ প্রতীতি করিয়া, গোমাংস ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। গোর যেরূপ 
উপকারী জন্ত, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবহারই নিতান্ত কর্তব্য। আকবর বাদশাহ 
তাঁহার রাজ্যমধ্যে গোহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সমুদায় হিন্দুবর্গের 
বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু এ মহা অনিষ্টকর ও নির্দয় প্রথা” এক্ষণে 
নিবারিত হইবার কিছু মাত্র আশা নাই। দুগ্ধ মহার্ঘ্য হওয়াতে বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হইয়া পড়িতেছে। শরীরের অসম্পূর্ণ পোষণ বর্তমান বাঙ্গালীদিগের অল্লায়ুর কারণ 
বলিয়া একজন ইংরাজ সংবাদপত্রসম্পাদক স্থির করিয়াছেন।** একে ইংরাজী 
সভ্যতা-জনিত প্রভূত পরিশ্রমের চাপ, তাহার উপর ভোজনশক্তির হাস ও পুষ্টিকর 
দ্রব্য ভক্ষণের হাস, ইহাতে কি রক্ষা আছে? 


* একজন বিদুষক কহিয়াছেন, ““দুদ্ধ, দধি, ক্ষার, নবনীত, ঘৃত, এই পাঁচটি দ্রব্য অমৃত। উদরপরায়ণ 
দুরভ্বা' লোকেরা এই পঞ্চামত ভোজনে তৃপ্তি লাভ না করিয়া অমৃতের গাছ পর্য্যত্ত খাইয়া ফেলেন।?? 
* [7110170 01 110014. 
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" ৬) কৃত্রিম খাদ্য ভ্রব্যের ব্যবহার। আমরা বাল্যকালে ঘৃত, দুশ্ধ, তৈল প্রভৃতি 
দ্রব্য যেরূপ অকৃত্রিম পাইতাম, এখন আর সেরূপ পাই না। জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার কৃত্রিমতা বাড়িয়াছে। এটি একটি সভ্যতার চিহ্ছ। বিলাতে এরূপ 
কৃত্রিমতা বিলক্ষণ চলে। এখন খাদ্য ভ্রব্যের সঙ্গে কি ছাই ভস্ম মিশায়, পূর্বে 
যে সব জিনিস স্বাদু লাগিত, তাহা আর সেয়প স্বাদু লাগে না। কেবল ছাই জম্ম 
মিশায় এমন নহে, বিষবৎ দ্রব্য সকলও মিশায়, তাহা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। 
সুতরাং সেই সকল দ্রব্য ব্যবহারে যে আয়ু ও বলের ক্ষয় হইবে, তাহার আশ্চর্য 
কি? অকৃত্রিম খাদ্য দ্রব্য কিছু অসাধারণ পদার্থ নহে, জশ্বরের ইচ্ছা যে, তাহা 
কি দরিদ্র কি ধনাঢ্য সকলেই ব্যবহার করিতে পায়। কিন্তু এখন এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে 
যে, অকৃত্রিম খাদ্য দ্রব্য অসাধারণ পদার্থ, কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ব্যবহার করিতে 
পারেন। জিনিস ভেজাল করা কেবল ইংরাজী আমলে দৃষ্ট হইতেছে। মুসলমানদিগের 
আমলে এরূপ ছিল না। আমাদিগের বর্তমান রাজপুরুষদিগের আমলে সকলেতেই 
ভেজাল, সকলেতেই খাদ, সকলই গিল্টি। মানুষেতে ভেজাল, মানুষেতেও খাদ্‌ঃ 
মানুষও গিল্টি। 

৭। পানদোষের প্রবলতা। ব্রাঞ্ডিরপ অশ্নিময় পানীয় দ্বারা এ দেশের কত অনিষ্ট 
সাধন হইতেছেঃ তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। গত ত্রিশ বৎসরের মধো 
এই অগ্নিতে কত ধনী, মানী ও বিদ্বানের প্রাণ আহুতিস্বরূপ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় না। এত দিন তাঁহারা জীবিত থাকিলে লোক-সমাজের কত মঙ্গল 
সাধিত হইত! স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে দেশীয় মদ্য বিলাতি মদ্য অপেক্ষা অল্প অনিষ্টকর, 
কিন্তু ধর্মের দৃষ্টিতে সকল প্রকার মদ্যপানই একেবারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য! এ 
বিষয়ে আরো পশ্চা বলিবার অভিলাষ রহিল। 

৮। শরীর সম্বন্ধীয় ইংরাজী আচার ব্যবহার অবলম্বন শারীরিক বলবীর্ধ্যহানির 
এক প্রধান কারণ। আমরা ইংরাজী পড়িয়া শরীররক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক মঙ্জলকর 
পুরাতন প্রথা পরিত্যাগ করিতেছি ও এ দেশের উপযুক্ত কি না তাহা বিবেচনা 
না করিয়া অনেক ইংরাজী রীতি অবলম্বন করিতেছি। ইংরাজী রীতি এ দেশের 
পক্ষে উপযুক্ত নহে। ইংরাজী রীতি অবলম্বন ও দেশীয় রীতি পালন, এই দুয়ের 
ফলাফলের প্রভেদ দেখাইবার জন্য আমি প্রথম প্রথা অবলম্বনকারী বৃদ্ধ মনুষ্যের 
সহিত দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বনকারী বৃদ্ধ মনুষ্যের তুলনা করিব। বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী 
শব্দ মিশাইয়া কথা কহার আমি সম্পূর্ণরূপে বিরোধী, কিন্তু কৌতুকের অনুরোধে 
আমি বর্তমান উপলক্ষে দুইটি বিমিশ্র বাক্য ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারিলাম 
না। সে দুটি বাক্য বণ্যাকিউলর (৬০77০৮191) বুড়ো ও এংগ্লিসাইজ্ড (4১018110125) 
বুড়ো। এংগ্লিসাইজ্ড বুড়ো অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বুড়ো হইয়া পড়িয়াছেন। 
বর্ণ্যাকিউলর বুড়োর রাত্রি থাকিতে নিদ্রাভঙ্গ হয়। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বিছানাতে শুইয়া 
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শুইয়া ধর্্ম-সঙ্গীত গান করেন, ইহা কেমন চিত্তপ্রফুল্লকর! তৎপরে শয্যা হইতে 
উঠিয়া প্রাতঃম্নান করেন,__ইহাতে শরীর কেমন ভাল থাকে। তার পর স্নান করিয়া 
ফুলের বাগানে গিয়া ফুল তুলে আনেন, _পুষ্পের সুগন্ধ শরীরের পক্ষে কেমন 
হিতকর! ফুল আহরণ করিয়া দেবপৃজা করেন,__তাহা মনের প্রফুল্লতা সঞ্চার করিয়া 
শরীর মন উভয়ের বল সাধন করে। একজন ইংরাজ সংশয়বাদী,___সংশয়বাদী 
হইয়াও আমাকে বলিয়াছিলেন যে, উপাসনা যেমন মনের টনিক্‌ অথাৎ বলকর 
ওষধঃ এমন আর দ্বিতীয় নাই। এই ত গেল বর্ণ্যাকিউলর বুড়োর কথা । আর যিনি 
এংগ্রিসাইজ্ডভ বুড়ো, তিনি খানা খাইয়া ও ব্রাণ্ডি পান করিয়া অনেক বেলা পর্য্যন্ত 
নিদ্রা যান; সূর্য্যোদয় কেমন করে হয়ঃ তা কখন দেখেন নাই ও প্রাতঃকালের 
সুন্সিদ্ধ বায়ু কখন সেবন করেন নাই। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো, কিন্তু এমন 
সহজ কাজ যে, চক্ষু সম্পূর্ণরূপে খোলা, ইহাও তাঁহার পক্ষে দু্কর কার্য বোধ 
হয়। শারীরিক গ্লানি অত্যন্ত, খোঁমারি হইয়াছে, বিপদ্‌ উপস্থিত!! এইরূপে ইংরাজী 
আহার পানে ও অন্যান্য ইংরাজী রীতি পালনে এংগ্লিসাইজ্ড বুড়োর শরীর নানা 
রোগের আধার হয়। আমি এই স্থলে দুই পক্ষের দুইটি একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিলাম। সাধারণতঃ বলিতে গেলে ইংরাজীওয়ালারা প্রাচীন-রীতি-পালনকারী 
ব্যক্তিদিগের ন্যায় ডাঁটো ও সুস্থকায় নহেন। ইহার কারণ, তীহারা অনেক পরিমাণে 
ইংরাজী আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ইংরাজীওয়ালারা যত রুগ্ন ও 
অল্লায়ুঃ টোলের অধ্যাপকেরা সেরূপ নহেন, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, 
ইংরাজীওয়ালারা অনেক পরিমাণে ইংরাজী আচার ব্যবহার অনুসারে চলেন, টোলের 
অধ্যাপকেরা সেরূপ চলেন না। আমাদিগের দেশের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া আমাদিগের 
চলা কর্তব্য। 

৯। দুভবিনা বৃদ্ধি। পূরর্বকালের লোক এক্ষণকার লোকের ন্যায় সুখপ্রিয় ও 
বিলাসপরায়ণ ছিলেন না; তীঁহাদিগের অভাব অল্প ছিল, এই জন্য তাঁহারা সবর্বদা 
আনন্দে থাকিতেন। এক্ষণে যেমন সকল লোকের মুখে দুবিনার চিহৃসকল পরিলক্ষিত 
হয়, সে কালের লোকদের সেরূপ লক্ষিত হইত না। তাঁহারা দিব্য করে প্রফুল্লচিত্তে 
পিড়ি ঠেস দিয়ে চণ্তীমগ্ডপে বসে থাকিতেন; যে কেহ আসিত, আপনি চকমকি 
ঠুকে তামাক খাওয়াইতেন ও তাহার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেন। তাঁহারা আমাদিগের 
অপেক্ষা মনের সুখ অধিক ভোগ করিতেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা অনায়াসে জীবিকা 
লাভ করিতেন ও অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে দ্রব্যাদি মহার্ঘ্য হইয়াছে, জীবিকা 
লাভ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ও সন্ত্রম রক্ষার জন্য লোকে অল্পে সন্তুষ্ট হইতে 
পারে না। লোকের ভাবিতে ভাবিতে অস্থি পর্য্যস্ত শুফ হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে 
ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, সেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় 
অভাব, ইউরোপীয় প্রয়োজন ও ইউরোপীয় বিলাসিতা এসে ঢুকেছে, অথচ সেই 
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সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে 
অবলম্বিত হইতেছে না। লোকের দুরভাবনা বৃদ্ধি যে তাহাদের আয়ু ও শারীরিক 
বলবীর্ধ্য ক্ষয়ের এক প্রধান কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। 

১০। এ দিকে যেমন দুভবিনা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা প্রতিবিধানার্থ আমোদ প্রমোদ 
নাই। পৃবর্বকালে সঙ্গীত চচ্চরি বিলক্ষণ প্রাদুভবি ছিল। প্রত্যেক গ্রামে ও সহরের 
প্রত্যেক পল্লীতে গাওনার আড্ডা ছিল। সেখানে দশ জনে একত্রিত হইয়া গাওনা 
বাজনা করিত, কিন্তু এক্ষণে এই সব গাওনার আড্ডা বিরল হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে 
লোককে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে দেখা যায় না। উচ্চ উচ্চ পদাভিষিক্ত বৃদ্ধ ইংরাজদিগকে 
পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্র বাজাইতে দেখা যায়। তাঁহারা এইরূপ নিদেষি আমোদ উপভোগ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণকার বাঙ্গালীদিগকে নিদ্দোষ আমোদ করিতে দেখা যায় 
না, এই জন্য তাঁহারা ক্রমে রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছেন। নিদ্দোষ আমোদ 
শরীররূপ কলের চরবি স্বরূপ । 

১১। বাবুগিরির বৃদ্ধি। সে কালে এতদ্দেশে দু-একটি বাবু ছিল; এক্ষণে সকলেই 
বাবু। পৃবের্ব মোটা চালচলন সাধারণ ছিল; এক্ষণে বাবুয়ানা চালচলন সাধারণ ও 
মোটা চালচলন বিরল। এক্ষণে কি ভদ্রঃ কি ইতর লোক, উপার্জনশীল হইলেই 
গাড়ী পালকি ব্যতীত এক পাও চলিতে পারে না।” পুর্র্বকার অধিকাংশ ভদ্র লোকও 
এরূপ শারীরিক পরিশ্রম-বিমুখ ছিলেন না। ইহাতে তাঁহারা এক্ষণকার লোক অপেক্ষা 
সুস্থ ও বলিষ্ঠকায় হইতেন। 

উপরোক্ত কারণ সকলে এদেশের লোকে বিশেষতঃ ভদ্রলোকে ক্রমে ক্ষীণ, রন 
ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছেন। পল্লীগ্রামের রীতি, ভদ্রলোক সকল নিজে বাজার করিয়া 
থাকেন। কিন্তু এক্ষণে পল্লীগ্রামের বাজারে ভদ্রলোক বৃদ্ধ অধিক দেখা যায় না। 
ছোট লোক বৃদ্ধই অধিক দেখা যায়। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভদ্রলোক অল্পায় 
হইয়া পড়িতেছেন। 

শারীরিক বলবীর্যোর বিষয়ে এই পর্য্যস্ত বলা হইল। অতঃপর বিদ্যাশিক্ষা ও মানসিক, 
উন্নতির বিষয়ে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিদ্যাশিক্ষার বিষয় বলিতে হইলে 
প্রথমতঃ আমাদিগের মাতৃভাষা শিক্ষা বিষয়ে বলা কর্তৃব্য। পৃব্বাপেক্ষা এখন বাঙ্গালার 


* এক্ষণকার বাবুরা অতি কৃপাযোগ্য ; গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করিবেন, তথাপি হাঁটিয়া পথ চলিবেন না। 
একজন বাবু বগি করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বাটা কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়ীখানি মন্থর গতিতে 
অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেকচাঁদ ঠাকুরের পক্ষিরাজেব বংশ। বেতো ঘোড়'র বাবা। সপাসপ 
চাবুক পড়িলেও চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া 
কহিলেন, “শিরোমণি মহাশয়! আমার গাড়ীতে আসুন ; তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, ““বাধু। আমার 
বিশেষ প্রয়োজন আছেঃ আমাকে শীত্ব বাটী যাইতে হইবে।”” 
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আদর বেশী অবশ্যই বলিতে হইবে । আমরা যখন কালেজে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা 
পড়ার প্রতি কাহারো মনোযোগ ছিল না। যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার 
সঙ্গে আমরা কেবল গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতাম। সুতরাং যখন আমরা কালেজ 
থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বুুৎপত্তি জন্মে নাই। সে 
সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গ্যলা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল। আমাদিগের সময়ের 
কালেজের প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে এক দিন কালেজে যাইবার সময় রাস্তায় 
একজন সামান্য লোক একটি বাঙ্গালা লেখা পড়িয়া তাহার মর্ম তাহাকে বুঝাইতে 
অনুরোধ করে। তিনি সে লেখাটি বুঝিতে না পরিয়া তাঁহার এত দূর লঙ্জা উপস্থিত 
হইল যে, জলাটে স্বেদবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল । ইহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি তাঁহার 
নিকট হইতে কাগজ ফিরাইয়া লইয়া বলিল ““বাবু! এ ইডিবিডি করা নয়, বাঙ্গালার 
ঘানি।' এক বার এই সময়ের শিক্ষিত আমার একটি বন্ধু বয়স্ক অবস্থায় আমার 
বাসায় এক দিন আসিয়া বলিলেন “আজ একটা বড় শুভ সমাচার শুনিলাম।”? 
আমরা আস্তে ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি সমাচার ?+ তিনি বলিলেন, 
“সোমপ্রকাশাদি সম্বাদপত্রে নাকি আন্দোলন হচ্ছে যে তিনটা “স* উঠে গিয়ে একটা 
“স+ হবেঃ তা হলেই আমার বাঙ্গালা লেখার সুবিধা হবে।£* তিনি এক বার এক 
এ সময়ে কালেজে শিক্ষিত কোন ব্যক্তি কোন প্রধান -বিদ্যালয়েব বাঙ্গালা ভাষার 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহকারী পণ্ডিতকে ব্যাপ্ত শব্দ 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ““পণ্ডিত মহাশয় ! এই শব্দে উচ্চারণ ব্র্যাঘ্ঘ না?+ঃ 
পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন) ““উহার উচ্চারণ ব্যাত্ত্।'* অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, 
“আমি তাই ত বলছি ব্র্যাঘ্ঘ ব্র্যাঘ্ঘ।”* উল্লিখিত সময়ের আর এক ব্যক্তিকে কোন 
প্রয়োজন উপলক্ষে বক্ু খানসামা নামক কোন খানসামার নাম লিখিবার প্রয়োজন 
হইয়াছিল; তিনি ““বক্ষু”” শব্দ কি প্রকারে লিখিবেন ভাবিয়া আকুল । যদি ““বকৃষু* 
লিখেন, তাহা হইলে লোকে মনে করিবে যে, কি মূর্খ! “কষ”? এইরূপ না লিখিয়া 
“ক্ষ”? লিখিলেই হইতঃ আর যদি ““বক্ষু** লিখেন তাহা হইলে লোকে ““বকৃখু” 
উচ্চারণ করিবার সম্ভাবনা । এইরপ সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি ইংরাজী অক্ষর % এর 
সাহায্য লইয়া ““ব£ ££ এইরূপ লিখিলেন। প্রথম প্রথম যাঁহাবা কালেজে পড়িতেন, 
তীঁহাদিগের বাঙ্গালা বিদ্যা এইরূপ ছিল। এখন সে দিন গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার 
অনেক শ্্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এ বড় দুঃখের বিষয় যেঃ সংস্কৃতের চচ্চা তদ্রপ 
হইতেছে না। বাগ্দেবী সরন্বতী গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া রাইন নদীর তীরে আশ্রয় 
লইয়াছেন। বাগ্‌দেবীর এরূপ অন্তরের জাজ্বল্যমান প্রমাণ, উট্টাচার্য্যদের দুর্দশা। 
তাঁহাদের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাদের স্ত্রীর ছিন্ন বস্ত্র, চালে খড় নাই; 
বাড়ে মাটি নাই; এক এক লোকের হয়ত অনেকগুলি ছেলে; কি করিয়া তাহাদিগকে 
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মানুষ করিবেন ভাবিয়া অস্থির!” এই উৎকট দণ্ড তাঁহারা কেন প্রাপ্ত হইতেছেন? 
কেবল .সংস্কৃত চচ্চ করেন বলিয়া। জগতের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অদ্ধিতীয় ভাষা। 
সর্‌ উইলিয়ম জোল্স বলিয়া গিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষা “15075 ০01103 (101 
111০ 1,811) 7001 051660০1 11121) 012 07651 10 10016 69011511519 10150 
1)2]) 6101)1.--এই সবের্বাৎকৃষ্ট ভাষা শিক্ষা করান বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা 
আমাদিগের নিকট হইতে এই ঘোরতর শাস্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। সবর্বাপেক্ষা ইংরাজী 
ভাষা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি বটে, কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইহার দ্বারা 
যথার্থ বিদ্যা উপার্জন -যাহাকে বলে তাহা হইতেছে না। শিক্ষাপ্রণালীর দোষ ইহার 
প্রধান কারণ। যেরূপে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়ঃ তাহাতে এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
ফল হইতে পারে না। আমি স্বয়ং কোন স্কুলের হেডমাক্টর ছিলাম। আমি করিতাম 
কি, না, নিজে বালকদিগকে পুস্তকের কোন স্থানের প্রকৃত অর্থটি তাহাদিগের মুখ 
দিয়া বাহির করাইতাম। আর কেবল এইরূপ করিয়া ক্ষান্ত হইতাম না। উপস্থিত 
পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ পাড়িয়া ছাত্রদিগের বহুজ্ঞতা যাহাতে জন্মে 
এমন চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এরূপে পড়ানোতে পরীক্ষার ফল মন্দ হইতে আরম্ভ 
হইল। ইহাতে আমার নিন্দা হইতে লাগিল। আমার একটি বন্ধু, তিনিও নিজে একজন 
শিক্ষক ছিলেন ; তিনি আমাকে দাদা দাদা করিতেন। তিনি আমাকে এক দিন বলিলেন, 
“দাদা! তুমি ভাল কচ্ছো না, তোমার দুনমি হচ্ছে ছেলেদের গেডিয়ে দেওঃ+? 
(অর্থাৎ ক্রমিক মুখস্থ করাও) ““আজকাল না গেডাইলে কোন মতে পরিত্রাণ নাই।** 
মানসিক বৃত্তি পরিচালনা না করিয়া পড়ার পক্ষে (০/) কী-গুলি বড় সুবিধাজনক । 
এই কী মুখস্থ করা বহুল অনিষ্টের কারণ হইয়াছে । আমি বলি, বরং বিদ্যামন্দিরে 
সিদ কেটে ঢুকা ভাল) তবু এইরূপ চাবি দিয়া তাহার দ্বার খোলা কর্তব্য নয়। 
ছেলেরা যাহা কীতে আছে, তাহাই অবিকল মুখস্থ করে। পরীক্ষা দিয়া আসিয়া 
দেখে, যাহা লিখিয়াছে, তাহা কীর সহিত মিলিয়াছে কি না? এক বার এক বালক 
এইরূপ মিলাইবার সময় দেখিল, একটা “6” ভুল গিয়াছে, তাহার জনা মহা 
দুঃখিত। ভূগোল গ্রন্থে অনেক সমান বর্ণনা থাকে বলিয়া 10100 শব্দ লিখিত থাকে। 
এক বার প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়, যাহার 10110 সে বিষয় লইয়া প্রশ্ন দেওয়া 
হয় নাই; কিন্ত যে বিশেষ তত্্টির পার্থে 01009 লিখিত আছে, কেবল সেই তত্ব 
সম্বন্ধীয় প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে একটি বালক [01019 এই উত্তর লিখিয়াছিল। 
আমাদিগের দেশের এক জন প্রধান ব্যক্তি বলেন যে, ছেলেরা পরীক্ষা দিয়া আইসে 


* প্রথম বার মুদ্রিত পুস্তকে এই স্থল পাঠ করিয়া আমার কোন দরিদ্র উ্টরাচার্ধা বন্ধু অশ্রপাত করিতে 
ষ্ট হইয়াছিলেন।-_ গ্রস্থকার। 
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না, বমি করিয়া আইসে। কথাটি শুনিতে কিছু অশ্লীল, কিন্তু বন্ততঃ ঠিক্‌। মেন্‌ 
সাহেব এই গেডানো রীতির পোষকতা করিতেন। মেন্‌ সাহেবের একটা চমৎকার 
গুণ ছিল। যাহা ত্রিজগতের লোক কেহই ভাল বলিত না, তিনি তাহার পক্ষ সমর্থন 
করিতেন। তিনি যাহা বলুনঃ শেডানো রীতিতে অনেক অনিষ্ট হয়ঃ সন্দেহ নাই। 
পৃবের্ব হিন্দুকালেজে কোন নির্দিষ্ট পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত না ও এ গ্রন্থের 
একটু, ও গ্রন্থের একটু, এরূপ করিয়া পড়ানো হইত না, ছাত্রদিগকে নিজে কতই 
পড়িতে হইত, তাহার সীমা নাই। তাঁহারা নিজে যাহা পাঠ করিতেন, তাহার সঙ্গে 
তুলনা করিলে শিক্ষক যাহা পড়াইতেন, তাহা অতি অল্প বলিতে হইবে। এক্ষণকার 
এঞ্টা্স কোর্স, ফার্টু আর্টস্‌ কোর্স ও বি. এ কোর্স সমস্ত একত্র কর, কত বড় 
বই হইবে? ইহাতে ইংরাজী সাহিত্যে কি বিদ্যা হইতে পারে? 

শিক্ষাবিয়ক আর একটি অভাব আছে, সে অভাব নীতি শিক্ষার অভাব। কোন 
স্কুলে ভাল করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিতেছে। 
নীতি শিক্ষা না হইলে, আমি বলি কোন শিক্ষাই হইল না। ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের 
কর্তব্য কি, অন্য মনুষ্যের প্রতি আমাদিগের কর্তব্য কি, জীবনের উদ্দেশ্য আমরা 
কিরূপে সম্পাদন করিতে পারি, কি প্রকারে পবিত্রমনা ও মহৎ হইয়া জীবনের 
সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি, ইহা জানা নীতিশিক্ষা ব্যতীত কি প্রকারে সম্ভবে? 
কালেজ ও স্কুলে বিশেষ করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় নাঃ ও বালকেরা সন্নীতি 
পালন করে কি না, এ বিষয়ে তত তত্বারধান নাই, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় 
বলিতে হইবে। 

থাকিতে পারি না। স্ত্রীলোকেরা দশ বার বৎসর বয়স অবধি বালিকাবিদ্যালয়ে পড়ে, 
তাহাতে কেবল বর্ণপরিচয় ও শব্দপরিচয় মাত্র হয়, তাহার পর আর লেখা পড়ার 
কোন চচ্চহি থাকে না। “শ্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক”? গ্রচ্থের রচয়িতা রাজা সর্‌ রাধাকাস্ত 
দেব আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রচারক; কিন্তু তাঁহার এ গ্রন্থে তিনি যে 
সকল বিদ্যাবততী স্ত্রীর উদাহরণ দিয়াছেন, আমাদিগের কোন স্ত্রীলোক অদ্যাপি সেরূপ 
বিদ্যাবতী হইতে পারেন নাই। আপনাদিগের অবশ্য সে দিবস বেশ স্মরণ হয়, 
যে দিবস পূর্ণকুম্ত স্থাপন ও অশোকবৃক্ষ রোপণপূবর্বক মহামহোতসবের সহিত বীটন 
বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়ঃ এবং “কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্ুতঃ: 
মহানিববাণ তন্ত্রের এই শ্লোক দ্বারা আলিখিত যান-সকল স্কুলে বালিকা লইয়া যাইবার 
জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত। মহাত্মা বীটন সাহেব যে অভিপ্রায়ে এ বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন, এত দিনে এত যত্তে তাহা সিদ্ধ হইল না। স্ত্রীলোকেরা এত দিনে 
উত্তম শিক্ষালাভ করিতে পারিল না। আমার্দিগের স্ত্রীলোকেরা উচ্চতর 
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বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম, তাহ হী বিদ্যালঙ্কারের” দৃষ্টান্ত দ্বারা বিলক্ষণ 
প্রমাণিত হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের অল্প বিদ্যা হওয়া অপেক্ষা আদৌ বিদ্যা না হওয়া 
ভাল। ইংরাজ কবি পোপ বলিয়াছেন, “11111 1০817111615 & 421701005 11117 1?? 
এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা তাহাদিগকে কেবল 
অশ্লীল গল্প ও নাটক পাঠে পারগ করে। আমি বলি, হয় স্ত্রীদিগের রীতিমত শিক্ষা 
দেও, নতুবা শিক্ষা দেওয়ায় কাজ নাই।* বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে অস্তঃপুরে বিশিষ্টরূপে 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কোন উৎকৃষ্ট প্রণালী আমাদের দ্বারা বলম্বিত হওয়া কর্তব্য, 
কিন্ত এ বিষয়ে আমরা কোন চেষ্টা করি না। আমরা এ বিষয়ে অন্য ধম্মবিলম্বীদিগের 
উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। স্ত্রীদিগের শিল্প-শিক্ষা এক প্রধান শিক্ষা ; তাহাও 
ভালরূপে হইতেছে না। তাহারা কেবল কার্পেটই বুন্ছে, কার্পেটই বুনছে। যদি তাহা 
না করিয়া পিরাণ শেলাই করিতে শিখে, তাহা হইলেও জানিলাম যে, কিছু উপকারে 
আইল । এক্ষণে স্ত্রীশিল্প কেবল বয়ে যাইবার একটি উপায় হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার 
বিষয় এই যৎকিঞ্চিং বলিয়া পুনরায় পুরুষদিগের শিক্ষার বিষয়ে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

এক্ষণে স্কুল, কালেজে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে কি বিশেষ উপকার 
দর্শিতেছে? কৈ অদ্যাবধি দুই একটি লোক ব্যতীত সাহিত্য কিম্বা বিজ্ঞান বিষয়ে 
কেহ কিছু নৃতন রকম লিখিতে অথবা নৃতন আবিষ্রিয়া করিতে সমর্থ হইলেন না। 
ইহার প্রধান কারণ এই যে, স্কুল কিম্বা কালেজ পরিত্যাগ করিয়া লেখা পড়ার 


* হুটী বিদ্যালঙ্কার এক জন বিদ্যাব্তী বাঙ্গালী ব্রাক্মণ কন্যা। ইহার জন্মস্থান বর্থমান জিলাৰ সোঞ্াই 
গ্রাম। ইনি বৈধব্য অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে কাশীতে টোল করিয়া সভায় ন্যয়শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ 
ষ্টাচার্যাদিগের ন্যায় বিদায় লইতেন।- পগ্রন্থকার। 

* সম্পূর্ণ আলো অথবা সম্পূর্ণ অন্ধকার ভাল। কারণ আলো-আঁধারে পথ চলিতে গেলে পড়িয়া হস্ত-পদাদি 
ভগ্ন হইয়া য'য়। আমাদিগের স্ত্রীলোকের বিদ্যা আলো-আঁধারে গোচ; ইহাতে কেবল বিপরীত ফল লাভ 
হয়। উহা অপেক্ষা মুর্খ হইয়া থাকে সে ভাল। 


“বিদ্যা বলে অবিদ্যার অপ্রূপ ক্রিয়া। 
মুর্খ হয়ে বেঁচে থাক্‌ আল্পানা দিয়া ॥+-_ঈশ্থারচন্দ্র গুপ্ত। 
হু. মো. গু. 
আমরা আল্টাদিত চিন্তে পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এক্ষণে বীটন বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে উচ্চতব 
শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু ইংরাজীব প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে, সংক্কতেব প্রতিও 
যেরূপ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। সংস্কত ভাষায় ব্যুৎপন্ন স্ত্রীলোকদিগকে সাক্ষাৎ সরস্বতীর ন্যায় বোধ হয়। 
১৮০০ শক, গ্রস্থক'র। 


৩১৭ 


চচ্চা অধিকাংশ লোক ছাড়িয়া দেয়। আমি স্বীকার করি, জীবিকা উপার্জনের জনা 
আসিয়া যদি কিছু না করিতে পারেন, তাঁহাদিগের কতকটা ওজর আছে; কিন্ত 
যাঁহাদের সময় আছে, উপায় আছে, তাঁহারাও যে কালেজ পরিত্যাগ করিয়া পড়াশুনা 
একবারে ত্যাগ করিয়া বসেন, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। কোন নূতন বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কিয়া কিম্বা কোন নৃতন ভাবের কাব্য রচনা না হইবার বিশেষ কারণ এই। 
কালেজ অথবা স্কুল ছাড়িয়া লেখা পড়ার চচ্চাঁ একেবারে পরিত্যাগ করিলে কি 
প্রকারে এই প্রকার আবিষ্কিয়া বা কাব্য রচনা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যে 
অল্পসংখ্যক ব্যক্তি লেখা পড়ার চচ্ রাখেন, তাঁহারা আবার কেবল হীন অনুকরণে 
রত। প্রাচীন কবি কবিকন্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রাম বসু, ইহাদের কবিতা যেন 
ঠিক স্বভাবের হস্ত হইতে বাহির হইয়াছে। এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে সেরূপ সহৃদয়তা 
দেখা যায় না। এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ কহে। এক্ষণকার 
আছে বটে; কিন্তু জাতীয় ভাব, সারল্য ও সহৃদয়তা বিষয়ে হীন বলিতে হইবে। 
এই ত গেল লেখার বিষয়, কথোপকথনে এই হীন অনুকরণ আরো স্পষ্ট দেখা 
যায়। তাহার প্রধান চিহ্ন ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ একত্র মিশাইয়া বলা। আমরা এক্ষণে 
যেরপ কথা কহি, তাহা শুনিলে ইংরাজেরা কিম্বা অন্য কোন বিদেশীয় লোক 
হাস্য না করিয়া থাকিতে পারেন না। সে কালের লোক কৌতুকের জন্য ইংরাজী 
বাঙ্গালা শব্দ মিশাইয়া ছড়া প্রস্তুত করিতেন । যথা :-_ 

“শ্যাম ০018 মথুরায়, গোপীগণ পশ্চাৎ ধায়ঃ 

বলে ১০৪: 010001 811015 15 ৪. 81681 85091. 

আমরা কৌতুকের জন্য নহে, গম্ভীরভাবে এরূপ ভাষায় কথা কহি। কিন্তু আমরা 
নিজে বুঝিতে পারি না যে, তাহা কত হাস্যাস্পদ। “আমার 110 ১৩5161089 
কিছু 811৩] হওয়াতে [09০60 কে ০৪11 করা গেল, তিনি একটি 1015০ দিলেন। 
[9751০ বেস্‌ 00০1810 করেছিল, (০81 ঠি/০ 11795 110610]) হলো, অদা কিছু ৮০11৩ 
বোধ কচ্চেন।”' এ বিড়ম্বনা কেন? সমস্তটা বাঙ্গালায় না বলিতে পার, কেবল 
ইংরাজীতে কেন বল না? তাহা অপেক্ষাকৃত ডাল। কোন কোন স্থলে ইংরাজী 
শব্দ বাবহার না করিলে চলে না, যথা ১-_ ডেস্কঃ বেঞ্চ, টাউনহল, গবর্ণর জেনারেল 
প্রভৃতি । কিন্তু যে স্থলে বাঙ্গালা শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে) সে 
স্থলে ইংরাজী শব্দ বাবহার করা অন্যায়। যাহারা ইংরাজী কিছু জানেন না, ইংরাজী 
ভাষাজ্ঞতা জানাইবার জন্য তীহারা বাঙ্গালার সঙ্গে আরো ইংরাজী শব্দ মিশাল করিয়া 
বলেন। কোন কোন ভট্টাচার্য্য এইরূপ করিয়া থাকেন, তাহাতে আরো হাসি পায়।* 


(শত পপ ও "রই-এ্যর্পপ, ্ 
্ 


কোন কোন ভট্টাচার্য ইংরাজী তাল জানেন লা এবং ইংবাজীতে না কথা কহিলে নয়। সংস্কৃত 
কালেন্জের কোন তাধাপক তাঁতাব ছাত্রদিশকে দ্বার বন্ধ করিতে বাঙ্গালায় না বলিয়া ইংবাকীতে এইজপ 
বলিয়াছিলেন, "51৬০ 110 00017 1--গ্রশ্থকার। 


৩১৮ 


ইংরাজী গ্রস্থকত্ত্ণ সদি (9098116$) বলিয়াছেন, ““আমাদিগের ভাষা অতি মহৎ ভাষা, 
অতি সুন্দর ভাষা। ইংরাজী ও জন্মাণি ভাষার পরস্পর জ্ঞাতিত্ব অনুরোধে জম্ম 
ডাযোতপনন শব্দ বাবহার আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিস্তু যেখানে একটি খাঁটি ইংরাজী 
শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেখানে যে ব্যক্তি লাটিন অথবা ফ্রেঞ্চ শব্দ ব্যবহার 
করে, মাতৃভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য তাহাকে ফাঁসি দিয়া তাহার শরীর খণ্ড 
বিখগ্ড করা উচিত।”' যাঁহারা বাঙ্গালা কথোপকথনের সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার 
করেন, তাঁহাদিগকে একবারে এরূপ উৎকট দণ্ড না করিয়া একটি ভদ্র উপায় প্রথম 
অবলম্বন করিলে ভাল হয়। যদি দেখা গেল, ভদ্রতায় কিছু হইল না, শেষে সদি-বিহিত 
দণ্ড আছে। সে ভদ্র উপায় এই,__যখন কেহ ইংরাজী মিশিয়ে কথা কহিবেন, 
তখনই বলা যাইবে “ভাষায় আল্ঘা হউক।+” এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। এক 
ব্রাহ্মণের একটি শ্যামা ঠাকুরাণী ছিল, সেই শ্যামা ঠাকুরাণীটি তাঁহার উপজীবিকার 
একমাত্র উপায় ছিল। লোকে সেই ঠাকুরাণীর পূজা দিত; তাহাতে তাঁহার গুজ্রান 
হইত। এক দিন সন্ধ্যার সময় তিনি গাঁজাটি টেনে দেবালয়ের দ্বারে বসিয়া আছেন, 
মনে হইল, দেবী ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেবতারা 
কখনই ভাষায় কথা কহেন না, দেববাণী সংস্কৃততেই কথা কহিয়া থাকেন। তিনি 
ত সংস্কৃত জানেন না, অতএব দেবীকে বলা হইল, ““মা! আমি অতি মুঢ়ঃ ভাষায় 
আজ্ঞা হউক।£+ এই ““ভাষায় আজ্ঞা হউক'ঃ কথাটা আমাদের শিখে রাখতে হবে 
ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কেহ বাঙ্গালা বলিলেই এ কথা বলিতে হইবে। 

শুদ্ধ গ্রন্থ লেখা ও কথোপকথনে হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়, এমন নহে; সকল 
বিষয়েই এ হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়। একটি সামান্য পত্র লিখিতে হইলে তাহা ইংরাজীতে 
লেখা হয়। কোন্‌ ইৎরাজ ফ্রেঞ্চ অথবা জন্মান ভাষায় স্বদেশীয় লোককে পত্র লিখে? 
যে সকল ছাত্রেরা ইংরাজী লিখিতে শিখিতেছেন, তীঁহারা এ ভাষায় লেখা অভ্যাস 
করিবার জন্য ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিতে পারেন, কিন্তু বয়স্ক লোকে এরূপ করেন 
কেন? বাঙ্গালীর সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করা হয় কেন? ইহার মানে কি? যে 
সভার সত্যেরা বাঙ্গালী, সে সভার কার্যযবিবরণ ইংরাজীতে রাখা হয় কেন? ডিবেটিং 
ক্লুবঃ জুবিনাইন্গ ক্লুব প্রভৃতি সভা, যাহার উদ্দেশা ইংরাজী চচ্চা এবং ইংরাজী 
শিক্ষার্থী বালকেরা যাহার সভা, দে সকল সভার সত্যোরা ইংবাজ্জী ভাষা আরও 
করিবার জন্য সভার কার্য; বিবরণ ইংরাজী স্াষাতে রাখিতে পারেন, কিন্তু প্রবীণ 
লোকের সভা যাহা অনা উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সভোরা তাহার কার্যযবিবরণ 
ইংরাজীতে রাখিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন, ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে 
পারি না। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সকল অকিঞ্চিংকর বিষয়ে এত বাকাব্যয় 
কেন? তাহার উত্তর এই যে, যাহাতে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চ'রিত হয়, তাহা 
কখন অকিঞ্চিতকর হইতে পারে না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষযে জাতীয় গৌরবেচছা 
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সঞ্চারিত হইতে হইতে মহৎ বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইবে । আর এক 
কথা এই, যাহা মাতৃভাষাসম্বত্ধীয়। তাহা আমরা আদৌ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি কেন? 
উপজীবিকা সম্বন্ধে এই বলা আবশ্যক যে, এক্ষণে যেমন ইউরোপীয় অভাব 
সকল দিন দিন বাড়িতেছে, তেমনি তাহা মোচনের ইউরোগীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প 
ও বাণিজ্য বিশিষ্টর্ূপে অবলম্বিত হইতেছে না। ইউরোপে এত শিল্প ও বাণিজ্যের 
উন্নতি, এখানে কেবল মাত্র এক চাকরি দ্বারা কি এত ভদ্রলোকের জীবিকা নিববাহিত 
হইতে পারে? হাইকোর্টের একজন উকীল সম্প্রতি শামলা মাথায় দিয়ে প্রত্যহ হাইকোর্টে 
বেরিয়ে কিছু হয় না দেখে, শেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, ধোপার কাজের 
এক কারখানা খুলিলে ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ হয়। বস্তুতঃ জগৎশুদ্ধ লোক 
কি কখন কেরাণী অথবা স্কুলমান্টর অথবা উকীল হইতে পারে? শিল্প বাণিজ্োর 
দিক্‌ দিয়া কেহ পথ চলে না। অনেকে বারিষ্টার অথবা সিবিলিয়ান হইবার জন্য 
বিলাতে যাইতেছেন, কিন্তু কয় জন সেখানে শিল্প অথবা যন্ত্রবিদ্যা শিখিতে যান? 
শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগ জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি। 
ইংলগ্ডের উপর আমাদিগের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, 
ইংলগ্ড হইতে কাপড় না আইলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি কাটি ব্যবহার করিতে 
হইবেঃ বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই 
না। এমন কি, বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না। 
দেশলাইটি পর্যাস্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে, আমরা আগুন জ্বালিতে 
পাই না। দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না। বাহিরে শেকৃসপীয়র, মিল্টন ও ডিফরেন্শিয়ল 
কেলকুলসের চাক্চিক্য, ভিতরে সব তুওয়া। আমাদের সকল বিষয়েই সাহেবদের 
উপর নির্ভর, তাহাদের সাহায্য ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। শেষ কালে ইংরাজেরা 
আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিবেন, তবে কি আমরা আহার করিব? তাঁহারা বিদেশীয় 
লোক, তাঁহারা আমাদের জন্য যতটুকু করেনঃ আমাদের ততটুকুই ভাল । তাহাদের 
উপর আমাদের জোর কি? এই সকল ভারি গভীর বিষয়, এ সব বিষয়ে অতি 
প্রগাঢ় চিন্তা আবশ্যক। কিসে আমাদের জাতিত্ব থাকেঃ কিসে যায়) তাহার প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের চলা আবশ্যক, নতুবা অত্যন্ত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। 
উপজীবিকার বিষয় বলিয়া এক্ষণে আমাদিগের সমাজের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত 
হইতেছি। আমাদিগের সমাজ এখনও প্রকৃতরূপে সংগঠিত হয় নাই। তাহার একটি 
সামান্য প্রমাণ দিতেছি। প্রত্যেক জাতিরই একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে; সেইরূপ 
পরিচ্ছদ সেই জাতীয় সকল ব্যক্তিই পরিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বাঙ্গালী 
জাতির একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই। কোন মজ্লিসে যাউন, এক শত প্রকার পরিচ্ছদ 
দেখিবেন ; পরিচ্ছদের কিছু মাত্র সমানতা নাই। ইহাতে এক এক বার বোধ হয়, 
আমাদিগের কিছু মাত্র জাতিত্ব নাই। বন্তঃ এঁক্য না থাকিলে প্রকৃত জাতিত্ব কিরূপে 
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সংগঠিত হইবে? আমাদিগের কোন বিষয়ে এঁক্য নাই। ইহার উপর আমরা আবার 
অনুকরণ-প্রিয়। বাঙ্গালী জাতি অত্যন্ত অনুকরণ-প্রিয় ; আমরা সকল বিষয়েই সাহেবদের 
অনুকরণ করিতে ভালবাসি। কিন্তু বিবেচনা করি না যে, সে অনুকরণ আমাদের 
দেশের উপযোগী কি না, আর তদ্দারা আমাদিগের দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত 
হইবে কি না? সাহেবেরা পর্য্যন্ত যে সাহেবী প্রথা এ দেশের উপযোগী নহে মনে 
করেনঃ তাহাও আমরা অবলম্বন করিতে সন্ভচিত হই না। সাহেবেরা নিজে বলিয়া 
থাকেন, সাহেবী পোশাগ এ দেশের কোন মতে উপযুক্ত নয়, কিন্তু আমাদিগের 
দেশের কোন কোন ব্যক্তি এ পোশাগ ব্যবহার করিতে সন্কুচিত হয়েন না। আমাদিগের 
দেশের কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ভূতপূবর্ব লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বিডন সাহেবের সহিত 
ধুতি চাদর পরিয়া দেখা করিতে যাইতেন, তাহাতে গবর্ণর সাহেব বিরক্তি প্রকাশ 
করিতেন। এক বার গ্রীষ্মের সময় দেখা করিতে গিয়াছেন গিয়া দেখেন যে, গবর্ণর 
সাহেব টিলে পাজামা ও পাতলা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছেন। আমাদিগের বন্ধুকে 
দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন,___ “তোমাকে দেখিয়া আমার হিংসা হচ্চে, ইচ্ছা করে 
তোমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিয়া থাকি।”? আমাদিগের বন্ধু উত্তর করিলেন;_-“তাই 
কেন করুন না??? বিডন সাহেব বলিলেন,__-““ওরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা আমাদিগের 
দেশাচার-বিরুদ্ধঃ সুতরাং কেমন ক'রে করি 1? আমাদিগের বন্ধু উত্তর করিলেন,__ 
“আপনাদিগের বেলা দেশাচার বলবং, আর আমাদিগের বেলা" তাহা কিছুই নহে, 
আপনারা এরূপ বিবেচনা করেন কেন?” চতুর্দিকে হীন অনুকরণের প্রবলতা দৃষ্ট 
হইতেছে। প্রতি পদেই অনুকরণ, ইহাতে আন্তরিক সারবন্তার হানি হইতেছে, বীর্য্যের 
হানি হইতেছে, আমরা অন্য সমাজীয়দের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছি। কি আশ্চর্য্য ! 
সাহেবেরা যাহা করিবেন, তাহাই ভাল, আর সব মন্দ। এ উপলক্ষে একটা গল্প 
মনে পড়িল। কতকগুলি লোক এক বাসায় থাকিত। তাহারা এক দিন একটা কাঁঠাল 
ক্রয় করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বড় ইংরাজভক্ত এবং কাঁঠালতক্তও ছিলেন 3 
আর আর সঙ্গীদিগের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে কাঠালের ভাগ ফাঁকি দেয়! একজন 
উহার মধ্যে বলিয়া উঠিল, “ইংরাজেরা কাঁঠাল খায় না।?; তিনি অমনি কাঁঠাল: 
ভক্ষণে বিরত হইলেন, আর আর বন্ধুরা সমুদয় কাঁঠাল খাইয়া ফেলিল। ইংরাজেরা 
না থাকিলে কোন সভা জাঁকে না। ইংরাজেরা ভাল না বলিলে কোন কার্যোের 
মূল্য হয় না। সকল কাজেই রাঙ্গামুখের বার্ণিষ চাই। এ বিষয়ে আর একটা গল্প, 
মনে হইল। এক বার এক ব্যক্তি আর একজনকে বলিতেছিল, “ওদের বার্টীতে 
পূজার বড় ধুম, গোরায় লুচি ভাজছে”? যে কার্ধ্য গোরায় করে, তাহার ভারি 
মূল্য। এখন আমাদের সকল কার্যেই গোরার দ্বারা লুচি ভাজান চাই! সামাজিক 
বিষয়েতেও সাহেবদিগের, সাহায্য চাই। সাহেবেরা হিন্দুসমাজ সম্বন্ধীয় বিষয়ে যেরূপ 
বিজ্ঞতা ফলান, তাহা দেখিলে আমার হাসি উপস্থিত হয়। কয়েক বংসর পূর্বে 
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বঙ্গদৃত নামক একখানি সম্বাদ পত্র ছিল।” তাহার সহিত সংবাদ প্রভাকরের ঝগড়া 
হইয়াছিল। আপনারা জানেন, সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা কিরূপ বিবাদপ্রিয়। তাঁহাদের 
ঝগড়া দেখিয়া ফ্রেণ্ড অব্‌ ইগ্ডিয়া সম্পাদক তাহার মধ্যস্থতা করিতে গেলেন। বঙ্গদূত 
বলিল; “হচ্ছিল ভোলা ময়রা ও নীলু রামপ্রসাদে, এ আবার আন্টুনি ফিরিঙ্গী 
কোথা থেকে এল?” সেই অবধি দুর্ধর্ষ ফ্রেণ্ড একেবারে চুপ্‌। এইরূপ অনেক 
বাধ্য হই যে, “হচ্ছিল ভোলা ময়রা ও নীলু রামপ্রসাদে, আবার আষ্টুনি ফিরিঙ্গী 
কোথা হতে এলো? আমাদের অর্থ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় বিলাতে আগীল হয়, 
এখন সামাজিক বিষয়েতেও বিলাত আপীল হইতেছে! সম্প্রতি এক বাঙ্গালী 
ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সামাজিক কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হইতেছিল। দুই 
পক্ষ বিলাতের লোকদিগের নিকট আপীল করিলেন, তাঁহারা এক পক্ষে ডিক্রী দিলেন। 
যে পক্ষ জিতিলেন, তাঁহাদের কতই বা আনন্দ! যে পক্ষ হারিলেন, তাঁহাদের কতই 
বা বিষাদ! যাঁহারা বিলাতে যান নাই, তাঁহারা বিলাতের এইরূপ পক্ষপাতী । যাঁহারা 
বিলাতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। বাঙ্গালীরা এখন ক্রমাগত বিলাতে 
যাইতেছে। যেমন কাশীতে ও প্রয়াগে বাঙ্গালী পাড়া হইয়াছেঃ তেমনি লগ্নে এক 
বাঙ্গালী পাড়া না হইয়া উঠে। লোকে যেমন কাশীতে মরিলে আপনাকে কৃতার্থ 
মনে করে, তেমনি সম্প্রতি বিলাতের ফেরত একজন যুরক ডাক্তার অত্যন্ত পীড়িত 
হইয়া লগ্ডনে মরিবার ইচ্ছা, করিয়া বিলাতে শিয়াছিলেন। তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ 
হইয়াছিল; তিনি যেমন কাশীধামে পোৌঁছিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পৃের্ব 
যেমন যুবকেরা পশ্চিমে পলাইত, এক্ষণে তেমনি তাহারা বিলাতে পলাইতে আরম্ভ 
করিয়াছে । যে সকল যুবক কোমলম্বভাব এবং এরূপ ভীরু যে, অন্ধকারে এ ঘর 
হইতে ও ঘরে একেলা যাইতে অক্ষম, তাহারা পর্য্যন্ত বিলাতে যাইতেছে। যেমন 
বিত্ম মানেন না, ইহারাও সেইরূপ বিলাতে যাইতে কোন বাধা বিঘ্ন মানেন না; 
এঁদের উপর .বোধ হয়ঃ বলরামের ডোর নামে। বলরামের সহিত ইংরাজদিগের 
তিন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। প্রথম,_বর্ণ বিষয়ে দ্বিতীয়।_বল বিষয়ে, 
তৃতীয়,_মদ্যপান বিষয়ে । মহাভারতে উক্ত আছে, অঙ্জুন অন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত 


* বাবু নীলরত্ব হালদার বঙ্গদৃত-সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রে 
বিশারদ ছিলেন, এবং অতি সুপুরুষ ছিপ্দেন। ইনি টুচুড়ানিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু বাবু শীলমণি হালদার মহাশয়ের 
পুত্র। ৩ৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাধু ছিল না। বাবু দ্বারকাণাথ ঠাকুরের পর টরেব্স সাহেবের 
আমলে নীলরত্ব বাবু সল্ট বোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন। 

1 সে বিষয় উ্গাসনালয়ে প্রকাশ্য স্থানে, স্ত্রীলোক বসিবে কি না। -_ গ্রস্থকার। 
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দেবলোকে গিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদিগের দেবলোক বিলাত। এক্ষণে বাঙ্গালীরা 
বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যান। শ্রুত হওয়া যায়, এই দেবলোকে দেবকন্যারা 
না কি মোহনী মন্ত্র জানেন। তাঁহারা বাঙ্গালীদের ভুলাইয়া রাখেন। এই জন্য পিতার 
সবর্ধদা ভয়ঃ পাছে দেবকন্যাদিগের অনুরাগপ্রভাবে পুত্রের মন হইতে মানবকন্যার 
প্রতি অনুরাগ তিরোহিত হইয়া যায়। আমি বিলাতে যাইবার প্রতিপক্ষ নহি। বিলাতে 
যাইলে অনেক উপকার আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা বিলাত হইতে 
ফিরিয়া আইসেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত একেবারে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। 
যাঁহারা এক্ষণে বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন, হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে নোকসানের 
খাতায় লিগ্সিতে বাধ্য হয়েন। বাবু বিলাত হইতে সাহেব সাজিয়া ফিরিয়া আসিলেনঃ 
না কাহারো সঙ্গে পোশাগে মিলে, না কাহারো সঙ্গে ব্যবহারে মিলে। কোথায় 
তাঁহারা যে জ্ঞানোপার্জন করিয়া আইলেন, সেই জ্ঞানালোকে স্বদেশীয়দিগ্কে বিভূষিত 
করিবেন, না একবারে সমাজছাড়া হয়ে বস্লেন। তাঁহারা উভয় দলের ত্যাজ্য হয়েন। 
বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে তো তাঁহাদিগের মিলে না, ইংরাজেরাও তীহাদিগকে অনুকরণকারী 
শাখামূগ বলিয়া ঘৃণা করে। কেন যে আমাদিগের দেশের লোক ইংরাজদিগের এত 
গোঁড়া হয়েন, কিছু বুঝিতে পারা যায় না। কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞবর , 
লব সাহেব বলেন, “আমাদের রীতি নীতি এমন দোষাশ্রিত যে, দিন দিন তাহার 
পরিবর্তন ও সংশোধন আবশ্যক হইতেছে। বাঙ্গালীরা কেন সে সকল নিদ্দেষ মনে 
করিয়া নিবির্বকারচিত্তে তাহার অনুকরণ করে, বুঝিতে পারি না।”” এই ইংরাজী 
অনুকরণের দরুণ সমাজসংস্কারের গতি বিপথগামী হইতেছে। প্রকৃত গতিতে যদি 
সমাজসংস্কারের শ্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে সমাজসংস্কার কার্য এত দিনে 
যে কত অগ্রসর হইত, তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের সমাজসংস্কারকেরা 
যদি স্বদেশীয় ভাবকে পত্তনতূমি করিয়া সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে 
কৃতকার্য্য হইতে পারেন সন্দেহ নাই। মহাত্মা রামমোহন রায়, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইহারা এই ভাবে সমাজসংস্কার আরম্ভ 
করিয়া কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছেন। বিজাতীয় ভাষা, বিজাতীয় ভাব, বিজাতীয় 
ধর্ম কখন এদেশে স্থায়ী হইবে নাঃ এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় 
একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম ““অধিকারতত্ব।”” সেই গ্রন্থ 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতেছি। 

“ইংরাজদিগের রীতি, নীতি, ভাবভঙ্গী অনুকরণ করার ইচ্ছা আমাদিগের যুবকগণের 
মনে বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অনর্থক কতিপয় ভাবভঙ্গী রীতি নীতির অনুকরণ 
করা কেবল হীনতা মাত্র। তাহাকে উদ্ধার বলে না, তাহা হীন অনুকরণ শব্দের 
বাচ্য। ইংরাজী বিদ্যার যোগে এ দেশে যাহা আসিতেছে, অনেকে তাহাই অনুকরণ 
করিতেছেন। ইংরাজেরা শিক্ষা দিলেন, ভূত প্রেত নাই, তাহারাও ভূত প্রেত মানিলেন 
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না; পশ্চাৎ ইংরাজী পুস্তকে লিখিল, ভূত প্রেত আছে,. আবার মানিলেন। এ দেশের 
লোক মদ্যপায়ী ছিল না, যুবা পুরুষেরা ইংরাজদিগের অনুকরণে পান করিতে শিখিলেন ; 
পশ্চাৎ ইংরাজেরা সুরাপান-নিবারণী সভা করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহারাওও সভা 
করিলেন। একেস্বরবাদী শ্রীষ্টানগণ কহিলেন যে, ধীশুকে মানবধর্ম্মের আদর্শস্বরূপ 
গ্রহণ না করিলে মুক্তি নাই; তাঁহারাও যীশুকে অবলম্বন করিলেন। আবার যদি 
ইংরাজেরা কহেন, যীশুকে ধর্মের মধ্যে রাখা উচিত নহে, তখন তাঁহারাও যীশুকে 
ত্যাগ করিবেন। হিন্দু শাসনকালে আমাদের দেশের স্ত্রীগণ এখনকার ন্যায় গৃহে 
রুদ্ধা থাকিতেন না। মুসলমানদিগের. অনুকরণে বা ভয়ে আমাদের বর্তমান 
অবরোধ-প্রণালী অবলম্থিত হইল। এখন ইংরাজের রাজা, অতএব আমাদের যুবাগণ 
আপনাপন স্ত্রীদিগকে বিবীদিগের ন্যায় সভা মজলিশে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
পশ্চাৎ যদি ইংরাজেরা অতিরিক্ত স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতিকৃলে দণ্ডায়মান হন,” তখন 
এ দেশের লোকেরা আপনাদের স্ত্রীদিগকে গৃহে প্রবেশ করাইতে পথ পাইবেন না। 
দেশীয় লোকেরা শাস্ত্কথা শুনিবার বা শাস্ত্র পড়িবার অনুরোধ 
করিলে কেহ তাহা শ্রাহা করেন না। কিন্তু ইংরাজেরা হিন্দুশান্ত্র পড়েন, দেখিয়া 
অনেকে পড়িতে যান। বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র বা পুস্তক পড়িতে ভাল লাগে না, কেবল 
ইংরাজী পুস্তক ও সংবাদপত্র পড়িতেই ভাল লাগে । ইংরাজী ওঁষধ ভাল, বাঙ্গালা 
ওঁষধ মন্দ; ইংরাজী খাদ্য ভাল, বাঙ্গালা খাদ্য মন্দ; ইংরাজী পাদরী ভাল? বাঙ্গালা 
পাদরী মন্দ; ইংরাজী বাইবেল ভাল, হিন্দ্র শাস্ত্র মন্দ; ইংরাজী সব ভাল, দেশীয় 
সব মন্দ। 

“কিন্ত হে স্বদেশ-হিতৈষি! তুমি এমন মনে করিও না যে, সমুদায় ভারতবর্ষ 
এরূপ ইংরাজী ভাবে অনুবাদিত হইয়াছে। * * 
* * স্বজাতীয় ভাবে মানবের স্বাভাবিক অধিকার। সে অধিকার হইতে স্বভাবতঃ 
কেহই ভ্রষ্ট হইবেক না। যদি ইংরাজেরা খণকৃত স্বজাতীয় ধন্মাধিকার হইতে অ্র্ট 
না হন) তবে আমরাই কি এত হীন হইয়াছি যে, ভারতমৃত্তিকার উৎপন্ন ধর্্মভাব 
হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে? যদি ইংরাজেরা স্থুলধর্ম্মপ্রতিপাদক বাইবেল ত্যাগ না করেন, 
তবে আমরাই কি এত মূঢ় হইয়াছি যে, ভারতমৃত্তিকার মঙ্গলপ্রসূনস্বরূপ ব্রন্মপ্রতিপাদক 
বেদ বেদাস্ত উপনিষদাদি শান্তর ত্যাগ করিব? এই সকল ধর্মভাব, এই সকল ব্রহ্মজ্ঞানশাস্ত্র, 
যাহার গুরু ভাবের সহিত শতকোটি বাইবেল, ইঞ্জিল তওরেত, জবুরঃ কোরাণ 


* এই বর্তমান সময়েই সাহেবেরা তাঁহ'দের অতিরিক্ত স্ত্রীপ্বাধীনতায় বিরক্ত হইয়া প্রাচীন কালের শাসনপ্রণালীর 
পুনরাগমন প্রার্থনা করিতেছেন।-_  5819708) 135৮72৮%,  ৮1091131721151171477, 1 01%1148), 


1871.”--(অধিকারতন্ব প্রণেতার নিজেব নোট।) 
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ও আবেস্তা এবং পার্কর্ নিউম্যান, কাণ্ট, কুজিন প্রভৃতির স্তৃপায়মান গ্রন্থসমূহ 
সমতুল্য হয় না, তাহাতে আমাদের যে আত্মীয় ও স্বজাতীয় এই দ্বিবিধ অধিকার 
যুগপৎ আছেঃ তাহা মনে করিলেও পিতামহ পুরাণ পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ 
প্রদান করিতে হয়।*ঃ 

উল্লিখিত মহাশান্ত্র সকলকে মূল করিয়া ধর্মসংস্কার কার্যে আমাদিগের প্রবৃত্ত 
হওয়া কর্তব্য। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের এমন একটি কার্ষ্য নাই, উহার সম্বন্ধীয় 
এমন একটি বিশুদ্ধ মত নাই, যাহার প্রমাণ আমাদিগের শাস্ত্রে না পাওয়া যায়। 
ধর্ম বিষয়ে এমন একটি সদুপদেশ নাই; যাহা আমাদিগের ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় 
না; সমাজ সম্বন্ধে এমন একটি সুরীতি নাই, যাহা প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল 
না, এবং যাহা এক্ষণে হিন্দুভাবে প্রচার না করা যাইতে পারে। হিন্দুভাব রক্ষা 
করিয়া আমরা ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা এঁ কার্য্যে সুসিদ্ধ 
হইতে পারি। 

চরিত্র বিষয়ে এ কালে দুইটি বিষয়ে উন্নতি দেখা যাইতেছে । এক উৎকোচ গ্রহণে 
বিরতি, আর এক স্বদেশপ্রিয়তা। সে কালে ঘুষ লওয়া একটা বড় দোষ বলিয়া 
গণ্য হইত না। কারণ বড় ছোট প্রায় সকল লোকেই উহাতে কিছু না কিছু লিপ্ত 
থাকিতেন। এখন সুশিক্ষিত দলের মধ্যে ঘুষ লওয়া বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত 
হইতেছে। সে কালের লোকদিগের স্বদেশের প্রতি একটা কর্তব্যবোধ ছিল না; 
এখন ক্রমে ক্রমে লোকের মনে সে কর্তব্যবোধ জন্মিতেছে, বলিতে হইবে। চরিত্র 
সম্বন্ধে যেমন দুই একটি বিষয়ে উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে, তেমনি তৎসম্বন্ধে অনেক 
দোষ জন্মিতেছে। তাহা অতি শোচনীয়। 

চরিত্র সম্বন্ধে এক্ষণকার লোকের প্রথম দোষ, পিতৃভক্তির হ্রাস। নিজ কর্মস্থলে 
হয়েন ও কোন কোন বাবু বাবার পরিবার অথাৎ মাকে খেতে দিতে হয় বলিয়া 
আক্ষেপ প্রকাশ করেন, এইরূপ গল্প সকল শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল গল্প 
সম্পূর্ণরূপে সত্য না হউক, তথাপি এই সকল গল্প উঠা এক্ষণকার লোকের মনের 
ভাবের পরিচয় প্রদান করে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বৃদ্ধ পিতা হৃষ্টচিত্তে তাঁহার 
এক বৃদ্ধ বন্ধুকে স্বীয় উপযুক্ত কীর্তিমান্‌ পুত্রের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিবার জনা 
লইয়া গেলেন; পিতা ও তাঁহার বন্ধু গদির নীচে বসিলেন, আর পুত্র গদির উপর 
বসিয়া রহিলেন। চাণক্যাশ্লোকে উক্ত আছে যে,__-““পুত্র ষোড়শ বৎসর প্রাপ্ত হইলে 
তাহার সঙ্গে বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবে ।”* উপযুক্ত পুত্রের সহিত পিতার এইরূপ ব্যবহার 
করা কর্তবা; কিন্তু পুত্রের উচিত হয় না যে, পিতার প্রতি কোন অসম্মানের চিহ্ন 
প্রদর্শন করেন। কিন্তু পিতার প্রতি অসম্মানের চিহ্ন প্রকাশ করিতে এক্ষণে অনেক 
যুবককে দৃষ্টি করা যায়। 
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এক্ষণকার লোক প্রানাসক্ত ও পূববাপেক্ষা অধিকতর ব্রেশ্যাসক্ত। মদ্যপান যে 
আমাদের বর্তমান সমাজে অতি ভীষণ অনিষ্টপাতের কারণ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ 
নাই। অনেকে বলেন, পরিমিত মদ্যপানে দোষ নাই। কিন্তু ইহা যে কুদৃষ্টান্ত স্বরূপ 
হইয়া কত অনিষ্ট সাধন করে, তাহার অন্ত নাই। পিতা কিন্বা শিক্ষক পরিমিত 
মদ্যপায়ী হইলেও বাবা কিম্বা মাষ্টার মদ খান ত আমি খাব না কেন, এইরূপ 
বিবেচনা করিয়া যুবকেরা মদ্যপানে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু তিনি যে পরিমিতরূপ পান 
করেন, তাহা বিবেচনা না করিয়া আশু অপরিমিত পানে প্রবৃত্ত হয়। এ বিষয়ে 
বাবা ও মাষ্টারেরও অধিক দিন সাবধান থাকা কঠিন। তাঁহারাও অধিক দিন মিতপায়ী 
থাকিতে পারেন না। পরিমিত মদ্যপান কেমন, না,_ বাঁধে একটি ছিদ্র রাখা । সেই 
ছিদ্র দিয়া জল প্রবেশ করিয়া ক্রমে বাঁধ যেমন নষ্ট করে, সেইরূপ পানদোষ পরিমিত 
করে। আমি শুনিয়া আহ্রাদিত হইলাম যে, পৃবের্ব কালেজের ছাত্রেরা এই দোষে 
যেরূপ লিপ্ত ছিলেন, এক্ষণকার ছাত্রেরা সেরূপ লিপ্ত নহেন। যেমন পানদোষ বৃদ্ধি 
পাইতেছেঃ তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সে কালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা 
রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিণীণিত হইত ; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব 
ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নতাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন 
বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যাসংখ্যার বৃদ্ধি। পূর্ব গ্রামের প্রান্তে দুই এক 
ঘর বেশ্যা দৃষ্ট হইত; এক্ষণে পল্লিগ্রামে বেশ্যার সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
এমন কি, স্কুলের বালকদিগের মধোও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। যেমন 
পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছেঃ তেমন বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা কিন্তু সভ্যতার 
চিহ্। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে থাকে।” 

এক্ষণকার লোকেরা পূবর্ককার লোক অপেক্ষা অধিক অসরল। এখন পদে পদে 
খলতা, অসরলতা ; এখন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া শীঘ্র বুঝিবার যো নাই যে, 
তাহার মনের ভাব কি? এখন বাহিরে, “আসিতে আজ্ঞা হউক)? “ভাল আছেন) 
““মহাশয়ঃ* ইত্যাদি দাঁত বাহির করা সভ্যতা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরস্পর এমনি 
কৌশল চলিতেছে যে, তুমি ষদি ““বেড়াও ভালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায় ।” 
এক্ষণে ছদ্ম ব্যবহার অতিশয় প্রবল। এ বিষয়ে বহ্রমপুরনিবাসী সুকবি রামদাস 
সেন এক্ষণকার লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খুব সত্য। 





* প্রকত সভ্যতা কাহাকে বলে, তজঞ্জন্য আমার প্রশীত “হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতার”' ৩৫ ও ৩৬ 
পৃষ্ঠা দেখ।-__ গ্রস্থকার। 
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“কত ভাবে ভ্রম তুমি কত সাজ পর। 
ব-রঙগ-আগারেতে অভিনয় কর॥ 
দেশের হিতের জন্য করি প্রাণপণ। 
এখানে সেখানে ফের মহাব্যস্ত মন॥। 
পীযৃষ বর্ষণ মুখে হৃদে ক্ষুরধার। 
মরি কি বঙ্গের সুত চরিত্র তোমার 1॥%: 
এক্ষণে প্রতারণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। পৃবের্ব এক ধর্ম্সাক্ষী অথবা সূর্য্যসা্ষী 
তমঃসুকে কাজ চলিত, বোধ হয় কোন কোন পুরাতন বাড়ীর পুরাতন কাগজপত্র 
খুজিলে তাহার মধ্যে এরূপ তমঃসুক এখনো পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে 
চারি দিকে আঁটাআঁটি করিলেও লোকের প্রতারণা নিবারিত হয় না। 
এখনকার লোকদিগের স্বার্থপরতা বড় প্রবল। এ কাল অপেক্ষা সে কালে পল্লির 
লোকদিগের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি অধিক ছিল। পূবের্ব গ্রামসম্পর্ক পাতান হইত 
ও যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক পাতান হইতঃ তাহার প্রতি লোকে তদনুরূপ ব্যবহার 
করিত; তাঁহারা “দেহ-সন্বন্ধ হতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচাঃ* জ্ঞান করিতেন। এমন কি, 
ইতর লোকের সহিত এরূপ সম্বন্ধ পাতান হইত ও এরূপ সন্বন্ধানুসারে ব্যবহারের 
সময় অনেক পরিমাণে জাতিভেদের নিয়ম পালন করা হইত না। বাটীতে কোন 
কার্ধ্য উপস্থিত হইলে পাড়ার লোকে আসিয়া সমস্ত কার্ধ্য নিববহি করিত; এমন 
কি, গৃহমার্জশী পর্য্যস্ত লইয়া গৃহমার্জন করিত। পৃবর্ককার লোকেরা আপদ্‌ বিপদে 
পাড়ার লোকসকলের বিশেষ সহায়তা করিতেন, এখন তেমন দেখা যায় না। দূরস্থ 
পল্লিগ্রামে সে কালের ভাব এখনও দৃষ্ট হয়। সে কালে কলিকাতার নিকটস্থ কোন 
গ্রামে এক সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ছাতি হাতে করিয়া বাড়ী 
বাড়ী ভ্রমণ করিয়া কে কেমন আছে, কাহার কি হইয়াছে, এই সব তত্ব লইতেন।* 
সে গ্রামের যে সকল চাকুরে লোকদিগকে সবর্ধদা বিদেশে থাকিতে হইত, তাঁহার . 
উপরে তাহারা স্বগৃহের আবশ্যক কর্মের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। তিনি তাহা 
সুন্দররূপে নিববহি করিতেন। এমন কি, কাহারো বাড়ীতে পুঙ্করিণী খনন হইতেছে, 
তত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে এক স্বপ্নাদ্য ষধ ছিল; দেশ বিদেশ হইতে 
রোগী সকল তাহা লইতে আসিত। তিনি কখন কখন তাহাদর মল মুত্র পর্য্যস্ত 
স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। এমন পরহিতৈষিতা এখন কোথায় দেখা যায়? এক্ষণে 
* প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রতি দিন প্রাতঃকালে আপনার পল্লিমধ্যে প্রত্যেক বাটীতে যাইয়া 
তন্বাবধান করিতেন। যাহার বাটীতে যে দিন অন্নের অসংস্থান থাকিত, সেই দিন তাহার বা্টাতে মাসাধিক 
চলে, এমন তগুলাদি পাঠাইয়া দিতেন। তনিমিত্ত তিনি স্বীয় পল্লিমধ্যে কর্তা উপাধি প্রাপ্ত হন। 
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আতিথেয়তা ধর্ম্মের ও হাস হইয়া আসিতেছে। সে কালের এমন সকল গল্প শুনা 
আছে যে, এক এক লোকের বাড়ীতে রাশীকৃত অন্ন পাক হইত; সেই রাশীকৃত 
অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দেওয়া হইত। কেবল বাড়ীর কত্ত যিনি, তিনিই ঘি খাবেন, 
এ বড় খারাব কথা, সেই সঘৃত অন্ন অতিথি অভ্যাগত সমুদায় লোককে ভোজন 
করান হইত। এখন এমনি হইয়া উঠিয়াছে, বাগান হইতে আন্ত আইলে তাহার 
মধ্যে হিসাব মত কয়েকটা রেখে বাকী বাজারে বিক্রয় করিতে দেওয়া হয়। পূর্বে 
বার্টীতে লোক আইলে তিনি যাহাতে অধিক দিন থাকেন, লোকে এমন আগ্রহ 
প্রকাশ করিত, পৃবের্ব ঘটি বাঁধা দিয়া লোকে অতিথিসেবার ব্যয় নিববহি করিত, 
এক্ষণে অতিথি বাটী হইতে বেরুতে পারিলে বাঁচে। এখনও কলিকাতা অপেক্ষা 
পল্লিগ্রামে অধিক আতিথেয়তা আছে। যেমন অন্যদেশীয় লোক অপেক্ষা স্বদেশীয় 
লোক নিকটতর, তেমনি অন্য স্বদেশীয় লোক অপেক্ষা আত্মীয় কুটুন্ব নিকটতর। 
এই নিকটতর সম্পর্কবোধ ক্রমে হাস হইতেছে। পূবর্ককার লোকেরা আত্মীয় স্বজনের 
যেমন সম্বাদ লইতেন, এক্ষণকার লোকে তেমন লয় না। বদান্যতা বিষয়েও এ 
কালের লোকদিগের হীনতা দৃষ্ট হয়। এক্ষণকার বদান্যতা চীঁদাপুস্তকগত বদান্যতা, 
'আস্তরিক বদান্যতা নহে। পূবর্বকার বদান্যতা আড়ম্বরশূন্য ছিল; এক্ষণকার বদান্যতা 
. সাড়ম্বর। এখনও পল্লিগ্রামে অনেক আড়ম্বরশূন্য বদান্যতার কার্ধ্য হইয়া থাকে; তাহা 
সাহেবদের গোচর হয় না। তাহারা অনুমান করেন যে, বাঙ্গালীদিগের বদান্যতা 
নাই। যাহা হউক, গড়ে এ কালে স্বার্থপরতার অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে সন্দেহ নাই। 
বর্তমান সভ্যতার অপর নাম স্বার্থপরতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃবের্ব যে ব্যক্তি 
পোনের টাকা মাসে উপার্জন করিত, সে আট টাকা পরিবার প্রতিপালনে ব্যয় 
করিয়া বাকী সাত টাকা পরোপকারে ব্যয় করিতে সমর্থ হইত, এক্ষণে সে সেই 
সাত টাকা সভ্যতার অনুরোধে বিলাসের দ্রব্যে ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। 

কৃতজ্ঞতাধর্ম্েও এক্ষণকার লোকদিগকে পুবর্বকার লোক অপেক্ষা হীন দেখা যায়। 
পৃবর্বকার লোকে যেমন সরলতাপূৃবর্কক উপকার স্বীকার করিতেন, এক্ষণকার লোকে 
সেরূপ করে না। স্বকীয় গৌরব নাশের আশঙ্কায় তাহারা তাহা গোপন করিতে 
চেষ্টা করে। এক্ষণকার একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি বলেন যে, তিনি যাহার যত উপকার 
করিয়াছেন, তিনি তাহা হইতে তত অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এক্ষণে তিনি স্বদেশীয় 
ব্যক্তিদিগের উপর একবারে এমনি চটিয়া গিয়াছেন যে, কাহারও উপকার করিতে 
ইচ্ছুক নহেন। এরূপ চটিয়া বসিয়া থাকা অন্যায় ; কিন্তু এরূপ চটিবার বিশেষ কারণ 
আছে, তাহাও অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আমরা যে বিখ্যাত ব্যক্তির কথা 
বলিতেছি, তিনি বস্ততঃ চটিয়া বসিয়া থাকেন না, তাঁহার হৃদয় তাহাকে চটিয়া 
থাকিতে দেয় না। 

এক্ষণে সুখপ্রিয়তা, বিলাসপরায়ণতা ও বাবুগিরির অত্যন্ত প্রাদুভবি হইয়াছে। 
এমন শুনা গিয়াছে, পৃরর্বকালের কোন দেওয়ান নৌকা হইতে উঠিয়া বাড়ী যাইবেন ; 


৩২৮ 


যেখানে নৌকা হইতে নামিলেন, সেখান হইতে তাঁহার বা্টী ১০।১২ ক্রোশ দূর। 
পালকী আসিয়া পৌঁছে নাই; তিনি হাঁটিয়াই চলিয়া গেলেন। এখন দু পা হাঁটিতে 
হইলে সম্পন্ন লোকে বিপদ্‌ জ্ঞান করে। সেতুবন্ধ রামেশ্বরের লোকেরা বাবুকে 
“জবড়জঙ্গ'” বলিয়া ডাকে; বাবুর এমন উপযুক্ত আখ্যা আর কোনখানে শুনি 
নাই। দেওয়ান বার্টীতে গিয়া দেখিলেন, তীহার ভ্রাতৃবধুর প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে ; 
সৃতিকাগৃহের জন্য কান্ঠ চাই। কিন্তু দেখেন, ভূত্যেরা কোন কারণবশতঃ কেহ উপস্থিত 
নাই; কি করেন, নিজেই কাঠ চেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণকার লোকে 
এরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে অত্যন্ত বিমুখ। এখন লেখাপড়া শিখিলেই কেবল 
বাবু হইবার চেষ্টা। কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, তিনি স্বীয় গ্রামের কৃষকদিগের 
নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলেন, তাহাতে উল্টা ফল 
উৎপত্তি হইতে লাগিল। ছেলেদের পিতারা বলিতে লাগিল, ““মহাশয় ! আমার ছেলেকে 
আর পড়িতে দেওয়া হবে না। আমাদের বাপ পিতামহের প্রথা চাসবাস করা, ছেলেরা 
তাহাতে সাহায্য করিয়া থাকে। এখন স্কুলে দেওয়া অবধি আমার ছেলে এমনি 
বাবু হয়ে পড়েছে যেঃ কেবল মোজা আর ইংরাজী জুতা পরিবার জন্য ব্যগ্রঃ 
আমার কোন কন্মেহি সে সাহায্য করে না।”? এই কথা অনেক স্থলে নাইটস্কুলের 
ছাত্রদির্টগর পক্ষে খাটে। 

চরিত্র ব্ষিয়ে বর্তমান বঙ্গসমাজের আর এক অবনতির চিহ্ন যুবকদিগের অশিষ্ট 
ব্যবহার। সে কালে যেমন প্রবীণ ব্যক্তির সন্মান ছিল, যেমন প্রত্যেক পাড়ায় এক 
জন করিয়া কত্ত থাকিতেন, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত, সকলেই তাঁহার বশম্বদ 
থাকিত, সেরূপ ভাব এখন দুষ্ট হয় না। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহাকে 
মানে না, কেহ কাহার তোয়াক্কা রাখে না। স্বাধীনতার ভাব ভাল ভাব, কিন্তু বয়সের 
প্রতি, বিজ্ঞতার প্রতি উপযুক্ত সম্মান করা কর্তব্য । ওদ্ধত্য কখনই প্রশংসনীয় হইতে 
পারে না। যুবকেরা অত্যান্ত মান্য ব্যক্তির বিষয়েও কথোপকথনের সময়-__“ণতিনি+ 
শব্দ ব্যবহার না করিয়া “সে”? শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে; “করিয়াছেন”” শব্দ 
ব্যবহার না করিয়া ““করিয়াছে* শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। নিউটন ও বেকনও 
এই অশিষ্টাচার হইতে অব্যাহতি পান না। কিন্তু আপনার স্ত্রীর প্রতি তাহাদিগকে 
এরূপ অসম্মান প্রকাশ করিতে কখন দৃষ্ট হয় না। পায়ে পা ঠেকিয়াছে, হয় ইংরাজী 
শিষ্টাচার অনুসারে ““বেগ ইওর পার্ডন”? বল, অথবা বাঙ্গালী প্রথা অনুসারে “নমস্কার” 
কর, ইহার কিছুই করে না। রাস্তায় মান্য ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে, হয় ইংরাজী 
প্রথানুসারে মাথা নোয়াও অথবা বাঙ্গীলী প্রথা অনুসারে নমস্কার কর, কিন্ত কিছুই 
করা হয় না। তাঁহার প্রতি এমনি ব্যবহার করা হয়, যেন তাঁহার সঙ্গে কোন কালে 
আলাপ নাই। কোন কোন যুবককে গুরুতর ব্যক্তি যে কেদারায় বসিয়া আছেন, 
তাহার উপর ইংরেজী কেতা অনুসারে পা রাখিতে দৃষ্ট হয়। অশিষ্টতা ইহা অপেক্ষা 
অধিক গমন করিতে পারে না। 
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এই ত পুরুষদিগের কথা গ্নেল। এক্ষণে এ কালের স্ত্রীলোকদিগের কথা কিছু 
বলিতে চাই। সে কালের স্ত্রীলোকেরা এ কালের স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক শ্রমশীলা 
ছিলেন। এক্ষণে সম্পন্ন মানুষের বাটীতে স্ত্রীলোকেরা যেমন দাস দাসী ও পাচক 
পাচিকার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, স্বহস্তে গৃহকার্ধ্য করিতে বিমুখ, সে কালের 
সত্রীলোকেরা সেরূপ ছিলেন না। সে কালের বড় বাড়ীর স্ত্রী লোকেরা পর্য্যস্ত অনেক 
পরিমাণে গৃহকার্যে নিজ হস্তে সম্পাদন করিতেন। বর্তমান সময়ে আমাদিগের দেশের 
শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য করিতে, শারীরিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক। এ বিষয়ে 
বিলাতের শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের নিকট উপদেশ গ্রহণ করা তীহাদিগের কর্তব্য। 
তাঁহারা এরূপ বাবু নহেন।” এক্ষণকার ধনাঢ্য ব্যকিদিগের স্ত্রীদিগের ন্যায় সে কালের 
ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা স্বহস্তে পাক করা অসম্মানের কার্ধ্য মনে করিতেন না। 
বিলাতে মধ্যে সম্পন্ন লোকের স্ত্রীরা পাকক্রিয়ার প্রতি অত্যন্ত অমনোযোগী হইয়াছিলেন ১ 
এক্ষণে তাঁহারা তজ্জন্য অনুতাপ করিতেছেন। এক্ষণে মহা প্রদর্শনের স্ফাটিক গৃহে 
একজন সৃপশান্ত্রবিশারদ ব্যক্তি এ শান্জু বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন; অনেক বিবি 
তাহা শুনিতে যান। এক্ষণে পাকক্রিয়ার উন্নতি সাধন জন্য স্ত্রীলোকদিগের একটি 
সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সভার কত্রী মহারাণীর এক কন্যা। আমাদিগের দেশ 
এক্ষণে সকল বিষয়ে বিলাতের অনুবত্তী। যখন বিলাতে এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদত্ত 
হইতেছে, তখন ভরসা হইতেছে, এখানেও এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদত্ত হইবে। 
সম্প্রতি বিলাতের একটি বিবি বাঙ্গালী দ্বারা সম্পাদিত কোন ইংরাজী সম্বাদপত্রের 
সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ভারতবধীয় স্ত্রীলোকেরা চিরকাল পাকক্রিয়ার 
প্রতি মনোযোগ জন্য বিখ্যাত; এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগ যেন ন্যুন না 
হয়; তাহা হইলে তজ্জন্য বিলাতের বিবিরা এক্ষণে যেমন অনুতাপ করিতেছেন, 
সেইরূপ অনুতাপ করিতে হইবে । সে কালের স্ত্রীলোকেরা এক্ষণকার স্ত্রীলোক অপেক্ষা 
অধিক আত্মনির্ভরশালিনী ছিলেন। তাঁহারা শিশু সন্তানের সামান্য সামান্য রোগে 
চিকিৎসকের উপর এত নির্ভর করিতেন না, নিজে চিকিৎসা করিতেন। এ বিষয়ে 
সে কালের স্ত্রীলোকদিগের যে জ্ঞান ছিল, তাহা অবজ্ঞা করা আমাদের উচিত হয় 
না। এখনও সে কালের যে সকল গিন্নিবান্নি জীবিত আছেন) তাঁহাদিগের নিকট 
হইতে এ সকল ওুঁষধধ জানিয়া লইয়া তদ্বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশ 


* ““বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি জানেন, নৈসর্গিক নিয়ম কখন কালমাহায্স্যে পরিববর্তিত হয় না। যদি আধুনিক 
বাঙ্গালীরা বহুরোগী এবং অল্লায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহাব অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে, সন্দেহ নাই। 
আধুনিক প্রসৃতিগণের শ্রমবিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কাবণের মধ্যে অগ্রগণ্য ।”'__ বঙ্গদর্শন,” বৈশাখ, 
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করা কর্তব্য। শিশু সন্তানদিগের প্রতি তেজস্কর বিদেশীয় ওষধ প্রয়োগ করা তাহাদিগের 
রুগ্ন প্রকৃতি ও দৌবর্ধলের প্রধান কারণ। সে কালের স্ত্রীলোকেরা এক্ষণকার স্ত্রীলোক 
অপেক্ষা অধিক ন্নেহশীলা ও দয়াশীলা ছিলেন। স্বামীর ও পুত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের 
ত স্বভাবতঃ স্নেহ হইয়া থাকে। স্বামী ও পুত্র ব্যতীত অপরের প্রতি দয়া ও ন্নেহ 
করাই ধর্ম্ম। সে কালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা বাটীস্থ আত্মীয় পরিজন ভূত্য 
সকলের ভাল করিয়া আহার হইল কি না, তাহা নিজে সম্পূর্ণ মনোযোগপূবর্বক 
দেখিতেন। এক্ষণে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা সেরূপ দেখেন না। পতিতক্তি ও পতিনিষ্ঠা 
আমাদিগের হিন্দু স্ত্রীদিগের প্রধান গৌরবস্থল। এ বিষয়েও এ কালে স্ত্রীলোকদিগের 
হীনতা দৃষ্ট হইতেছে। 

উপরে ভদ্র স্ত্রীপুরুষদিগের চিত্র প্রদর্শিত হইল। যখন ভদ্রলোকেরা এরূপ, তখন 
ছোট লোকেরা ভাল থাকিবে, ইহা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ? আমাদিগের 
দেশের ছোট লোকেরা অন্যান্য দেশের ছোট লোক অপেক্ষা ধীর, সৎ, বিশ্বাসী 
ও ধর্মভীরু। ইউরোপ খণ্ডের ছোট লোকেরা কাগুজ্ঞানশূন্য পশুবিশেষ বলিলে হয়। 
আমাদিগের দেশের ছোট লোকেরা এরূপ নহে। ইহার প্রধান কারণ পূবর্বকার ভদ্র 
লোকদিগের দৃষ্টাত্ত এবং রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিগর্ভ কথা সবর্বদা শ্রবণ। কিন্তু 
এক্ষণকার ভদ্রলোকদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে ছোট লোকদিগের মধ্যে পানদোষ ও 
অসৎ ব্যবহার ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে এক্ষণে সেরূপ সততা 
ও ধর্ম্মভীরুতা দৃষ্ট হয় না। পূর্ব প্রভূ ভূতের মধ্যে যেরূপ একটি ন্নেহভাব দৃষ্ট 
হইত, এক্ষণে তাহারও হ্রাস হইয়া আসিতেছে । প্রভুদিগের ব্যবহার ইহার একটি 
প্রধান কারণ বলিতে হইবে। তাঁহারা ভূত্যদিগের প্রতি সে কালের লোকের মত 
সদয় ব্যবহার করেন না, ইংরাজী চলনে চলেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে তৃত্যদিগের 
প্রতি যেরূপ নিম্মায়িক ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাঁরাও সেইরূপ করিয়া থাকেন। 
ইহাঁদের স্মরণ করা কর্তব্য ““সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে”? অথাৎ সুখ 
দুঃখ আপনার যেমন, পরেরও সেইরূপ । সাহেব তাহাদিগকে অপমান করিলে তাঁহাদিগের 
মনে যেরপ গ্লানি উপস্থিত হয়) তাঁহাদিগের ভৃত্যদিগকে অপমান করিলেও তাহাদিগেরও 
সেইরূপ হইয়া থাকে। 

উপরে প্রদর্শিত চিত্র অবলোকন করিলে প্রতীতি হইবেক যে, চরিত্র বিষয়ে, 
আমাদিগের সমাজ ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আমাদের পুরাতন গুণগুলি 
হারাইতেছিঃ অথচ ইংরাজদিগের সদ্গুণ সকল অনুকরণ করিতেছি না। বিলাতের 
অনেক ভদ্র ইংরাজেরা চরিত্র বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণস্থল হইতে পারেন। এমন 
শুনা গিয়াছে, তাঁহারা ব্রাণ্তি পান করেন না, তাঁহারা ব্রাণ্তির নাম পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের 
নিকট উচ্চারণ করা অশিষ্টাচার জ্ঞান করেন। তীহাদের স্বার্থপরতা অল্প, আতিথেয়তা 
বিলক্ষণ আছে, সরলতা বিলক্ষণ আছে, কৃতজ্ঞতাও বিলক্ষণ আছে। কৈ, বিলাতের 
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ভদ্র ইংরাজদিগের এই সকল ভদ্র গুণ ত আমরা অনুকরণ করি না? কৈ, সাধারণ 
ইংরাজবর্গের সাহস, অধ্যবসায়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা ও শ্রমশীলতা ত আমরা অনুকরণ 
করি না? তাহাদের যত মন্দ গুণ, তাই অনুকরণ করি। এদিকে এই অধম প্রবৃত্তি, 
ওদিকে সমস্ত হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা, এই দুইটি একত্র মিলিত 
হইয়া যে কি অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তালরস 
গুণ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহা বহির্ণত করাইয়া অনৈসর্গিকরূপে অপরিমিত সূর্্কিরণ 
সেবন করাইলে, তাড়িতে পরিণত হয়। সেইরূপ যদি হিন্দু সাজ আপনাতে আপনি 
থাকিয়া অথাৎ আপনার মর্য্যাদা না হারাইয়া স্বীয় আচার ব্যবহার সকলকে পাশ্চাত্য 
আলোক স্বাভাবিক ক্রমে সেবন করায়, তাহা হইলে তাহা উৎকর্ষ লাভ করিতে 
পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া, উহা আপনাতে আপনি থাকিয়া, এ সকল আচার 
ব্যবহারকে এ আলোক অস্বাভাবিক আতিশর্যের সহিত সেবন করাইতেছে ; ইহাতে 
কেবল এই ফল হইতেছে যে, উক্ত সমাজ গাঁজিয়া উঠিয়া ভ্রষ্টাচাররূপে জঘন্য তাড়ি 
উৎপন্ন করিতেছে। আবার, যাঁহারা এই জঘন্য তাড়ি পান করেন, তাঁহাদের মত্ততাই 
বা কত! 

চরিত্র বিষয়ে দেশস্থ লোকের অবনতির কারণ তাহাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে অবনতি । 
ধর্মের প্রধান উপাদান উশ্বরের প্রতি ভক্তি ও পরকালের ভুয়। সে কালের লোকের 
বিশ্বাস যেরূপ থাকুক না কেন? ঈশ্বরের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং পরকালের 
ভয় ছিল; এক্ষণকার লোকদিগের সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বিদ্যানুশীলনের প্রাদুভবিবশতঃ 
ধর্ম বিষয়ে সত্যজ্ঞান প্রচারিত হইতেছে বটে, কিন্তু ধর্মের প্রধান উপাদান শ্রদ্ধা, 
ভক্তি ও পরকালের ভয়, সে সকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। এক্ষণকার সাকার 
উপাসকদিগের আপনাদিগের উপাসিত দেব দেবীতে তত বিশ্বাস নাই; তীহাদিগের 
মধ্যে ধর্ম এক্ষণে কেবল তামসিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণকার নিরাকার 
উপাসকদিগকের জিজ্ঞাস্য এই যে, সরলচিত্ত বিশ্বাসী সাকার উপাসকেরা যেমন তাঁহাদের 
দেবতাকে সাক্ষাৎ দেখেন, তাঁহারা কি নিরাকার ঈশ্বরকে সেইরূপ সাক্ষাৎ দেখিয়া 
তাঁহার উপাসনা করেন? সে কালের পৌত্তলিকেরা যেরূপ তাঁহাদিগের ধর্মের নিয়ম 
সকল পালন করিতেন, তাঁহারা কি তাঁহাদের ধর্মের নিয়ম, বিশেষতঃ উপাসনার 
পরকালের ভয় করিতেন, তাঁহারা কি সেইরূপ করিয়া থাকেন? সে কালের লোকেরা 
যেরূপ ধন্মতীর, সরল, স্নেহশীল ও দয়াশীল ছিলেন, তাঁহারা কি সেইরূপ ধন্মতীর, 
স্নেহশীল ও দয়াশীল? এক্ষণে সভা, বক্তৃতা উৎসবরূপ ধন্ম্মোদের প্রতি লোকের 
অধিক দৃষ্টি ; ধর্ন্ট সাধনের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। এক্ষণে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশের আলক্কারিক 
সৌন্দর্য্যের প্রতি লোকের অধিক দৃষ্টি সেই উপদেশানুসারে কার্য্ের প্রতি তত দৃষ্টি 
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নাই। লোকে ধন্মোপদেশ শুনিয়া বলে, “বেস বক্তৃতা করিয়াছে,__বেস্‌ বক্তৃতা 
করিয়াছে” কিন্তু যে উপদেশ শুনা হয়, তাহা কার্যে পরিণত করিতে অতি অল্প 
লোকেই চেষ্টিত হয়। এই. অবস্থায় যে এক্ষণে এই দেশে কেবল ধম্মোদাসীনের 
দল; _কেবল ধর্মশূন্য লোকের দল বাড়িবে, তাহার সন্দেহ কি? ধর্ম্ম সমাজ-রক্ষার 
পত্তন ভূমি। যে সমাজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে সমাজের কি উন্নতির আশা 
করা যাইতে পারে? নাস্তিকতা ও তজ্জনিত পাপাচরণ জন্য অত বড় ফ্রান্সের কি 
দুর্দশাই না হইল? যেখানে ধর্ম নাই সেখানে এরূপ দুর্দশাই ঘটে। 

বর্তমান বঙ্গসমাজের রাজ্যবিষয়ক অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। আমরা নিশ্চয় জানি 
যে, আমরা আত্মশাসনে অক্ষম। আমাদিগকে এক্ষণে অনেক দিন পরাধীন হইয়া 
থাকিতে হইবে। এক প্রভু গিয়া এক প্রতু হইতে পারে, কিন্তু হয়ত সেই প্রত, 
আমাদিগের বর্তমান প্রভুরা যত ভালঃ তত ভাল না হইতেও পারেন। অতএব এতদেদশে 
ইংরাজদিগের রাজত্ত স্থায়ী হয়, আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া 
থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা আমাদিগের 
ন্যায্য আশা পূরণ করেন না। পূবের্ব সাহেবেরা এতদেশীয়দিগের প্রতি যেরূপ সদয় 
ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে প্রায় সেরূপ ব্যবহার করেন না। এক্ষণে ইংলগু গমনের 
সুবিধা হওয়াতে এ দেশের প্রতি সাহেবদিগের পুববাপেক্ষা মমতা কমিয়া গিয়াছে, 
করেন না এবং তাহার সন্তানদিগকে আদর করেন না। সে কালের বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের 
রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা তত ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেন 
না, তাঁহারা রাজ্যতত্ব তত সূক্মরূপে বুঝিতেন না, আর সাহেবেরাও তাঁহাদিগের 
প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় 
অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে নানা কারণে চতুর্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতেছে। 
ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু 
রাজপুরুষেরা 'আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গবর্ণমেন্টের 
দোষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু আমাদিগের হাত পা বাধা, সে সকল 
দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদিগের কোন কথাই চলে না। গ্রীক পুরাণে লিখিত 
আছে যে, ট্যান্টেলস্‌ নামক এক ব্যক্তি নরকে একটি উদ্ভুত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
পিপাসায় আকুল, কিন্তু যেমন সে শ্রোতের জল পান করিতে যায়, তেমনি জল 
তার ওষ্ঠদ্বয় হইতে পলায়ন করে। আমাদিগের দশা সেইরূপ হইয়াছে। আমরা যখন 
মনে করি যে, রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন সুখ লাত করিলাম, অমনি সেই সুখ আমাদিগের 
নিকট হইতে পলায়ন করে। আমরা ইংরাজী শিক্ষা না করিতাম ; এ বিড়ম্বনা অপেক্ষা 
সে বরং ভাল ছিল। কোন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন :__ 
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“যখন অজ্ঞতায় সুখ, তখন বিজ্ঞ হওয়া অজ্ঞতার কর্ম্ম।”? এ বিষয়ে আরো 
অনেক বলা যাইতে পারে। কিন্তু বক্তৃতা আরো দীর্ঘ হইবে বলিয়া তাহা হইতে 
বিরত হইলাম। 

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করুন)__যখশ আমরা শারীরিক বলবী্ধ্য 
হারাইতেছি,__যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চচ্চা হাস হইতেছে,__যখন 
দেশীয় সাহিত্য ইংরেজী অনুকরণে পরিপূর্ণ,___যখন দেশের শিক্ষাপ্রণালী এত অপকৃষ্ট 
যে, তন্দারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া কেবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ হইতেছে,_যখন 
বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না,__যখন স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত 
অনুন্নতঃ_ যখন উপজীবিকার আহরণের বিশিষ্ট উপায় সকল অবলঘ্িত হইতেছে 
না,__যখন সমাজসংস্কারে আমরা যথোচিত কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না,__যখন 
চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবলঃ_যখন আমাদিগের 
রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয়,__বিশেষতঃ যখন ধর্ম্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন,__তখন 
গড়ে আমাদিগের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করুন। 

কিন্তু আমাদিগের নিরাশ হওয়া কর্তব্য নহে। আশা অবলম্বন করিয়া থাকিতেই 
হইবে, যে হেতু আশাই সকল উন্নতির মূল। যখন বাঙ্গালী দ্বারা কোন কালে অনেক 
কার্ধ্য সাধিত হইয়াছিল, তখন এমত আশা করা যাইতে পারে যে, সেই বাঙ্গালী 
দ্বারা পুনরায় অনেক কার্ধ্য সাধিত হইবে। সমুদ্রসেনঃ চন্দ্রসেন প্রভৃতি রাজারা, 
যাঁহারা পাগুবদিগের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। 
রাজকুমার বিজয়সিংহ, ধিনি পিতা কর্তৃক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কতকগুলি 
অনুচরের সহিত সমুদ্রপোতে আরোহণপূবর্বক সিংহলে গমন করিয়া উক্ত উপদ্বীপ 
জয় করিয়াছিলেন এবং যাহারা সিংহ উপাধি হইতে এঁ উপদ্বীপ সিংহল নামে আখ্যাত 
হইয়াছে, তিনি একজন বাঙ্গালী ছিলেন । চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমস্ত সওদাগর, যাঁহারা 
সমুদ্রে গমনাগমনপূবর্বক বাণিজ্য কার্য্য সমাধা করিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। 
দেবপাল, ভূপাল মহীপাল প্রভৃতি সাবর্বভৌম সম্ত্রাট, যাহারা কণটি হইতে তিববত 
পর্য্যন্ত দেশ সকলকে করপ্রদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। 

“যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, 
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ 
যিনি জাহাঙ্গীর পাদ্শার সেনাপতিদিগকে হিম্‌সিম্‌ খাওয়াইয়াছিলেন, তিনি একজন 
বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীদিগের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন; কিন্তু যখন এই বর্তমান 
হীন অবস্থাতেও তাহারা কিছু কিছু কার্য করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন এমন আশা 
করা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে তাহারা অধিক কার্য করিতে সমর্থ হইবে । বর্তমান 
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কালের এক জন বাঙ্গালী সাহেবদিগের মধ্যে “1715171175 10011510* অথার্ 
““যুদ্ধ-কুশল মুন্দেক+ নাম লাভ করিয়াছিলেন এবং সিপাহী দিগের বিদ্রোহের সময়, 
ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পক্ষে যুদ্ধ করাতে গবর্ণমেন্ট হইতে জায়ণির প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
বাঙ্গালীরা এক্ষণে ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গ পার হইয়া ইংলগ্ডে গমনপূৃবর্বক তথায় মহা 
সম্মান প্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালীরা এক্ষণে সিবিল সবির্বসের পরীক্ষা দিয়া কলির 
গমন করিতেছে, সেইখানে একটা কারখানা করিয়া তুলিতেছে। যথা,_অযোধ্যায় 
জয়পুরে, কাশ্মীরে । বাঙ্গালীরা এক্ষণে ধর্ম ও রাজ্য বিষয়ক আন্দোলনে ভারতবর্ষে 
অগ্রবত্তী স্থান অধিকার করিতেছে। অতএব বাঙ্গালী দ্বারা যখন এতটুকু হইয়াছে, 
তখন যে অধিক হইবে না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? উশ্বরের অসাধ্য 
কিছুই নাই। তিনি নীচকে উচ্চ করিতে পারেন ও উচ্চকে নীচ করিতে পারেন। 
এই বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে সকলের নিকট ঘৃণিত; কিন্ত হয়ত এই বাঙ্গালী জাতি 
যাহা করিবে, ভারতবর্ষের আর কোন জাতি তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। হয়ত 
এই দুবর্বল বাঙ্গালী জাতি ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে। 
ঈশ্বর সেই দিন শীঘ্র আনয়ন করুন। 


এতদ্দেশীয় ১৮১৪ শ্রীষ্টাব্ে শ্রীষ্টান মিসনরি রেবরেগু মে সাহেব টুচুড়াতে একটি 
মিশনরী স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদোশীয় ইংরাজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সব্র্বপ্রথম 
সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব গবর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তীহার প্রার্থনা 
সফল হয়। পরে কোন বিশিষ্ট হেতু বশতঃ সেই সাহায্য রহিত হয়। তাহার পরে 
শরবোরণ সাহেব কলিকাতায় এক স্কুল খুলেন। শরবোরণ সাহেব ফিরিঙ্গ ছিলেন। 
তিনি এক প্রকার বাঙ্গালি ছিলেন বলিলে হয়। শুনিয়াছিঃ তিনি প্রতি বংসর পুজার 
সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটি হইতে এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন হাতে করিয়া লইয়া যাইতেন। 
পরে আরাটুন পিদ্রস নামে আর একজন সাহেব আর একটি স্কুল সংস্থাপন করেন। 
এ স্কুলে কৃষ্ণমোহন বসু ও রামরাম মিশ্র নামে দুই ব্যক্তি ইংরাজি শিখিয়াছিলেন। 
কৃষ্ণমোহন বসুর জন্মস্থান দক্ষিণ দেশস্থিত বোড়াল গ্রামে। কৃষ্ণমোহন বসু রাজা 
রাধাকান্ত দেবের শিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন তাঁহাকে পড়াইতে যাইতেন) তখন 
মতির মালা গলায় ও জরির জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন। আমার বোধহয়, এই 
বিষয়ে তিনি বিলাতের প্রসিদ্ধ শিক্ষক ডাক্তার বুষবি সাহেবের দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিবস রাজা দ্বিতীয় চার্লস বুষবি সাহেবের স্কুল দেখিতে 
গিয়াছিলেন। বুষবি সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, “আপনার রত্ুমণ্তিত টুপিটা আমাকে 
দিউন। কেন না আমার ছাত্রেরা আমাকেই ইংলপ্ের সবর্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া জানে। 
আমার অপেক্ষা আর কেহ যে ইংলপ্ডে বড়লোক আছেঃ ইহা তাহারা জানিলে 
আমার মানের হানি হইবে ।”” বোধহয় কৃষ্ণমোহন বসু বুষবি সাহেবের ন্যায় শিক্ষকের 
কার্য্য অত্যন্ত সম্মানের কার্য বলিয়া মনে করিতেন, এই জন্য এরূপ পোষাক পরিতেন। 

প্রথমে ইংরাজি শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী 
হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সব্রবপ্রথম 
হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎসংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 
মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্রতা রসে আপ্লুত 
হয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমার একখানি গ্রন্থে এইরূপ লেখা আছে। 

“ডেবিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ির ব্যবসার দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। 
তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কটলগ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের 
হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে 
এতদেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার সৃষ্টিকত্ত্তট বলিলে অতুযুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার 
স্কুলে সংস্থাপন করেন ও হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 
আমি একজন তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ওষধ হর্তে' লইয়া 
পীড়িত বালকের শয্যার পাদদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ; অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, 
তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপুবর্কক লইয়া 
যাইসুতছেল 1? 


হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের কিছু দিন পৃবের্ব হেয়ার সাহেব হেয়ার স্কুল সংস্থাপন 
করেন। হেয়ার স্কুল আমাদিগের বর্তমান সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা প্রাচীন। প্রথম 
হেয়ার স্কুলের নাম স্কুল সোসাইটি স্কুল ছিল। হেয়ার সাহেব এই স্কুল সোসাইটির 
প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই স্কুল সোসাইটি দ্বারা আমাদিগের দেশের অনেক হিতসাধন 
হয়। তাঁহারা কলিকাতার কালীতলায় একটী বৃহৎ বালিকা বিদ্যালয় ও দুইটী ইংরাজী 
স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল একটী। তাঁহারা শহরের 
বাঙ্গালা পাঠশালার গুরুদিগকে পারিতোষিক দিয়া শিক্ষার উন্নত প্রণালী অবলম্বন 
করিতে তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেন । রাজা রাধাকাস্ত দেবের বা্টীতে গুরুদিগকে 
উল্লিখিত পারিতোষিক বিতরিত হইত। এই সোসাইটির দ্বারা রাজা রাধাকানস্ত দেব 
স্ত্রীশিক্ষা পোষক “্ত্ীশিক্ষা বিধায়ক”? গ্রন্থ ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষোপযোগী ““নীতিকথা+ 
প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিতে প্রবর্তিত হইয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রথমে রাজা 
রামমোহন রায়ের নিকট ভাল প্রণালীতে একটা বৃহং ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব 
করেন। কিন্তু প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হয় নাই। পরে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি 
হাইকোর্টের পরলোকগত জজ অনুকূল মুখোপাধ্যয়ের পিতামহ, তিনি উহা প্রস্তাব 
করাতে কার্যে পরিণত হয়। বৈদানাথ মুখোপাধ্যায় প্রতাহ প্রত্যুষে ভ্রমণ করিবার 
সময় সার জন হাউড ঈষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। সার জন হাউড 
ঈষ্ট সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপনের 
প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবর্টী অনুমোদন করিলেন। তৎপরে হাউড জষ্ট সাহেব 
ও হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া ১৮১৪ সালের ১৪ই মে দিবসে কলিকাতার প্রধান 
ব্যক্তিদিগের এক সভা আহ্াান করেন। কলিকাতার অনেক সস্্রাস্ত ব্যক্তি সেই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সে সভাতেও কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই। সে সময়ে 
হিন্দুসমাজে বিলক্ষণ দলাদলি চলিতেছিল। রাজা রামমোহন রায় সেই সময়ে ধর্মসিংস্কার 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনিই সেই দলাদলির মূল। তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ হিন্দু 
সমাজস্থ লোকেরা বলিয়াছিলেনঃ “রামমোহন রায় ইহাতে থাকিলে আমরা থাকিব 
না।”* ইহাতে মহামান্য রামমোহন রায় স্বীয় মহত্ব গুণে বলিয়াছিলেন, “আমি 
থাকিলে যদি বিদ্যালয়ের স্থাপন ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমি ইহার সংশ্রবে 
থাকিব না।+* কিছুদিন এইরূপে আন্দোলন চলিল। পরে ১৮১৭ খৃঃ অন্দের ২০শে 
জানুয়ারী দিবসে স্কুল খোলা হইল। এই স্থুলই পরে উন্নত হইয়া হিন্দু কলেজে 
পরিণত হয়। এ বিদ্যালয়ের সংস্থাপন কালে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় স্কুলটীকে বটবৃক্ষের 
সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যেমন কটবৃক্ষ সামান্য বীজ 
হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়, তদ্রাপ 
এই বিদ্যালয়ও হইবে। তাঁহার এই ভবিষাতবাণী সার্থক হইয়াছে। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে 
হেয়ার সাহেব বিশেষ যত্ু করিয়াছিজলন ? প্রধানতঃ তীহার যত্ে উহা সংস্থাপিত 


হয়। স্কুলের সাহায্যের নিমিত্ত বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ১০০০০ টাকা 
ও গোপীমোহন ঠাকুর, ১০০০০ টাকা প্রদান করেন। স্কুলের একী কমিটি ছিল। 
গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব; শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাধাকাস্ত দেব, ইহারা স্কুলের 
গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এ কমিটির 
একজন সভ্য ছিলেন। প্রথম গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বশাখের বার্টীতে (যেখানে এক্ষণে 
ওরিএ্টাল সেমিনরি আছে সেইখানে) স্কুলটী সংস্থাপিত হয়। তাহার পর ফিরিঙ্গি 
কমল বসুর বার্টীতে (এক্ষণে যাহা বাবু হরনাথ মল্লিকের বা্টী ও যেখানে সবর্বপ্রথমে 
্রাহ্মাসমাজ কিছুদিন. হইয়াছিল) লইয়া যাওয়া হয়। তথা হইতে স্কুল টিরেটা বাজারে 
স্থানান্তরিত হয়। তৎপরে ১৮২৬ সালে পটোলডাঙ্গায় সংস্কৃত কলেজের অষ্টালিকায় 
আনা হয়। ১৮২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী দিবসে এ অট্টালিকার মূল প্রস্তর গবর্ণর 
জেনেরল আমহার্ট দ্বারা প্রোথিত হয়। এ প্রস্তরের উপরে খোদিত লিপি দ্বারা জানা 
যাইতেছে যে, উক্ত মূল প্রস্তর হিন্দু কলেজের নামে প্রোথিত হইয়াছিল । কিন্তু 
বস্ততঃ এ অক্টালিকা প্রধানতঃ নূতন সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজের জন্য নির্মিত 
হয়। সেই খোদিত লিপির অবিকল প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া গেল। 
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হিন্দু অথবা প্রেসিডেনসী কলেজের ইতিবৃত্ত 


অদ্য কি আনন্দের দিন! সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী পৃবের্ব যাহা কলেজে দর্শন 
করিতাম তাহা আজি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতেছি। আজি বোধ 
হইতেছে যে আমরা যেন পুনরায় যৌবনান্বিত হুইয়াছি। যৌবন সময়ের ভাব সকল 
আজি আমাদিগের মনে জাগরক হইতেছে। এই সম্মিলনের উদ্যেশীগণ কর্তৃক 
হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমি হিন্দুকলেজ ও প্রেসিডে্সী 
কলেজকে একই কলেজ মনে করি যেহেতু প্রেসিডেন্সি কলেজ পূবর্ধকার হিন্দুকলেজেরই 
অনুক্রম মাত্র। হিন্দুকলেজের ছাত্র, হিন্দুকলেজের পাঠ্য পুস্তক, হিন্দুকলেজের শিক্ষক 
লইয়াই প্রেসিডেলসী কলেজ হইয়াছে । অতএব এ কলেজদ্বয়কে একই কলেজ রূপে 
গণ্য করা কর্তব্য। 

নদীর উৎপত্তি স্থান যেমন পবর্বতস্থিত ক্ষুদ্র প্রশ্রবণ তেমনি যে জ্ানালোক হিন্দুসমাজে 
প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার উৎপত্তি স্থান হিন্দুকলেজ, অতএব 
হিন্দুকলেজ কিরূপে স্থাপিত হইয়াছিল; তাহার ইতিহাস অতি ওৎসুক্যজনক। কিন্তু 
তদ্বৃত্তান্ত বলিতে গেলে তাহার পুবের্বর ইংরাজী শিক্ষার অবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ 
দিতে হয়। 

এতদ্দেশীয় ১৮১৪ শ্রীষ্টাব্দে শ্রীষ্টান মিসনরি রেবরেণ্ড মে সাহেব টুচুড়াতে একটি 
মিশনরী স্কুল সংস্থাপন করেন । এত্দেশীয় ইংরাজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সবর্বপ্রথম 
সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব গবর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা 
সফল হয়। পরে কোন বিশিষ্ট হেতু বশতঃ সেই সাহায্য রহিত হয়। তাহার পরে 
শরবোরণ সাহেব কলিকাতায় এক স্কুল খুলেন। শরবোরণ সাহেব ফিরিঙ্গ ছিলেন। 
তিনি এক প্রকার বাঙ্গালি ছিলেন বলিলে হয়্। শুনিয়াছিঃ তিনি প্রতি বসর পূজার 
সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটি হইতে এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন হাতে করিয়া লইয়া যাইতেন। 
'খষ্ট্রে আরাটুঘ পিদ্রস নামে আর একজন সাহেব আর একটি স্কুল সংস্থাপন করেন। 
এ স্কুলে কৃষ্ণ মোহন বসু ও রামরাম মিশ্র নামে দুই ব্যক্তি ইংরাজি শিখিয়াছিলেন। 
কৃষ্ধমোহন বসুর জন্মস্থান দক্ষিণ দেশস্থিত বোড়াল গ্রামে। কৃষ্ণামোহন বসু রাজা 
রাধাকান্ত (দেবের শিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন তাঁহাকে পড়াইতে যাইতেন, তখন 
মতির মারা গলায় ও জরির জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন। আমার বোধহয়, এই 
বিষয়ে ষ্ঠিনি বিলাতের প্রসিদ্ধ শিক্ষক ডাক্তার বুষবি সাহেবের দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক .দিবস রাজা দ্বিতীয় চার্লস বৃষবি সাহেবের স্কুল দেখিতে 
শিয়াছিলেন। বুষবি সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, “আপনার রত্ুমণ্ডিত টুপিটা আমাকে 
দিউন। কেন না আমার ছাত্রেরা আমাকেই ইংলগ্ডের সবর্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া জানে। 
আমার অপেক্ষা আর কেহ যে ইংলগ্ডে বডলোক আছে, ইহা তাহারা জানিলে 
আমার মানের হানি হইবে ।” বোধহয় কৃঞ্চমোহন বসু বুষবি সাহেবের ন্যায় শিক্ষকের 
কার্য অত্যন্ত সম্মানের কার্য বলিয়া মনে করিতেন, এই জন্য এরূপ পোষাগ পরিতেন। 


৩৩৯ 


প্রথমে ইংরাজি শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী 
হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্বপ্রথম 
হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎসংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 
মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত 
হয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমার একখানি গ্রচ্ছে এইরূপ লেখা আছে। 

“ডেবিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ির ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। 
তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কটলগ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের 
হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে 
এতদ্দেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার সৃষ্টিকত্ত্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার 
স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 
আমি একজন তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ওঁষধ হস্তে লইয়া 
পীড়িত বালকের শয্যার পার্শদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ; অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, 
তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূবর্বক লইয়া 
যাইতেছেন।+? 

হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের কিছু দিন পৃবের্ব হেয়ার সাহেব হেয়ার স্কুল সংস্থাপন 
করেন। হেয়ার স্কুল আমাদিগের বর্তমান সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা প্রাচীন। প্রথম 
হেয়ার স্কুলের নাম স্কুল সোসাইটির স্কুল ছিল। হেয়ার সাহেব এই স্কুল সোসাইটির 
প্রাণশ্ঘরূপ ছিলেন। এই স্কুল সোসাইটি দ্বারা আমাদিগের দেশের অনেক হিতসাধন 
হয়। তাঁহারা কলিকাতার কালীতলায় একটী বৃহৎ বালিকা বিদ্যালয় ও দুইটী ইংরাজী 
স্কুলে সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল একটী। তাঁহারা শহরের 
বাঙ্গালা পাঠশালার গুরুদিগকে পারিতোষিক দিয়া শিক্ষার উন্নত প্রণালী অবলম্বন 
করিতে তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেন । রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে গুরুদিগকে 
উল্লিখিত পারিতোধষিক বিতরিত হইত। এই সোসাইটির দ্বারা রাজা রাধাকাস্ত দেব 
স্ত্ীশিক্ষা পোষক “'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক”? গ্রন্থ ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষোপযোগী ““নীতিকথা** 
প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিতে প্রবর্তিত হইয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রথমে রাজা 
রামমোহন রায়ের নিকট ভাল প্রণালীতে একটা বৃহৎ ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব 
করেন। কিন্তু প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হয় নাই। পরে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি 
হাইকোর্টের পরলোকগত জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহঃ তিনি উহা প্রাস্তাব 
করাতে কার্যে পরিণত হয়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতাহ প্রত্যুষে ভ্রমণ করিবার 
সময় সার জন হাউড ইঈঁষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। সার জন হাউড 
ঈষ্ট সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি একী ইংরাজী স্কুল স্থাপনের 
প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবটী অনুমোদন করিলেন। তৎপরে হাউড ঈষ্ট সাহেব 
ও হেয়ার সাহেব উদ্যোশী হইয়া ১৮১৪ সালের ১৪ই মে দিবসে কলিকাতার প্রধান 
ব্যক্তিদিগের এক সভা আহান করেন। কলিকাতার অনেক সম্্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সে সভাতেও কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই। সে সময়ে 


৩৪০ 


হিন্দুসমাজে বিলক্ষণ দলাদলি চলিতেছিল। রাজা রামমোহন রায় সেই. সময়ে ধর্মসংস্কার 
আরম্ত করিয়াছিলেন। তিনিই সেই দলাদলির মূল। তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ হিন্দু 
সমাজস্থ লোকেরা বলিয়াছিলেন, “রামমোহন রায় ইহাতে থাকিলে আমরা থাকিব 
না।” ইহাতে মহামান্য রামমোহন রায় স্বীয় মহত্ব গুণে বলিয়াছিলেন, “আমি 
থাকিলে যদি বিদ্যালয়ের স্থাপন ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমি ইহার সংশ্রবে 
থাকিব না।”* কিছুদিন এইরূপে আন্দোলন চলিল। পরে ১৮১৭ খৃঃ অব্দের ২০শে 
জানুয়ারী দিবসে স্কুল খোলা হইল । এই স্ধুলই পরে উন্নত হইয়া হিন্দু কলেজে 
পরিণত হয়। এ বিদ্যালয়ের সংস্থাপন কালে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় স্কুলটীকে বটবৃক্ষের 
সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যেমন বটবৃক্ষ সামান্য বীজ 
হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়, তদ্ধপ 
এই বিদ্যালয়ও হইবে । তাঁহার এই ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে 
হেয়ার সাহেব ৰিশেষ যতু করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার যত্তে উহা সংস্থাপিত 
হয়। স্কুলের সাহায্যের নিমিত্ত বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ১০০০০ টাকা 
ও গোপীমোহন ঠাকুর ১০০০০ টাকা প্রদান করেন। স্কুলের একটী কমিটি ছিল। 
গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাধাকাস্ত দেব, ইহারা স্কুলের 
গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এ কমিটির 
একজন সভ্য ছিলেন। প্রথম গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বশাখের বাটীতে (যেখানে এক্ষণে 
ওরিএন্টল সেমিনরি আছে সেইখানে) স্কুলটী সংস্থাপিত হয়। তাহার পর ফিরিঙ্গি 
কমল বসুর বাটাতে (এক্ষণে যাহা বাবু হরনাথ মল্লিকের বাটী ও যেখানে সব্র্বপ্রথমে 
ব্রাহ্মসমাজ কিছুদিন হইয়াছিল) লইয়া যাওয়া হয়। তথা হইতে স্কুল টিরেটী বাজারে 
স্থানান্তরিত হয়। তৎপরে ১৮২৬ সালে পটোলভাঙ্গায় সংস্কৃত কলেজের অন্ট্রালিকায় 
আনা হয়। ১৮২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী দিবসে এ অক্টালিকার মূল প্রস্তর গবর্ণর 
জেনেরল আমহাষ্টর দ্বারা প্রোথিত হয়। এঁ প্রস্তরের উপরে খোদিত লিপি দ্বারা জানা 
যাইতেছে যে, উক্ত মূল প্রস্তর হিন্দু কলেজের নামে প্রোথিত হইয়াছিল। কিন্তু 
বস্ততঃ এ অট্টালিকা প্রধানতঃ নূতন সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজের জন্য নিশ্মিতি 
হয়। সেই খোদিত লিপির অবিকল প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া গেল। 
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এই অস্টালিকার মধ্যদেশে নৃতন সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজ এবং দুই বাহুতে 
হিন্দু কলেজ সন্নিবেশিত হইল। এই সময়ে শেষোক্ত বিদ্যালয়টি প্রথম এঁ সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হয়। 

এই সময়ে হিন্দু কলেজকে তিন নামে ডাকা হইত, হিন্দু কলেজ, এগুলো ইন্ডিয়ান্‌ 
কলেজ ও মহাবিদ্যালয়। উহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী পারসি পড়া হইত বলিয়া উহার 
এক নাম এলো ইপ্ডিয়ান কলেজ ছিল।” 

উল্লিখিত মৃলপ্রস্তর প্রোথিত করিবার অব্যবহিত পৃবের্ব সাহেবদিগের মধ্যে 
এতদ্দেশীয়দিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করির বিধেয়তা বিষয়ে তুমুল আন্দোলন 
চলিতেছিল তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ইংরাজী শিক্ষার পক্ষ ও কতকগুলি বিপক্ষে 
ছিলেন, কেবল আরবি পারসি ও সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষ ছিলেন। এই দুই দলে 
ঘোরতর বিবাদ হইয়াছিল। এই বিবাদ, হিন্দু-কলেজ পটলভাঙ্গায় আসিবার পূর্রে 
আরম্ভ হইয়া এ ঘটনার পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পরে ১৮৩৫ সালের 


*উক্ত কলেজের ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৭ আগষ্ট তারিখের প্রদত্ত ৯২ নম্বর সার্টিফিকেটে এই স্কল ব্যক্তির 
ইংরাজী স্বাক্ষর দেখা যায়। 


প্রসন্নকুমার ঠাকুর। 

রসময় দত্ত। 

এ ট্রয়র 

জে, সি, সি সদর্লগু রামকমল সেন 
বিজিটর রাধামাধব বাঁড়ুয্যে 
আর, হেলিফেকস দ্বারকানাথ ঠাকুর 
হেড মাষ্টার রাধাকান্ত দেব 
ডেবিড হেয়ার শ্রীকৃঝধ সিংহ 


রা যারে রানা নিস নজির হী 
কলেজের তদানীস্তন অধ্যক্ষ ছিলেন। 
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৭ই মে দিবসীয় গবর্ণমেন্টের এক অবধারণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, ইংরাজী শিক্ষার 
প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য। মহামান্য লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিষ্ক এ সময়ে 
গবর্ণর ছিলেন। রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে উক্ত বিষয়ে গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
আমহ্ট সাহেবকে ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করিয়া এক পত্র লিখেন, তাহার 
অবিকল প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া গেল। 
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রামমোহন রায় এই আবেদন পত্র অমায়িক-স্বভাব ভারতহিতৈষী বিখ্যাত লর্ড বিশপ 
হিবর সাহেব দ্বারা গবর্ণর জেনারেলের নিকট অর্পণ করেন। হিবর সাহেব এই 
পত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “7৩ 1020০ 00 15 ৮০০৫ 18116119), 5090৫ 561195 
2780 01০1015 21511761015) 15 21981 00110951099 5 ০010116 7010 21 /৯5181010??| 
এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। 

. হিন্দু কলেজের নিমিত্ত প্রথমে ১১৩১৭৯ টাকা সংগৃহীত হয়। সেই টাকা জোসেফ 
বেরেটো কোম্পানী নামক এক পোর্টুগীজ সওদাগরের হাউসে রাখা হয়। তাহার 
উপস্বত্ব হইতে টাকা লইয়া হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষেরা কলেজের ব্যয় নিববাহ করিতেন। 
১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত সওদাগর দেউলিয়া হওয়াতে ২৩০০০ টাকা মাত্র অবশিষ্ট 
থাকে। এই সময়ে কলেজ কমি্টা অথানুকৃল্য জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করেন। 
গবর্ণমেন্ট অথানুকৃল্য প্রদানে সম্মত হয়েন। হিন্দুকলেজ কমিটী ও গবর্ণমেন্টের পক্ষ 
জেনারেল কমিটী অব পবলিক ইন্ট্ট্রকশন অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা কমিটা, এই দুয়ের 
মধ্যে এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যখন অর্থানুকৃল্য করা হইতেছে, তখন সেই 
অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হয়ঃ তাহা দেখিবার জন্য শেষোক্ত কমি্টীর ধিনি সম্পাদক 
হইবেন, তিনি হিন্দুকলেজেরও বিজিটর অর্থাৎ পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হইবেন। সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ ও সাধারণ শিক্ষা কমিটার সম্পাদক বিখ্যাত উইলসন সাহেব প্রথম 
এ পদে নিযুক্ত হয়েন। উইলসন সাহেব মনে করিতেন' যে, হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা 
বাবু শ্রেণীর লোক ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা পণ্ডিতশ্রেণীর লোক। এই দুই 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর স্বভাবতঃ বিদ্বেষভাব থাকা নিবন্ধন সবর্ধদা বিবাদের 
আশঙ্কা কিরিয়া তিনি প্রত্যেক কলেজের চতুর্দিকে শক্ত করিয়া রেল দিয়াছিলেন। 
উইলসন সাহেবের পর সাধারণ শিক্ষা কমিটীর পর পর সম্পাদক সদর্পগু সাহেব, 
ওয়াইজ সাহেব প্রভৃতি হিন্দুকলেজের বিজিটর হইয়াছিলেন। জেনারেল কমি্টী অব 
পবলিক্‌ ইনস্ট্রক্শন্‌ অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা ফমিটী কোজ্গিল অব এডুকেশন অর্থাৎ 
শিক্ষা সমাজে পরিণত হইলে পর ১৮৪১ সালে যখন সর এডওয়ার্ড রায়েন শিক্ষা 
সমাজের সভাপতি ছিলেন, তখন তিনি যেরূপ অথানুকূল্য করা হইতেছে সেরূপ 
তত্বাবধান হইতেছে না,ইহা বিবেচনা করিয়া কমিটির সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিলেন 
যে, কলেজ কমিটীর সকল সত্য শিক্ষা সমাজের সভ্য হইবেন এবং শিক্ষা সমাজের 
সকল সভ্য কলেজ কমিটীর সভ্য হইবেন। কিন্ত যখন কলেজ কমির্টীর অধিবেশন 
হইবে, তখন শিক্ষা সমাজের দুইজন সভ্য এবং তাহার সভাপতি এবং সম্পাদক 
উপস্থিত থাকিবেন এবং যখন শিক্ষা সমাজের অধিবেশন হইবে তখন কলেজ কমিটির 
দুইজন সভ্য মাত্র উপস্থিত থাকিবেন। শুদ্ধ এই বন্দোবস্ত হইল তাহা নহে, কলেজ 
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কমির্টার নাম লুপ্ত হইয়া তদবধি তাহা 990101। ০01 118 0:087011 01 চ:00802101017 
(01116 71211267511 01 1717108 0011565 অরাঁৎ হিন্দুকলেজের তত্বাবধানার্থ শিক্ষা 
সমাজের বিভাগ, এই নামে আখ্যাত হইল। তৎপরে ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজের 
শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খৃষ্ঠীয়ান হইয়া যাওয়াতে কলেজকমিটীর এতদ্দেশীয় সভ্যেরা 
তাঁহাকে কম্মচ্ত করিবার এবং ইংরাজ সভ্যেরা তাঁহাকে রাখিবার অভিপ্রায় করাতে 
তাহাদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ নিবন্ধন, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর কলেজ কমিটী হইতে অবসৃত হয়েন। এই সময় রাজা রাধাকাস্ত দেব, রাধামাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, আশুতোষ দেব, রসময় দত্ত প্রভৃতি কলেজ কমিটীর 
মেন্বর ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কেবল রসময় দত্ত সাহেবদিগের পক্ষে ছিলেন। 
এইরূপ বিবাদ হওয়াতে গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডেলহাউসি এই প্রস্তাব করেন যে 
যদ্যপি কলেজকমির্টার এতদেশীয় সভ্যেরা কলেজ নিজে চালাইতে সমর্থ হয়েন তাহা 
হইলে তাঁহারা চালাউন, যদি না সমর্থ হয়েন, তবে তিনি সাম্প্রদায়িক (990121121)) 
কলেজ উঠাইয়া দিয়া একী অসাম্প্রদায়িক কলেজ স্থাপন করিতে অভিলাষ করেন। 
হিন্দু কলেজে বর্ণমালা শিক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকাতে লর্ড ডালহোৌসী উহাকে 
[87795 9০1700] অর্থাৎ বুড়ির পাঠশালা বলিয়া ডাকিতেন। লর্ড ডালহৌসীর উক্ত 
প্রস্তাব বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের সূত্রপাত বলিতে হইবে। ১৮৫৪ সালে হিন্দু 
কলেজের প্রথম দুই শ্রেণী লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে। যখন 
হিন্দু কলেজের দুই শ্রেণী লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে তখন প্রেসিডে্সী 
কলেজকে উহার অনুক্রম বলিতে হইবে। বাহু যেমন হস্তের অনুক্রম, উরু যেমন 
পদের অনুক্রম, প্রেসিডেল্গী কলেজ সেইরূপ হিন্দু কলেজের অনুক্রম। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে 
হিন্দু কলেজের সহিত সম্বন্ধবিহীন কলেজ বলিয়া মনে করা অন্যায়। লর্ড ডেলহাউসী 
কলেজ কমিটীর প্রতি অন্যায় করা হইল বিবেচনা করিয়া কমিটার সভ্যদিগের সস্তোষার্থ 
হিন্দু স্কুল সংস্থাপন করেন। ইহাতে কেবল হিন্দুদিগের সন্তান পড়িয়া থাকে। আমার 
“সেকাল আর একাল” গ্রন্থে গবর্ণমেন্ট যে বিশেষ ইংরাজী কৌশল নিয়োগ দ্বারা 
কলেজের অধ্যক্ষতা এতদ্দেশীয় লোকদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়েন, উল্লেখ 
আছে, সেই বিশেষ ইংরাজী কৌশল উপরে বর্ণিত হইল। 

এক্ষণে আমি হিন্দু অথবা প্রেসিডেজী কলেজের শিক্ষকদিগের বৃত্তান্ত বলিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছি। 

১৮১৭ সাল হইতে ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত ডেন্সেলেম সাহেব হিন্দু কলেজের 
হেড মাষ্টর ছিলেন। তাঁহার সময়ে টাইটলর, রস, ঘিওডর ডিকেন্স এবং জন পিটার 
গ্রান্ট ভ্হারা অন্যতর শিক্ষক ছিলেন। টাইটলার সাহেব সাহিত্য ও গণিত শাস্ত্রের 
অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন বিলক্ষণ পণ্ডিত, ব্যক্তি. ছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য 
ও গণিত চিকিৎসা বিদ্যা উত্তমরূপে জানিতেন। এতদ্বাতীত পারসী ও আরবীতে 
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ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও সংস্কৃত অল্প অল্প জানিতেন। তিনি একটি কেন্দ্র ছিলেন। ইংরাজী 
“০০০06710710”, শব্দ আমি ““কেন্দ্রবর্্নী ভাব বিশিষ্ট” ।এই বাক্য দ্বারা অনুবাদ করিয়া 
থাকি। মনুষ্য সংক্ষেপ প্রিয়, অতএব এ বাক্যের সংকোচ করিয়া লইয়া কেন্দ্রবর্জন 
ভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শুদ্ধ “কেন্দ্র” বলিয়া ডাকিয়া থাকি। টাইটলাব্র সাহেব একটী 
“কেন্দ্র”? ছিলেন। তিনি এক দিবস তাঁহার বালক পুত্রের ছাগলের গাড়ি চড়িয়া 
কেল্লার মাঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাহেবেরা দেখিয়া অবাক। যে দিবস তাঁহার 
ছাত্রেরা ম্যাথেমেটিজ শেখা ফাঁকি দিবার ইচ্ছা করিত, সে দিবস তাহাদিগের মধ্যে 
একজন একটি সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিত। হয়ত তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া 
উঠিত ““নলিনীযুগলতজলবৎ তরলং”*, তিনি বাঙ্গালায় বলিতেন, “কি বলিলে আবার 
বল, কি অর্থ ইহারঃ। এইরূপে এ শ্লোকের অর্থের বিচার করিতে করিতে সময় 
কাটিয়া যাইত, ম্যাথেমেটিক্স পড়া হইত না। একদিন তাঁহার ছাত্রেরা পাঠ্য পুস্তকে 
“018৬]”” শব্দ পাইয়াছিল। তাহারা দুষ্টামি করিয়া বলিল যে আমরা এ শব্দের অর্থ 
বুঝিতে পারি না। তিনি তাহার অর্থ নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তবু 
তাহারা কিছুই বুঝে নাই, এইরূপ ভাণ করিল। পরিশেষে তিনি কি করেন নিজে 
ভূমিতে “০8%/]”” করিয়া দেখাইয়া দিলেন। পুবের্ব বর্ণিত হইয়াছে যে, টাইটলার 
সাহেব চিকিৎসা বিদ্যা উত্তমরূপে জানিতেন। তিনি গবর্ণমেন্ট দ্বারা সংস্থাপিত তদানীস্তন 
চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই চিকিৎসা বিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী ভাষাতে 
শিক্ষা প্রদত্ত হইত এবং ছাগল ও অন্যান্য পশু কাটিয়া শরীরবিদ্যা শিখান হইত। 
যখন মেডিক্যাল কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব হয় তখন টাইটলর সাহেব তাহার বিস্তর 
আপত্তি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ডফ সাহেব তাঁহার প্রতিদ্বন্বী ছিলেন। তিনি মেডিক্যাল 
কলেজ সংস্থাপনের পক্ষ ছিলেন। রস্‌ সাহেব কেমিস্ট্রি বিষয়ে লেকচার দিতেন, 
তিনি এ বিদ্যা ভাল জানিতেন না। তিনি কেবল সোডা পদার্থের গুণ উত্তমরূপে 
পরিজ্ঞাত ছিলেন। উহার গুণই তিনি সবর্ধদা ব্যাখ্যা করিতেন, এই জন্য ছাত্রদিগের 
মধ্যে তাঁহার নাম “সোডা”? হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত রেবারেগ্ড কৃষ্চমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় “5095 ৪00 105 70115”, এই শিরস্ক দিয়া এক পত্র তাঁহার বিপক্ষে 
সম্থাদপত্রে লিখিয়াছিলেন। বিখ্যাত বেরিষ্টর থিওডোর ডিকেন্গ ও তাঁহার পর জন 
পিটর গ্রান্ট আইন বিষয়ে লেকচর দিতেন। এই জন পিটার গ্রান্ট পরে সুণ্রীম কোর্টের 
জজ হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের ভূতপৃবর্ব লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর গ্রান্ট সাহেবের পিতা। 

এই সময়ে ডিরোজিও সাহেব কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন।' ছাত্রেরা তাঁহার 
প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বালকদিগের 
মন বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি স্কুলের সময়ে “পৃবের্য ও পরে 
বালকদিগের সহিত কথোপকথনচ্ছলে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি তাহাদিগকে 
০7121 19111959019 অথণি মনস্তত্ব, ইংরাজী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। 
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তাঁহার উপদেশের প্রভাবে ছাত্রগণের মনে হিন্দুধর্মের প্রতি অনাস্থার উদয় হইয়াছিল। 
তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবীত পর্য্যতস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ 
ইন্টমন্ত্র জপ করিবার সময় তাহা জপ না করিয়া পোপ নামক ইংরাজী কবি দ্বারা 
অনুবাদিত হোমর প্রণীত ইলিয়ড কাব্যের পদ সকল মনে মনে পাঠ করিতেন। 
এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কলেজের অধ্যক্ষেরা ভীত হইয়া উঠিলেন। ডিরোজিওর 
সম্বন্ধে আমার প্রণীত একখানি পুস্তকে যাহা লিখিয়াছি, তাহা এক্ষণে পাঠ করিতেছি__ 

“ডিরোজিও সাহেব একজন ফিরিজী ছিলেন। তিনি কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। 
কিন্ত ছাত্রেরা তাঁহাকেই অধিক চিনিত, প্রধান শিক্ষককে তত চিনিত না। তিনি 
প্রগাঢ় বিদ্যা ও অকৃত্রিম স্নেহ দ্বারা ছাত্রদিগকে এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে, 
তাঁহাকে তাহারা ছাড়িতে চাহিত না। তিনি অতি প্রিয়ম্বদ ও সুকবি ছিলেন। হিন্দু 
কলেজের ভিতর একবার একটি তামাসা হইতেছিল। একটি বালক তাঁহার সম্মুখে 
তাঁহাকে আড়াল করিয়া তামাসা দেখিতেছিল। তিনি বলিলেন, “1৮ ৮০৮ ১০৪ 
216 1101. 11811508121” “প্রিয় বালক! তুমি স্বচ্ছ পদার্থ নহ।”* তাহার এই দেশে 
জন্ম ছিল। কিন্তু অন্যান্য ফিরিক্ী যেমন বলে, “মোদের বিলাতঃ'১ তিনি সেরূপ 
বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা 
করিতেন। ত্রাীহার একটি কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। সে কবিতাটি তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের একটি পুরাতন-আখ্যানমূলক 
কাব্যের মুখবন্ধ। 
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স্বদেশ আমার! কিংবা জ্যোতির মণ্ডলী 

ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি 

সে দিন তোমার; হায় সেই দিন যবে 

দেবতা সমান পৃজ্য ছিলে এই ভবে। 

কোথায় সে বন্দপদ! মহিমা কোথায়! 

গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়। 

'বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার 

দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর? 

দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন 

অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন। 

কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ 

আর কিছু পরে যায় না রহিবে লেশ। 

এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি; 

তব শুভ ধ্যায় লোকে অভাগা জননি !'” 

ঃখের বিষয় এই ফেএকজন ফিরিঙ্গী ভারতবর্ষকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখিতেন, 
কিন্ত এক্ষণকার কোন কোন: হিন্দু সম্তানকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না। ডিরোজিওর 
স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি 
ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা সবর্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভালবাসিত। 
তিনি কলেজে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তজ্জন্য কলেজের অধ্যক্ষেরা 
তাঁহারা প্রতি বিরক্ত হওয়াতে তিনি রাত্রিতে আপনার ই্টালিস্থ বাসায় উপদেশ দিবার 
নিয়ম করিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে এমনি ভালবাসিত যে, অন্ধকার রাত্রি 
ঝড় বৃষ্টি দুষেগি হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাগবাজার হইতে ইটালী 
যাইতে সক্ষোন্ন করিত না। ডিরোডিওর শিষ্যেরা তাঁহার নিকট হইতে যে পাশ্চাত্য 
আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল। তাহারা 
হিন্দু সাজের নিয়ম সকল অবহেলা করিতে লাগিল। ডিরোজিওর শিষ্যগণের আচরণ 
হেতু তাঁহার অত্যন্ত নিন্দা হইতে লাগিল, এজন্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে 
কম্মচ্যুত করেন। হিন্দুকলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার কিছুদিন পরে ডিরোজিও সাহেবের 
মৃত্যু হয়। যখন তাহার মৃত্যু হয়ঃ তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর মাত্র ছিল।+ঃ 
ডিরোজিও সাহেবের উপরে কলেজের অধ্যক্ষদিগের দ্বারা তিনটি অপবাদ আরোপিত 

হয়। সে তিনটি অপবাদ এই-_ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, পিতামাতার প্রতি অবহেলা 
করিতে শিক্ষা দেওয়া ও ভ্রাতা ভগিনীর পরস্পর বিবাহ অনুমোদন করা। কিন্তু তিনি 


"এই অনুবাদ জন্য আমি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশায়ের নিকট খণী আছি। 
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এ তিন্টী অপবাদই অস্বীকার করেন। কলেজের বিজিটর উইলসন সাহেব তাঁহাকে 
পত্র লেখেন যে, আপনি যদি এ সকল অপবাদ অমুলক বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণ 
করিতে পারেন, তাহা হইলে কলেজের অধ্যক্ষদিগকে এ বিষয়ে আমি আহ্লাদ পূর্বক 
জানাইব। তাহাতে তিনি প্রথম অপবাদ সম্বন্ধে এই উত্তর দিয়াছিলেন ;__ 
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দ্বিতীয় অপবাদ সম্বন্ধে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, “আমি এরপ শিক্ষা 
কখনই দিই না। আমি নিজে আমার পিতা মাতার অত্যন্ত বাধ্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। পরে দেখি যে তিনি আমার 
বাসার নিকট একটী বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। ইহাতে আমি তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলাম 
যে, এ বিষয়ে তুমি কেন আমাকে জিজ্ঞাসা কর নাই।”' তৃতীয় অপবাদ সম্বন্ধে 
ডিরোজিও সাহেব এই কথা বলিয়াছিলেন যে “] 15৬০1181517 5801) 299070112? 
“এইরূপ তসঙ্গত ভ্রম কখনই শিখাই নাই।?? তিনি তাঁহার পত্র এই বলিয়া সমাপ্ত 
করিয়াছিলেন, “যাহা হউক আমি এই সকল অপবাদের জন্য বড় দুঃখিত আছি। 
আমি জানিতে পারিয়াছি যে বৃন্দাবন ঘোষাল নামক এক ব্রাহ্মণ, যাহার কর্ম কেবল 
বাবুদিগের নিকট গল্প করিয়া বেড়ানো, সেই এই সকল মিথ্যা অপবাদ আমার 
নামে রটনা করিয়াছে।'* ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনা জন্য আমরা হেয়ার সাহেবের 
নিকট ও তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামতনু লাহিড়ী প্রধান। তাহার ছাত্রেরা 
যে তাঁহার কত প্রিয়পাত্র ছিল ও তিনি তাঁহাদিগের কত আশা করিতেন ও তাঁহাদিগের 
প্রতি তাঁহার কত যত ছিল, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত চতুর্দশপদী কবিতাদ্বারা প্রমাণিত 
হইতেছে। 
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ডিরোজিওর আশা সফল হইয়াছে। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ অনেকেই যশন্বী 
হইয়াছেন। ও 
অতি কঠোরম্বভাব ছিলেন, তিনি লাষ্ট ক্লাশ হইতে বেত মারিতে আরম্ভ করিয়া 
ফাষ্ট ক্লাশে আসিয়া নিরস্ত হইতেন। ইনি ““ইগ্ডিয়ান গার্ডেনর”” নামে একটি পুস্তক 
রচনা করেন ও এতদ্দেশে এরারুটের চাষ প্রথম আরম্ভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে 
কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব কলেজের প্রফেসর পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে 
তিনি প্রিক্সিপল হয়েন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্ে তিনি বিলাত গমন করেন। তিনি সদ্বিদ্যাশালী 
সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার 
অত্যন্ত যত ছিল। তিনি অতি সুন্দররূপে সেক্সপিয়র বুঝাইয়া দিতে পারিতেন ও 
অতি মনোহররূপে সেক্সপিয়র আবৃত্তি করিতেন। মেকলে সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 

“1 ঞা। 01801 ০৬০19111076 01 11019, ০1 1 ০ 176৬০] (01601 ০0২ 
[6801015 06 91781559815.” ““বিলাতে যাইলে আমি ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয় ভুলিতে 
পারি, কিন্তু তুমি যেমন করিয়া সেক্সপিয়র পাঠ কর, তাহা কখন ভুলিতে পারিব 
না।”* রিচার্ভসন সাহেবের নাম উচ্চারণ করিলে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির হৃদয় কৃতজ্ঞতা 
রসে আপ্লুত হয়। ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্যের মর্মজ্র করিতে ও তাহাদিগের মনে 
তদ্বিষয়ে সুরুচি উৎপাদন করিতে তিনি যেমন পারগ ছিলেন, এমন অল্প লোক 
প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । বালকদিগের সহিত কাণ্তেন সাহেবের বিলক্ষণ আত্মীয়তা 
জন্মিয়াছিল, এমন কি পরিহাস পর্য্যন্ত চলিত। কোন ছাত্র “10155”, এ শবকে 
“য়্যামিস না বলিয়া এমিস বলিয়া উচ্চারণ করিলে তিনি তাহাকে বলিতেনঃ “5০9৬ 
819 & 71155" সে বালক লজ্জায় আর এরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ করিত না। 

এই সময়ে হ্যালফোর্ড সাহেব নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি শব্দশাস্ত্রে 
প্রগাঢ় পপ্ডিত ছিলেন। তিনি কথোপকথনের সময়ে বড় বড় কথা বাবহার করিতেন। 
তাঁহাকে এক দিবস কোন স্কুলের অধ্যক্ষ পারিতোষিক বিতরণের সভায় সভাপতির 
কার্ধা করিতে অনুরোধ করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, | এয এ ৬০০1101০191 
৮০756 19 10০01701101." “আমি কোথাও যাই না। আমি চলৎশক্তি রহিত একটি 
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এ সময়ে ক্লিন্ট সাহেব নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি গণিত ও সাহিত্য 
উভয় শান্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রিচার্ডসনের খ্যাতিতে অতিশয় ঈষা্থিত 
হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট রিচার্ডসন সাহেবের সুখ্যাতি করিলে তিনি বলিতেন 
বে, “/ 90 1 211012 15 ০৫ ৪ 0০1 1?) 1711518170 “ ভারতবর্ষের জাহাজ 
বিলাতের নৌকা মাত্র।”* তিনি “৮০৪1” শব্দকে “০০৬১ এইরূপ উচ্চারণ করিতেন। 
১৮৪৩ অব্দে রিচার্ডসন সাহেব বিলাতে যান। ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৮ অব্দ পর্য্যস্ত 
কর সাহেব প্রিজিপল পদে নিযুক্ত ছিলেন। আপাততঃ তাঁহাকে অতি কঠোর স্বভাব 
বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি সেরূপ ছিলেন না। তাঁহার হৃদয় স্েহার্্র 
ছিল। তিনি বিলাতে গিয়া 1)০115310 7০01010 01 01০ [7171015" এবং 
“09565 ০1 [070.” নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাণ্তেন 
সাহেব পুনরায় বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন ও কৃঞখনগর কলেজের প্রোফেশর 
পদে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে তিনি হুগলী কলেজের প্রিন্সিপল হয়েন। তৎপরে ১৮৪৮ 
অব্দের নভেম্বর মাসে পুনরায় হিন্দুকলেজের প্রিজিপল হয়ে। কৌন্সিলের মেম্বর 
মহাস্্া বীটন সাহেব তখন শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন। বীটন সাহেব কলেজের 
অধ্যক্ষদিগকে এই অনুরোধ করেন যে কাণ্তেন সাহেবের চরিত্র মন্দ, অতএব তাঁহাকে 
কর্মচ্যত করা উচিত। পরে ১৮৪৯ অব্দে নভেম্বর মাসে তিনি কর্ম্মচ্যুত হয়েন। 
১৮৪১৯ অব্দ হইতে ১৮৫৪ পর্য্যস্ত লজ সাহেব প্রিঙ্সিপলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হইলে সট্ক্লিফ সাহেব তাহার প্রিজ্িপল হয়েন। 
তিনি অতি সুখ্যাতির সহিত এষাবশকাল পর্য্যস্ত কার্ধ্য করিয়া আসিতেছেন। মধ্যে 
১৮৫৯ ও ১৬০ অন্দে সটক্রিফ সাহেব ছুটি লইলে ক্লিন্ট সাহেব কয়েক দিবস 
প্রিজিপলের কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় মেজর রিচার্ডসন সাহেব (কোণ্তেন 
রিচার্ডসন বিলাতে অবস্থিতি কালে “মেজর”” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।) পুনরায় 
ভারতবর্ষে আসিয়া কিছুদিনের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য করেন। 
অধুনাতন কালের শিক্ষকদিগের মধ্যে কাউএল সাহেব, ক্রফ্টু সাহেব; টনি -সাহেব 
ও বাবু প্যারীচরণ সরকার বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

পিক বারের নেজেরেরিহরা হার বাজিাডিরানারে 
অহাদেগের নাম উল্লেখ করিতেছি। 

প্রথম। পরলোকগত কাশীপ্রসাদ ঘোষ-_-ইনি একজন ইংরাজী কবি ও সুলেখক 
ছিলেন। ইনি ইংরাজী পদ্যে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এস খানির নাম ' 4510911 
880 0018৩ 0০9017)5”1 ““শায়ের?” পারশি শব্দ। উহার অর্থ কবি। এই কাব্যে একটী 
কবির অলৌকিক জীবন বৃত্তাত্ত বর্ণিত আছে। কাণ্তেন সাহেব তীহার সঙ্কলিত ইংরাজী 
চিরুনি রা নাগালিরানার কারাদ রা দা রানির সা 
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শিরস্ক “0০10 [২1৮০ । তিনি বাঙ্গালী দ্বারা রীতিমত সম্পাদিত ইংরাজী সংবাদপত্রের 
সৃষ্টিকত্রা ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ইংরাজী সংবাদপত্রের নাম “7170 [1151118৩- 
1061” ছিল। তাহা সিপাইদিগের বিদ্রোহের সময় রহিত হয়। 

পরলোকগত তারাচাঁদ চক্রবন্তী-_ইতি বিখ্যাত সদ্ধস্তা জর্জ টমশনকে বিশেষরূপে 
সাহায্য করেন। বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ও ইনি ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া 
সোসাহটী নামে একটী সভা স্থাপন করেন। তৎকালে ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পাদকগণ 
বিদ্রুপ করিয়া উক্ত সভাকে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নামে “070০/61৮810 8011011” 
বলিয়া ডাকিত। এই সভা ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংস্থাপিত “গু. 21717010015 9০0161" 
এই দুই সভা উঠিয়া গেলে বর্তমান ““ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন?ঃ সংস্থাপিত 
হয়। উহা সংস্থাপিত হইলে প্রথমোক্ত দুই সভার অধিকাংশ সভ্যগণ ইহার সভ্য 
হয়েন। তারাচাঁদ চক্রবত্তী রামমোহন রায়ের একজন প্রধান সহচর ছিলেন। 

বাবু চন্দ্রশেখর দেব__ইনি একজন বিলক্ষণ কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি প্রথম ডেপুটা 
কালেক্টর ও তৎপরে বর্দমানের মহারাজার রাজকার্যযনিববহিক সভার মেম্বর হইয়াছিলেন। 
ইনি রামমোহন রায়ের নিকট ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন। ইনি 
অদ্যাপি জীবিত আছেন। 

চিনির রূনারাহী বাটাগিরাি-- বিডি হাসি রুনি যার রড গাহি 
সুবিজ্ঞ ব্যক্তি 

পরলোকগত রামগোপাল ঘোষ- ইহার বাগ্িত্বশক্তি অতি প্রসিদ্ধ । বিলাতের "“সন্‌” 
নামক একখানি কাগজ ইহাকে “ইন্ডিয়ান ডিমস্থিনিস্”* এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। 

পরলোকগত রসিককৃষ্ণ মল্লিক _ইনিও সেকালের একজন প্রধান সদ্ৃক্তা ছিলেন। 

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় _ইহাকে অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জন্মদাতা বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। অযোধ্যার বর্তমান তরী সৌভাগ্যের মূল তিনি। একজন বাঙ্গালী 
অযোধ্যার পল্লীগ্রামে বাস করিয়া তথাকার শ্রত্ব-মদ-মত্ত বীরপুরুষ ক্ষত্রিয়দিগকে 
যদৃচ্ছারপে চালাইয়া অযোধ্যার উন্নতি সাধন করিয়াছেন, ইহা আমাদিগের দেশের 
পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে। 

বাবু রামতনু লাহিড়ী-_-ইনি একজন অতি সরল ও সত্যনিষ্ঠ লোক। “47 1101755 
01811151189 1100155৮401. 06 0০৫" ইনি এই বাক্োর জাত্বল্যমান উদাহরণ স্বরূপ । 
বিখ্যাত নাটককার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার প্রণীত ““সুরধুনী”' কাব্যে বলিয়াছেন যে, 
ইহার সংসর্গে একদিন থাকিলে দশদিন ধাম্মিক থাকা যায়। 

পরলোকাগত রাধানাথ শিকদার__ ইনি গণিতবিদ্যা অতি-উত্তমরূপে জানিতেন। 
ইতি অতি বলশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অত্যাচার সহাযা করিতে পারিতেন না। এ 
নিমিত্ত দুঃম্বভাব ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বনিত না। সবর্ধদা তাহাদিগের সহিত 
তাঁহার মুষ্টিযুদ্ধ হইত। ইনি বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় “মাসিক পত্রিকা” প্রকাশ 
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প্রদর্শন করেন। 

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র__ইনি বাঙ্গলা ভাষার হাস্যকর উপন্যাসের সৃষ্টিকত্তা। ইনি 
এ প্রকার উপন্যাস প্রণয়নে ফিলডিংএর ন্যায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু 
ফিল্ডিং-এর অশ্লীলতা ইহার রচিত গ্রন্থে নাই। তাহা নীতিগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। 

অনরেবল দিগন্বর মিত্র__ইনি আমাদের দেশের একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি। 

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর__ইনি আমাদিগের দেশের বর্তমান ধর্ম্মসংস্কারকদিগের 
মধ্যে সব্ববপ্রধান। ইনি অতি ধাম্মিক ব্যক্তি ও সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন। 

পরলোকগত রমাপ্রসাদ রায়__ইনি রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পূত্র ও একজন 
বিখ্যাত উকীল ছিলেন ও এতদেশীয়দিগের মধ্যে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে প্রথম 
নিযুক্ত হয়েন। ইনি মৃত্যুকালে এ কর্ম্মের নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা প্রাপ্ত 
হইয়া বলিয়াছিলেন, “আমি এক্ষণে উচ্চতর বিচারালয়ের সম্মুখে যাইতেছি। এ 
পত্রে আমার কি হইবে??? 

পরলোকগত দুগচিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_ইনি অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। 

পরলোকগত কিশোরীচাঁদ মিত্র ইনি ইংরাজীতে সুলেখক ছিলেন। 

পরলোকগত মাইকেল মধুসূদন দত্ত-_ইনি বিখ্যাত কবি ও নাটককার। অনেকে 
ইহাকে বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে সবর্বপ্রধান কবি বলিয়া জ্ঞান করেন। 

বাবু প্যারীচরণ সরকার__ইনি আমাদিগের দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক ও 
সুরাপান নিবারণী সভার সৃষ্টিকত্বা। ইহার সাধুচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হয় নাই। 

বাবু প্রসন্নকুমার সববাধিকারী-_ইনি অতি বিদ্বান্‌ ব্যক্তি ও বাঙ্গালা ভাষায় গণিতশাস্তর 
সম্বন্ধীয় উত্তম উত্তম পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের বর্তমান 
অধ্যক্ষ। 

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইনি বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর উপন্যাসের সৃষ্টিকত্তা। ইনি 
অতি দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত স্কুল ইন্সপেক্ট্রী কার্য্য করিতেছেন। 

পরলোকগত দ্বারকানাথ মিত্র__ইনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ইহার ন্যায় 
প্রখর বৃদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিরল। ইহার বিচারদক্ষতা দেখিয়া ইংরাজগণ 
চমতকৃত হইতেন। 

বাবু কেশবচন্দ্র সেন__ইনি আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক। 
কেশববাবুর যে দোষ থাকুক না কেন, তিনি একজন ক্ষমতাপন্ন ও ধম্মোৎসাহী 
ব্যক্তি, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তিনি বিলাতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
অনেক বাকা অনুমোদন করা যাইতে পারে না। তথাপি একজন বাঙ্গালী আমাদিগের 
রাজপুরুষদিগের দেশে গিয়া তথায় ধর্্মবিষয়ে এক্টী সাধারণ আন্দোলন উদ্রিক্ত করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন? ইহা আমাদের দেশের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে। 
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পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্র_-ইনি বিখ্যাত নাটককার। ইনি বঙ্গভাষায় অনেক ভাল 
ভাল নাটক লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের অনেক উপকার করিয়াছেন। 

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার-__ইনি একজন অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও স্বদেশে ইউরোপীয় 
বিজ্ঞান-জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত বিশেষ যত্ববান। 

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়__ইনি বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট উপন্যাস সকল প্রণয়ন করিয়া 
অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়___ইনি বঙ্গভাষায় একজন বিখ্যাত কবি। 

বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়-_ইনি কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি । বাঙ্গালীদিগের কতদূর 
রাজনীতিজ্ঞতা ও সচীবকার্য্যে দক্ষতা হইতে পারে, তাহা রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
ও বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। 

বাবু আনন্দমোহন বসুঃ র্যাঙ্গলার__ইনি কলেজে অধ্যয়ন পূর্বক বিলাতে গমন 
করিয়া কেন্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথায় র্যাঙ্গলার উপাধি প্রাপ্ত 
হয়েন। কোন বাঙ্গালী অদ্যবধি এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইনি ইংলপ্ডে ব্যারিষ্টর 
পদ প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যগমন করিয়াছেন। 

সময়াভাবে অন্যান্য ছাত্রগণের নাম করিতে অক্ষম হইলাম। হয়ত এমন হইতে 
পারে যে, আমি যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদিগের তুল্য বা তাঁহাদিগের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। 

হিন্দু কলেজের আদর্শে হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ প্রভৃতি বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া ইংরাজী শিক্ষার বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা অতি শুভ 
ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল এখনও ফলে নাই। ইংরাজী 
শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন ইংরাজদিগের ন্যায় আমরা শারীরিক বল 
লাভ করিব, সাহসী হইব, অধ্যবসায়শীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব এবং স্বাধীনতা প্রিয় 
হইব। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন আমরা স্বাধীনরূপে কলেজ 
সকল সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইব, খৃষ্টান বিবিদিগের উপর নির্ভর না করিয়া 
স্বাধীন স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিব, কবিতা ও উপন্যাস ইংরাজী অনুকরণে 
পরিপূর্ণ না করিয়া আমাদের" নিজের প্রকৃতিগত ক্ষমতাকে স্ফৃর্তি প্রদান করিব, স্বাধীন 
রূপে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় গবেষণা ও আবিষ্কিয়া করিতে সক্ষম হইব, স্বাধীনরূপে উপজীবিকা 
আহরণ করিব, অথাৎ শিল্প বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইব, ইংরাজী রীতিনীতি অন্ধরূপে 
অনুকরণ না করিয়া জাতীয় প্রথা যতদূর রক্ষা করিতে পারি তাহা রক্ষা করিয়া 
নৃতন সমাজ গঠন করিতে সমর্থ হইব এবং কেবল গবর্ণমেন্টের নিকট বালকবং 
রোদন না করিয়া আমাদিগের রাশ্‌ এরূপ ভারী করিয়া তুলিব যে, গবর্ণমেন্ট আমাদিগের 
আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না। 

অদ্যকার সম্মিলন অতিশুভ ঘটনা। ইহার দ্বারা অন্য কোন উপকার যদি না 


৩৫৭ 


হয় অন্ততঃ এই উপকার তো হইল যে, আফৌবন-পরিচিত সেই সকল পুরাতন 
মুখ্রী অদ্য আমরা দেখিতে পাইলাম। সেই সকল মুখস্রী সন্দর্শন করিয়া জীবনের 
সেই অতি সুখদ পরম মনোহর কাল স্মরণ হইতেছে, যখন আমরা এক বেঞ্চে 
উপবিষ্ট হইয়া এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিতাম। ইহা অল্প আহ্রাদের বিষয় 
নহে। এই সম্মিলন প্রকাশ করিতেছে যে আমাদিগের চিত্ত কেবল সামান্য অর্থ 
চিন্তায় ব্ধ নহে-_-তাহা কেবল সামান্য অন্নপানের জন্য ব্যস্ত নহে। ইহাতে প্রদর্শন 
করিতেছে যে আমাদিগের জ্ঞানের জন্য ক্ষুধা ও সৌহার্দ রস পানের জন্য পিপাসা 
আছে। বৎসর বৎসর এই প্রকার সম্মিলন দ্বারা ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে তাহা 
কে বলিতে পারে? এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইলে যে কোন সং প্রসঙ্গ 
ও সং প্রস্তাব উথিত হইবে না, ইহা অতি অসম্তব। সেই সকল সতপ্রসঙ্গ ও 
সং-প্রস্তাব হইতে ভবিষ্যতে কি ফল ফলিবে তাহা কে জানে? অবশেষে সম্মিলনের 
প্রধান উদ্যোগকত্তার্দিগকে ও সকল সাধারণ অনুষ্ঠানে উৎসাহী যে রাজভ্রাতৃদ্বয় এই 
শোভন উদ্যান বর্তমান অনুষ্ঠান জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া 
এবং ঈশ্বরের নিকট জ্ঞানাহার ও সৌহার্দ-রসামৃত পানের” একটী প্রধান উপায় 
এই সম্মিলনের স্থায়ীত্ব জন্য প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।** 


* “5881 01 16850102150 00৬/ 01 90881.”? 

**এই হিন্দু কলেজের পুরাবৃত্ত আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 
এ কলেজের পুরাবৃত্তের পাণুলিপি এবং তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি এবং আমি যাহা নিজে জানি, তাহা 
অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইল। হরমোহ্ন বাবুর পুরাবৃত্ত ডিরোজিওর সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছে। হরমোহন 
বাবু কলেজের সত্যঃ ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগেরই ইতিহাস বিশেষদূপে জানেন। আমরা ভরসা 
করি, তিনি কলেজের সম্পূর্ণ পূরাবৃত্ধ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া সাধারণবর্গকে পরিতৃপ্ত করিবেন। 

[আমি অতিশয় দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই বক্তৃতার দিবস হইতে এক বৎসরের 
মধ্যে শ্রীযুক্ত হরমোহন বাবু তাঁহার বন্ধুদিগকে শোকাকুল করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।] 


৩৫৮ 


মহর্ষি বাশ্মীকির তপোবনে 
ব্রন্মোপাসনাশ | 


কি নিভৃত স্থান! কি শান্তিভাবে পরিপূর্ণ! মনোমধ্যে কি প্রগাঢ় শান্তি-রসের 
আবিভরবি হইতেছে! এই মহা প্রাচীন তপোবনে প্রবেশকালে আমাদিগের স্বর স্বভাবতঃ 
মৃদু হইয়া আসিল। বোধ হইতেছে যেন, তপঃস্বাধ্যায়নিরত মহর্ষি বাশ্মীকির আত্মা 
অদ্যাপি এখানে সঞ্চরণ করিতেছে। যখন আমরা মনে করি যে তিনি এই তপোবনে 
রামায়ণের প্রারস্তে পরিকীর্তিত যে অজ নিগুণ গুণাত্মক লোকধারী পুরুষের উপাসনা 
করিতেন, আমরা অদ্য এখানে প্রায় পঞ্চ সহন্্র বংসর পরে সেই নিরতিশয় মহান্‌ 
পুরুষের উপাসনা করিতেছি। যখন আমরা মনে করি যে তিনি যে ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ 
পৃবর্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই নাম উচ্চারণ পূর্বক আমরা এখনও উপাসনা 
করিতেছি। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে উপনিষদের শ্লোক সকল তিনি 
পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দরস পান করিতেন, সেই সকল উপনিষদের শ্লোক আমরা পাঠ 
করিয়া অদ্য সেই ব্রহ্মানন্দ-রস পান করিতেছি, তখন আমাদিগের মনে কি বিস্ময্র-রসের 
'আবিভর্ব হয়! ইহাতে বোধ হইতেছে যে যাবৎ গিরি ও শ্রোতস্বতী সকল মহীতলে 
স্থিতি করিবে, তাবৎ ব্রহ্ম নাম, তাবৎ প্রকৃত হিন্দু ধর্ম এই ভারতমণ্ডলে বিদ্যমান 
থাকিবে । যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে সকল গভীর মহোচ্চ সত্য-ভাব-প্রতিপাদক 


*মহর্ষি বাম্মীকির তপোবন ব্রহ্ষাবর্তে স্থিত। ব্রহ্ষাবর্ত অর্থাৎ ঝিঠুর গ্রাম, কানপুরের অতি সঙ্গিকট। এইরূপ 
প্রবাদ আছে যে তথায় মহ্র্ষি বাল্মীকি বাস করিতেন। অদ্যাপি লোকে এক বিশেষ বন তীঁহ্বর তপোবন 
বলিয়া নির্দেশ করে। উহার অনতিদূরে সীতাপরিহার নামে এক স্থান আছে, লোকে বলে যে এ স্থানে 
সীতাকে লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া যান। এ স্থানে পরিহারমন্দির নামক একটী অপবর্ব মন্দিং আমছে। কত 
রাজপরিবর্তন হইয়াছে, কিন্ত এই তপোবন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, কোন অত্যাচারী মুসলমান রাজন: অথবা 
তৃম্বামী তাহা স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। উপাসনা কার্য্য দুই প্রহরের সময় তপোবনের অভ্যস্তরে পিনু 
বৃক্ষের ন্গিদ্ধ ছায়ায় সম্পাদিত হইয়াছিল; এই পিপু বৃক্ষ আর্ধ্যাবর্তের অপর দুই এক তীর্থস্থান ব্যতীত অন্য 
কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। তপোবনের বৃক্ষসকল দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে কালক্রমে তাহাদের শাখা 
সকল কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই বক্তৃতার অন্তর্গত কতিপয় শব্দ ও বাক্য বাম্মীকির রামায়ণ হইতে পরিশৃহীত 
হইয়াছে। সেই দিবস অপরাহ্ছে নদীতীরে বাম্মীকির অক্ষয় কীর্তির বিষয় বলা হয়। সেই বক্তৃতা হইতে ““ভাবী 
ব্রাহ্ম কবি বর্ণন?? এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
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শব্দ আমাদিগের প্রাচীন খষিরা হিমবৎ গুহাদি হইতে নিঃসারণ পুবর্বক ঈশ্বরের 
উপাসনা করিতেন, সেই সকল শব্দ উচ্চারণ পূর্বক আমরা এখনও ঈশ্বরের উপাসনা 
করিতেছি, তখন স্বদেশপ্রেমাম্মি আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে কিরূপ প্রত্বলিত হইয়া উঠে। 
হে ব্রাহ্মগণ! ইহা তোমাদিগের পৈতৃক ধন; এই পৈতৃক ধনকে তোমরা কখন 
অবহেলা করিও না। এই পৈতৃক ধনের সাহায্য লহয়া ব্রাহ্গধর্্ম প্রচারে যত্বুবান্‌ 
হও, তাহা হইলে অচিরাৎ ব্রাহ্মধন্ম্ের আধ্যাত্মিক জয়পতাকা ভারতরাজ্যে উড্ভ্ভীন 
হইবে । ঈশ্বর-স্বরূপ-প্রতিপাদক এরূপ বাক্য অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। আমাদিগের দেশের বৈষ্ণবদিগের ধন্মগ্রন্থে যেমন বৈকুষ্ঠর কথা আছে, 
তেমনি অন্য অন্য জাতির ধর্ম্ম-গ্রচ্থে এরূপ উল্লেখ আছে যে, পরমেশ্বর সবর্বস্থান 
অপেক্ষা এক বিশেষ স্থানে অধিকতর প্রকাশমান আছেন। উপনিষদে ঈশ্বর-স্বরূপ 
সম্বন্ধে এরূপ হীন ভাব দৃষ্ট হয় না। উপনিষৎকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর 
“বিভুং সবর্বগতং সুসুন্সম্‌।”” খষিরা বলিয়া শিয়াছেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানন্বরপ ও 
মঙ্গল্বরূপ, কিন্তু সৃষ্ট মনের গুণ সকল তাঁহাতে কিছুই নাই। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন 
যে ঈশ্বর ““অমনোহতেজক্কমপ্রাণমমুখমমাত্রম্+ ““তিনি মন রহিত, তেজ রহিত, 
প্রাণ রহিত, মুখ রহিত, উপমা রহিত?” | এরপ মহোট্চ ভাবে অন্য কোন জাতির 
ধর্ম্ম-বক্তা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ““সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম*+ঃ ““ঘতো বাচো 
নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” এই সকল অগপ্রমেয় গভীর ভাবপূর্ণ বাক্য যাহারা 
উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সেই সকল বাক্য-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের প্রতি 
এমত প্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যাহা অন্য লোকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় 
না তাঁহারা কি মহাত্মা ছিলেন! সেই সকল শান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি মহাত্মাদিগের যে 
দোষ থাকুক না কেন, তাঁহাদিগের কতকগুলি অসাধারণ গুণও ছিল। তাঁহাদিগের 
চারটি গুণ অনুকরণ করিবার যোগ্য । 

প্রথমতঃ, খষিরা ঈশ্বর-গত-প্রাণ ও ঈশ্বর-গত-চিত্ত ছিলেন ; তাঁহারা পরমাত্মাতে 
ক্রীড়া ও পরমাত্াতে রমণ করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগৃঢ় যোগ 
সম্পাদনে অতীব যত্ুবান্‌ ছিলেন। তাহারা ঈশ্বর-স্মরণ নিশ্বাসপ্রশ্বাসবং সহজ ও 
স্বভাব-সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের এই রূপ যোগ সম্পাদনে যত্ুবান্‌ 
হওয়া কর্তব্য। পরমাত্মার সহিত সকল বন্তর স্বাভাবিক যোগ আছে; তিনি যদি 
আপনাকে সকল বস্ত্র হইতে পৃথক্‌ করিয়া লয়েন, তাহা হইলে এখনই সকল বন্থ 
বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মার আত্মার সঙ্গে আত্মারও স্বভাবতঃ নিগুঢ় যোগ 
আছে। পরমাত্মা যদি জীবাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক্‌ করিয়া লয়েন) তাহা হইলে 
জীবাত্মা এখনই বিনাশদশা প্রাপ্ত হয়। সচরাচর যাহাকে যোগ বলে, তাহা আর 
কিছুই নহে, কেবল পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার যে স্বাভাবিক যোগ আছে, তাহা 
উজ্জ্বল রূপে সবর্বদা অনুভব করা। কিন্তু সেই রূপ যোগ অভ্যাস করিতে গিয়া 
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যেন আমাদিগের অন্যান্য মহান্‌ কর্তব্য সকল বিল্মৃত না হই। আমাদিগের মনে 
যেন এই সত্যি সবর্বদা জাগরূক থাকে যে সংসারই সমাধির পরীক্ষাক্ষেত্র। সাংসারিক 
কার্ধ্য সম্পাদন কালে যদি ঈশ্বর-স্মরণ আমাদিগের মনে প্রদীপ্ত থাকে, তবে তাহাই 
যথার্থ যোগ। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম খষিরা যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহাই করা কর্তব্য, 
“আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষু ব্রহ্মবিদাং বরিষ্টঃ* ““যিনি পরমাত্মাকে ক্রীড়া 
করেন, যিনি পরমাত্মাতে রমণ করেন ও সংক্রিয়ান্থিত হয়েন, তিনি ব্রহ্মবিৎদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”” 

দ্বিতীয়তঃ খষিদিগের ন্যায় আমাদিগের শাস্তপ্রকৃতি হওয়া কর্তব্য। শান্ত সমাহিত 
না হইলে ঈশ্বর-ন্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাত হয় না। আমাদিগের দুরস্ত দুষ্প্রবৃত্তি সকল 
দমন না করিলে আমরা কখনই ঈশ্বরের সন্নিকর্ধ লাভ করিতে সমর্থ হইব না। . 
যদি আমরা প্রবৃত্তি-শ্রোত দ্বারা সবর্ধদা ক্ষীয়মান হই, তবে আমরা ঈশ্বরের অধীন 
কি রূপ হইতে পারি? খষিরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, শান্ত সমাহিত না 
হইলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।__ 

“নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। 
না শাস্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈন মাপ্রয়াৎ॥”? 

খষিরা ঈশ্বরকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিতেন, কিন্তু শান্ত রূপে উপাসনা করিতেন। 
ঈশ্বরের প্রতি তীহাদিগের অসামান্য প্রীতি ছিল। তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ধন মান 
সকলই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরকে শান্ত রূপে উপাসনা করিতেন। 
তাহারা বলিয়া গিয়াছেন ““প্রিয়মুপাসীতঃ? কিন্তু “শান্ত উপাসীত+?। ইহা যথার্থ বটে 
যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি অত্যন্ত উষ্ণ রূপ ধারণ করে; এমন কি উপাসককে 
উন্মত্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু যতই গ্রীতি প্রগাঢ় ও পরিপক্ক হয়ঃ ততই তাহা উষ্ণ 
ভাব পরিত্যাগ করিয়া শাস্তভাব ধারণ করে। প্রিয় পত্ভীর সহিত নব প্রণয় কালে 
গ্রীতি কি উষ্জরূপ ধারণ করে? কিন্তু যতই তাঁহার প্রতি গ্রীতি বর্ধিত হইতে থাকে, 
যতই তাহা কাল সহকারে প্রগাঢ় ও পরিপরু হইতে থাকে, ততই তাহার উষ্ণতা 
তিরোহিত হয়। বন্ধুর প্রতি প্রীতিও তদ্রুপ জানিবে। অভিনব প্রীতি একরপ ; পরিপক্ক 
প্রীতি অন্যরূপ। ঈশ্বর শান্ত-ম্বরূপ; যদি আমাদিগের প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অনুগত 
করা ধর্মের চরম লক্ষ্য হয়, তবে শাস্তত্বরূপ ঈশ্বরকে শাস্তভাবে উপাসনা করা 
বিধেয়। শান্ত ভাবে সবর্বদা ঈশ্বরের মাধুর্যের গাঢ় আস্বাদনই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। 
কোন খষি এই রূপ উক্তি করিয়াছেন যে,___ 


““নিস্তরঙ্গোৎতিগম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দসুধার্ণবঃ। 
মাধুর্য্যকরসাধার এক এবাস্তি সবর্বত2 17 
“উবার নিম্তরঙ্গ অতি গভীর নিবিড় আনন্দস্বরূপ* সুধাসমুদ্র, মাধ্রয্য রসের এক 


৩৬১ 


মাত্র আধার ও সর্ব্বস্থানব্যাপী।”* যাঁহার হৃদয়. হইতে এই গ্লোক নিঃসৃত হইয়া ছিল, 
তিনি কি রূপ ঈশ্বর-প্রেমী না ছিলেন। ““ঈশ্বর সুধাসমুদ্র ও মাধ্যয রসের এক 
মাত্র আধার” ঘিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরের মাধূর্য্য ও শাস্তি 
কি রূপ আস্বাদন না করিয়াছিলেন। যে মহর্ষি এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার 
নাম বশিষ্ঠ; তিনি কত বার এই তপোবনে আগমন করিয়া মহর্ষি বাশ্মীকির সঙ্গে 
্রহ্মপ্রসঙ্গ করত ব্রহ্মানন্দপীযৃষ পান করিয়াছিলেন ; আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও এখানে 
সেই প্রসঙ্গ করত সেই পীযূষ পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। 

তৃতীয়তঃ, মহর্ষিরা যশস্পৃহা-শুন্য ছিলেন। এবিষয়ে তাঁহাদিগের অনুকরণ করা 
অতীব কর্তব্য। আমরা সংবাদ পত্রে কোন প্রস্তাব লিখিলেঃ আমরা সেই প্রস্তাবের 
লেখক ইহা লোককে জানাইবার জন্য কতই ব্যগ্র না হই, কিন্বা বক্তৃতা করিয়া 
প্রশংসা-সূচক যথেষ্ট করতালি প্রাপ্ত না হইলে আমরা কতই ক্ষু্ন না হই, কিন্ত 
মহর্ষিরা এই রূপ যশোলোলুপ ছিলেন না, তাঁহারা আপনাদিগের নাম না দিয়া 
কতই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কত ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় আছে, যাহাতে গ্রন্থকত্তরি 
কোন নাম নাই। মহর্ষিরা যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না, তীহারা অস্থায়ী বশের 
জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, জগতের মঙ্গল সাধন হইলেই তীহারা সন্তোষ লাভ করিতেন। 
কিসে জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন হয়, সেই বিষয়ে তাঁহাদিগের ভ্রম ছিল; ভ্রম-শূন্য 
মনুষ্য কোথায় আছে? কিন্তু জগতের মঙ্গল সাধনই তাঁহাদিগের কার্যের এক মাত্র 
উদ্দেশ্য ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক। | 

চতুর্থতঃ, খাষিরা আড়ম্বর-প্রিয়তা-শৃন্য ছিলেন। তাঁহাদের ব্রন্মোপাসনায় আড়ম্বর 
ছিল না। ব্রন্ষমোপাসনায় আড়ম্বর যত বৃদ্ধি পায়, ততই আধ্যাত্মিক পবিভ্রতার প্রতি 
লক্ষ্য না থাকিয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি লোকের মনোযোগ বর্ধিত হয়। ঈশ্বরে 
চিত্ত সমাধান করিয়া তাঁহার মাধূর্য্য ক্রমাগত আস্বাদন করার সঙ্গে বাহ্যাড়ম্বর সঙ্গত 
হয় না। 

খষিদিগের এই সকল গুণ অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদিগের দোষ অনুকরণে 
যেন আমরা প্রবৃত্ত না হই; শাস্তভাব অবলম্বন করিতে গিয়া লোক-সমাজের প্রতি 
আমাদিগের মহান্‌ কর্তব্য সকল যেন আমরা বিস্মৃত না হই। খষিরা লোকসমাজ 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত থাকিতেন। 
কিন্তু ব্রাহ্মধর্্ম আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, যেমন ঈশ্বরকে গ্রীতি করিতে 
হইবে, তেমনি তাঁহার প্রিয় বার্ধ্য সাধনও করিতে হইবে। এই দুই এর সমন্বয় 
অতি দুর কার্য, কিন্তু তাহা অবশ্য আমাদিগকে সম্পাদন করিতেই হইবে। 

হে নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর শাস্তি-সমুদ্র ! হে নিবিড়-আনন্দ-স্বরূপ'! হে সুধা-পারাবার ! 
হে মাধূর্যয রসের এক মাত্র আধার! তোমার প্রতি আমাদিগের মনকে আকর্ষণ 
কর, যাহাতে আমরা তোমার সহিত আত্মার নিগৃঢ় যোগ সম্পাদন করিতে পারি, 
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যাহাতে তোমার মনন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় নিয়ত সম্পাদিত হইয়া সহজ ও আমাদিগের 
স্বভাব-সিদ্ধ হয়ঃ এমত ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান কর। হে “শান্ত শিব অদ্বৈত 1”, 
আমাদিগের মনে অপার শাস্তি প্রেরণ কর, দুরস্ত ইন্দ্রিয় সকল আমাদিগকে গ্রাস 
করিতে আসিতেছেঃ আমাদিগকে রক্ষা কর। খাষিদিগের বলবৎ স্কদ্ধের উপর তুমি 
অপেক্ষাকৃত লঘুভার অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের ক্ষীণ স্কন্ধের উপর তুমি 
অতীব গুরুভার অর্পণ করিয়াছ। কি রূপে তোমার প্রতি গ্রীতি ও তোমার প্রিয় 
কার্ধ্য সাধনের সমন্বয় সম্পাদন করিব এই চিস্তাতে আমরা আকুল হইতেছি। এক 
এক বার সংস্কারের ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া যখন আমরা ভয়েতে ভ্রিয়মাণ হই তখন 
বোধ হয় যে খষিরা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া একপ্রকার ভালই করিতেন ; 
কিন্তু লোক-সমাজের প্রতি আমাদিগের মহান্‌ কর্তব্য যখন স্মরণ করি, তখন 
লোক-সমাজের দিকে আমাদিগের মন অতিশয় হেলিত হ্য়। হে নাথ ! আমরা বিষম 
শঙ্কটে পতিত হইয়াছি, আমাদিগের ক্ষীণ স্কন্ধ এ দুঃসহ ভার সহা করিতে অক্ষম 
হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের স্কন্ধকে কেন আমরা ক্ষীণ মনে করিতেছি? যখন তুমি 
আমাদিগের প্রতি এ ভার অর্পণ করিয়াছ তখন অবশ্য আমাদিগকে উপযুক্ত বল 
প্রদান করিবে। আমাদিগের চিত্ত যেন সবর্বদা তোমাতে সমর্পিত থাকে। দিগ্‌ যন্ত্রের 
শলাকা যেমন উত্তর মুখে সবর্বদা অবস্থিত থাকে, সেই রূপ আমাদিগের আত্মা 
যেন সবর্বদাই তোমার দিকে অভিমুখীন থাকে। হে জীবন-সমুদ্রের ধ্রবতারা! তোমার 
জ্যোতি দর্শন করিয়া জীবন-সমুত্রে যেন আমরা পোত পরিচালনা করিতে সমর্থ 
হই। যদি পোতের কম্পিত ভাব বশতঃ সেই জ্যোতি আমরা জীবন-সমুদ্রের উপর 
কম্পিত ভাবে দর্শন করি, তথাপি তাহা যেন কখন আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত 
না হয়। 


ও একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। 
মেদিনীপুর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ। 


২৩ মাঘ ১৭৭৫ শক। 


পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠে প্রতীত হইবে, যে, সমুদয় সভ্য জাতির মধ্যে সময়ে 
সময়ে এক এক মহানুভব ধর্মম-পরায়ণ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় দেশের প্রচলিত 
ধর্ম সংশোধন পূবর্বক তাহার উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই মহোপকারী 
গুরুতর কার্য্য সম্পাদনার্থে অতীব যত পাইয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য স্বদেশস্থ লোকের 
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প্রিয় না হইয়া তাহাদিগের নিন্দার ভাজন ও নিগ্রহের আসম্পদ হইয়াছিলেন। এইরূপ 
ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য, ইউনান দেশে সোক্তাৎ ও জরমেনি দেশে লুথর নামক মহাত্মা 
ব্যক্তিদিগের উদয় হইয়াছিল। সত্য ধর্মের জ্যোতিঃ আমারদিগের দুরভাগ্য বঙ্গদেশে 
অপ্রকাশ ছিল। সকল লোকে অখণ্ড চরাচর ব্যাপ্ত পরমেস্বরকে পরিচ্ছিন্ন রূপে উপাসনা 
করিতেছিলেন; সত্য কথন ও সত্য ব্যবহাররূপ পরম ক্রিয়া অবহেলা করিয়া, কেবল 
হোম পৃজাদি বাহা অনুষ্ঠানকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেছিলেন এবং ধন্মানুষ্ঠানের 
সহিত অনেক তামসিক ব্যাপার মিশ্রিত করিয়া ধর্মের আকার বিকৃত করিয়াছিলেন। 
এমত সময়ে ধঙ্সিংস্কারের উষার আভাস চক্ষুগোচর হইল। মহাত্মা রামমোহন রায় 
ধর্ম সংস্কারের শুভ্র তারকের ন্যায় উদিত হইলেন। তিনি স্বদেশের ধর্ম মুমূর্ষু অবস্থায় 
পতিত দেখিয়া অত্যন্ত তাপযুক্ত হইলেন এবং তাহা পুনজীবিত করিবার জন্য নানা 
যব করিলেন। তিনি এই মহৎ ও পবিত্র কার্যে কি পর্যন্ত আয়াস স্বীকার না 
করিয়াছিলেন? তিনি এ নিমিত্তে গুরু লোকের দ্বেষঃ পরিবারের দ্বেষ, স্বজাতীয়ের 
ছেষ, সকলেরি বিদ্বেষ ভাজন হইয়াছিলেন। অন্যায় পরায়ণ অত্যাচারী রাজা কর্তৃক 
কোন কারারুদ্ধ বন্দিকে বিমুক্ত করিবার জন্য যদি এক জন সম্যক চেষ্টা পায়, 
আর সেই বন্দি যদি আপনার হিতকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ না 'হইয়া তাঁহাকে 
প্রহার করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে কি আক্ষেপের বিষয় হয়! রাজা রামমোহন 
রায় তাঁহার স্বদেশস্থ লোকদিগকে অযুক্ত কল্পিত ধর্ম্মের কারাগার হইতে বিমুক্ত করিয়া 
পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের অনাবৃত সুখপ্রদ বিশুদ্ধ সমীরণে আনয়ন করিত চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণের প্রতি আঘাত করিতেও উদাত হইয়াছিল। এতদ্দেশে 
সেই মহাত্মা ব্যক্তির উদয় যদি না হইত, তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারে ও অধর্ন্ম-জালে 
অদ্যাপি আবৃত থাকিতাম, তাঁহার নিকট আমারদিগের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত! 
ধিনি আমারদিগের জন্য সত্য-রূপ মহারত্ব বু আয়াসে উদ্ধার করিয়াছেন, ও যিনি 
আমারদিগের দুস্তর সংসার পারের সেই একমাত্র উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাক্য পাওয়া সুকঠিন। 

রামমোহন রায় যে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করিবার জন্য অতীব যত্ন পাইয়াছিলেন, 
সে ধর্মের বীজ এই ;__ 


ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ। নান্যৎ কিঞ্ণনাসীৎ। 
তদিদং সবর্বমসৃজৎ। 
পৃবের্ব কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই 


সমুদয় সৃষ্টি করিলেন। 
তদেব নিত্যং জানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়ব- 


মেকমেবাদ্িতীয়ং সবর্বব্যাপি সবর্বনিয়স্ত সববশ্রিয় 
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সবর্ববিৎ সব্ব্বশক্তিমত ফ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। 


তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অনস্ত-ত্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা সবর্বজ্ঞ, সবর্বব্যাপী, 
সববশ্রিয়, নিরবয়বঃ নিবিরকার, একমাত্র অদ্ধিতীয়ঃ সবর্বশক্তিমান্‌, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; 
কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না। 

একস্য তস্যেবোপাসনয়া পারক্রিকমৈহিকঞ্চ শুভস্তবতি। 

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। 

তন্মিন্‌ শ্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। 

তাহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা । 

এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্্ম সকল দেশীয় জ্ঞানী মনুষ্যের এক্য স্থল। এই ধম্মানুযায়ী 
বাক্য অধিক বা অল্লাংশ সকল দেশের ধর্ম পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ধর্ম 
দ্ঢুলোকে ও ভূলোকে, বাহিরে ও অন্তরে, অবিনশ্বর জান্বল্যমান অক্ষরে লিখিত 
রহিয়াছে। ভাব ও বুদ্ধি এ ধর্মের জনক জননী, আলোচনা ইহার ধাত্রী, জ্ঞানিদিগের 
উপদেশ ও ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ-সকল ইহার অন্নপান। 

“তস্মিন্‌ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্ধ্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব” এই ধর্মের সার বাক্য। 
ঈশ্বরকে গ্রীতি করাই প্রধান ধর্ম, তাহা হইতে শাখা-স্বরূপ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন 
নির্গত হইয়াছে। যেমন মীন জল ব্যতীত থাকিতে পারে না, জলই যেমন তাহার 
জীবন স্বরূপ; তন্্রপ ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি সতত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, উশ্বর-গুণ কীর্তন ব্যতীত 
থাকিতে পারেন না; ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ঈশ্বর-গুণ কীর্তন তাঁহার জীবন-স্বরূপ হইয়াছে। 
তাঁহার মন তাঁহার পরম বরণীয় প্রিয়তম ঈশ্বরকে পাইবার জন্য সবর্বদাই সতৃষ্ঃ 
রহিয়াছে, তিনি সেই দিনের জন্য সতত ব্যাকুল রহিয়াছেন, যে দিনে তিনি তাঁহার 
জীবনের জীবন ও চিরকালের উপজীব্য প্রাপ্ত -হইবেন। যে প্রীতি-রস সম্পূর্ণ পান 
করা তিনি আপনার পরম চরম সুখ জ্ঞান করেন, তাহা তিনি এখন অবধিই পান 
করিতে অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন; তিনি এই আশাতে আনন্দিত থাকেন, যে 
অনন্দ-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানের যত স্কুর্তি হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার শ্রীতি-বৃত্তি 
ক্রমে উন্নত হইয়া তাঁহাকে অপর্য্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করিবে। ঈশ্বর যাহার প্রিয়, 
ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতো তীহার প্রিয়। যিনি শ্রষ্টা, তাঁহার অবশ্য এমন অভিপ্রায় যে সৃষ্টির 
মঙ্গল হউক; অতএব যে কার্য ছ্বারা তাঁহার সৃষ্টির মঙ্ জল হয়, তাহাকে তাঁহার 
প্রিয় কার্য্য বলিতে হইবেক। সেই প্রিয় কার্ধ্য করা ব্রন্মোপাসক ব্যক্তি আপনার 
মহা কর্তব্য কন্ম্ম জ্ঞান করেন। ন্যায়াচরণ, সত্য ব্যবহার, পরোপকার, তাঁহার প্রিয় 
কার্ধ্য। সে কেমন ঈশ্বর-প্রেন্মীঃ যে বলে আমি ঈশ্বরকে শ্রীতি করি, অথচ তাঁহার 
সৃষ্ট জীবদিগের প্রতি অত্যাচার করে? ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, 
কি স্বধন্মী কি বিধন্মী, সকলেরি উপকার করিতে যত করেন। কেবল মানুষের কেন? 
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জীব মাত্রেরি ক্লেশ দেখিলে তাঁহার হৃদয় সম্তভাপিত হয়। তিনি দেখেন যে পরোপকারে 
ত্রিবিধ সুখ; উপকার মননে সুখ, উপকার করণে সুখ, কৃতোপকার স্মরণে সুখ। 

এই ব্রাহ্ম ধর্ম সবর্সাধারণের বোধগম্য করিধার নিমিত্ত তাহার কতিপয় লক্ষণ 
সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি। 

তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, এ ধর্মে জাতির নিম লাই, সকল জাতীর মনুষ্য 
এ ধর্মে অধিকার আছে। ঈশ্বরের সূর্য্য পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে আলোক প্রদান 
করিতেছে, ঈশ্বরের বায়ু পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে জল প্রদান করিতেছে। অতএব 
কোন এক বিশেষ জাতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ-পান্র হইয়া সত্যধর্্ম উপভোগ করিবে, 
আর অন্য সকল জাতি তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে, ঈশ্বরের এমত অভিপ্রায় কখনই 
হইতে পারে না। সকল মনুষ্যই সেই অমৃত-পুরুষের পুত্র-স্বরূপ। ব্রন্মোপাসক ব্যক্তি 
পৃথিবীকে আপনার গৃহ আর সকল মনুষ্যকে আপনার ভ্রাতা স্বরূপ জ্ঞান করেন। 

. দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, এ ধর্ম্টেতে উপাসনার দেশ কালের নিয়ম নাই। যে 
স্থানে যে সময়ে চিত্তের একাগ্রতা হইবে, সেই স্থানে সেই সময়ে ঈশ্বরেতে মন 
সমাধান করিবে। তন্মধ্যে সুন্িগ্ধ প্রাতঃকাল আর যে বিরল সমান ও শুচি স্থান 
সুমন্দ বাযুসেবিত ও আশ্রয়াদি ছারা মনোরম, তাহাই একাগ্রতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী 
জানিবে। 

তৃতীয় লক্ষণ। এ ধর্মে কোন গ্রন্থেরও নিয়ম নাই। ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য যে 
কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়) তাহাই আমারদিগের আদরণীয়, তাহাই আমাদিগের সেবনীয়। 
্রাহ্ম্ম্ গ্রন্থ যদিও আমারদিগের মূল গ্রন্থ, তথাপি ইহা বলিতে হইবেক, যে সজীব 
ধর্ম কোন পুস্তকে নাই। যে ধর্ম নিরস্তর হৃদয়ে জাগরূক থাকে ও কার্যে প্রকাশ 
পায় তাহাই সজীব ধর্্ম। এমন অনেক ব্যক্তি দেখা গিয়াছে, যাহারা ধর্ম-প্রতিপাদক 
গ্রন্থ চিরকাল পাঠ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহারদিগের কার্যে ধর্ম প্রকাশ পায় 
না। | 

চতুর্থ লক্ষণ। এ ধর্ম কোন অদ্ভুত কৃল্ভু সাধন সাপেক্ষ নহে। যে ঈশ্বর জল 
বায়ু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু এমন সুলভ করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষা সহত্র 
গুণে প্রয়োজনীয় জীবাত্মার প্রাণ-স্বরূপ ধর্মকে যে কষ্টসাধ্য করিয়াছেন, এমত কখনই 
সম্ভব নহে। ভক্তি যোগই পরম যোগ । ধর্মপথের যে স্থান অতি দূরবস্তী বোধ 
হয়, ভক্তি-প্রসাদাৎ নিমেষ মাত্রে তাহা নিকট হইয়া আইসে। কেবল বিশুদ্ধ-চিত্ত 
হওয়া অবশ্যক করে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইয়া তাহাতে মনঃ সমাধান করে? সে 
অবশ্যই তাঁহাকে দেখিতে পায়। যেমন মলায়ুক্ত দর্পণে বন্তর প্রতিরূপ প্রতিভাত 
হয় না, তেমনি আত্মা পাপরূপ মলাতে জড়িত থাকিলে ঈশ্বরের প্রতিরপ তাহাতে 
কদাপি প্রতিভাত হয়.না; সেই মলা প্রক্ষালন কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ 
আপনা হইতে সহজেই তাহাতে প্রতিভাত হইবেক। ' 
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পঞ্চম লক্ষণ। এ ধর্ম্মে সংসার পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যখন দেখা যাইতেছে 
যে ঈশ্বর আমাদিগকে স্বজাতি মনুষ্যের সহিত সহবাসের এক প্রগাঢ় ইচ্ছা দিয়াছেন, 
যখন বন্ধুতা দয়া, প্রীতি, স্নেহ ইত্যাদি বৃত্তি দিয়াছেন; তখন তাহার অভিপ্রায় স্পষ্ট 
বোধ হইতেছে যে এ সকল বৃত্তি আমরা নিদ্দোষ রূপে চরিতার্থ করি। কামাদি 
রিপু যাহার বশীভূত হয় নাই, সে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইলে 
তাহার অত্যন্ত বিপদ; আর যে সাধকের কামাদি রিপু বশীভূত হইয়াছে তাহার 
আর সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? 

ষষ্ঠ লক্ষণ। বাহা আড়ম্বরের সহিত এ ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। লোকে ভ্রম 
বশতঃ কতকগুলি কাল্পনিক ক্রিয়া ও বাহা আড়ম্বরই যথার্থ ধর্ম মনে করিয়া পরম 
ক্রিয়া সত্য ও ন্যায়ব্যবহার পরিত্যাগ পৃববর্ক সেই সকলেরই উপর অত্যন্ত নির্ভর 
করে, কিন্তু তাহারা এক সত্য কথার মূল্য জ্ঞাত নহে। জ্ঞান) ধ্যান) ভক্তিঃ পরোপকার 
এই সকল, ব্রহ্মোপাসকদিগের ক্রিয়া । 

সপ্তম লক্ষণ। এ ধর্ম্মে তীর্থের নিয়ম নাই, সকল স্থানই তীর্থঃ যে হেতু এমন 
জগৎ তাঁহার মন্দির, বিশুদ্ধ মন সবেবাৎকৃষ্ট তীর্থ, যে হেতু তাহা ঈশ্বরের প্রিয়তম 
আবাস। 

অষ্টম লক্ষণ। এ ধরন্ম্মেতে অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত। যদি অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ 
কোন গহিত কর্ম কৃত হয়, তবে তাহা হইতে অনুতাপিত চিত্তে বিমুক্তি ইচ্ছা করিয়া 
সে কর্ম না করিলে দেখা যায় যে করুণাময় পরমেশ্বর সেই পাপ-ভার প্রপীড়িত 
চিত্তে আত্ম-প্রসাদরূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া লঘৃত্ব ও আরোগ্য প্রদান করেন। 

বোধ হয়ঃ এই কতিপয় লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্ষধর্্মের মর্ম্ম স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। 
এ ধর্ম্মেতে যাহার মনের অভিনিবেশ হইয়াছে, যিনি পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
ঈশ্বরের প্রেম-রসে মগ্ন হইয়াছেন, . তাঁহার সুখের সীমা কি? ব্রাহ্ম ধর্ম্র-পরায়ণ 
ব্যক্তি ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণা, তাঁহার এই সকল কার্যে দেদীপ্যমান দেখিয়া 
সবর্বদা প্রসন্ন-বদন থাকেন, নিদ্দোষ সাংসারিক সুখ উপভোগ করাতে তিনি কোন 
পাপ দেখেন না। করুণাময় পরমেশ্বরের এমন অভিপ্রায় দেদীপ্যমান দৃষ্ট হইতেছে 
যে তাঁহার করুণারচিত সুখপ্রদ বস্তু সকল তীহার সৃষ্ট ভীবেরা নিদেষিরূপে উপভোগ 
করিবে। তন্নিমিত্তই তিনি বিবিধ সুগন্ধ বিবিধ সুম্বর, বিবিধ সুদৃশ্য, বিবিধ সুস্বাদ 
দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তিনি যেন আমার দিগের সব্র্দা এই কথা 
বলিতেছেন যে, “আমার উদার সদাব্রত নিদোষ রূপে তোমরা উপভোগ কর; কিন্ত 
তোমারদের প্রীতি বৃত্তির চরিতার্থতা-নিষ্পন্ন প্রকৃত যে সুখ, তাহা আমার প্রতি 
শ্রীতি স্থাপন না করিলে পাইবে না।”? ঈশ্বরের.রচিত সুখ-প্রদ বন্ত সকল নিদ্দোষরূপে 
উপভোগ করিবার সময়ই জশ্বরোপাসনার প্রশস্ত সময়। যখন বসস্ত সমীরণ প্রবাহিত 


৩৬৭ 


হইয়া শরীর মধ্যে অনেক কাল অননুভূত আশ্চর্য্য সুখ বিস্তার করে, তখনই 
কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে ঈশ্বর-উপাসনার প্রশস্ত সময়। যখন সুরম্য বিচিত্র পুষ্পোদ্যানে 
দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্দেষি অনুপম সুখ সম্ভোগ করা যায়, তখনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে 
ঈশ্বরোপাসনার প্রশস্ত সময়। যখন এই অসীম আকাশে জ্যোতিম্ময় পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত 
হইয়া সুখাসিক্ত আহ্রাদকর কিরণ বর্ষণ পূর্বক পৃথিবীকে পরম রমণীয় অনুপম সুখধাম 
করে, তখনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে তাঁহার উপাসনার প্রশস্ত সময়। যে সময় অন্য লোকের 
মনে কেবল ইন্দড্রিয়-সুখ-লাল'সার উদয় হয়, সে সময়ে উঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির মনে 
ঈশ্বরসমন্থন্ধীয় মহত ভাব সকল উদিত হইতে থাকে । 

এইক্ষণে বিবেচনা কর। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবেক যে, ব্রাহ্ম 
ধন্মহি সত্য ধর্ম । আমারদিগের দেশের সকল লোতর এই ধম্মাক্রান্ত হওয়া উচিত। 
এই ধম্মবিলঘ্বন করিলে দ্বেষ মৎসরতারূপ অনল, যাহা আমারদিগের দেশের সকল 
অমঙ্জলের নিদানভূত হইয়াছে, তাহা নিবৃত্তি পাইয়া আমাদের দুর্ভাগ্য অনেক হাস 
হইবেক। 

এ ধর্ম সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখুন। পরীক্ষা করিতে কি দোষ আছে? 
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব * মহাশয় যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন ও যাহার উন্নতি সাধনে 
অনেক ধন্যবাদোপযুক্ত যত্ব ও ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আপনারা উৎসাহ-বারি 
সেচন পূর্বক মনোরম জ্ঞান-ফল উৎপাদন করুন, যাহাতে নিশ্চয় অমৃত লাভ হইবেক। 
হা! এমন দিন কবে উপস্থিত হইবেক) যখন এ দেশস্থ তাবৎ লোক হৃদয় হইতে 
বলিতে থাকিবে যে, একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর আমারদিগের 
উপাস্য দেবতা, তাঁহার প্রতি একান্ত প্রীতি আমাদিগের পুজা, সত্য ও পরোপকার 
আমাদিগের ক্রিয়া এবং বিশুদ্ধ চিত্তই আমারদিগের পুণ্য তীর্থ। 


ও একমেবাদ্িতীয়ম্‌। 


"শ্রীযুক্ত বাবু শিবচত্্র দেব মহাশয় মেদিনীপুরম্থ ব্রাশ সমাজ সংস্থাপন করেন। 


ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা ।* 


৬, 


পৌষ ১৭৮২ শক। 


একত্রিংশং বৎসর অতীত হইল, আমারদের প্রিয় জন্মভূমি এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের 
প্রথম সুত্রপাত হয়; সেই কালাবধি বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই ধর্মের কত উন্নতি 
হইয়াছে, তাহা আমারদিগের একবার সমালোচনা করা কর্তব্য। এই সমালোচনাতে 
অনেক লাভ আছে। ভবিষ্যতে কি প্রকারে আচরণ করা উচিত, তাহা পুরাকালের 
ঘটনা আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করা যায়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ের পুরাবৃত্ত লিখিবার ভার 
ব্রাহ্দ-সমাজের অধ্যক্ষেরা আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। এই ভারটী আমার পক্ষে 
অতি মনোরম ভার। যে সজীব ধর্ম্মের বিষয় পূবের্ব আমার অল্প ক্ষমতানুসারে আমার 
ব্রাহ্মভ্রাতাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলামঃ সেই সজীব ধন্ম অনেক ব্রান্দের মনে এক্ষণে 
সঞ্চারিত দেখিতেছি। এক্ষণে অনেক ব্রান্ষেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; ধর্ম্ম কেবল তাঁহাদিগের 
হৃদয়ঙম হইয়াছে, এমত নহে; অঁহারদিগের মধ্যে সাধ্যানুসারে কেহ কেহ সেই 
হৃদ্গত প্রতায়ানুযায়ী কার্ধ্যও করিতেছেন। এক্ষণে অনেক ব্রান্মেরই এই গাঢ় প্রত্যয় 
জন্মিয়াছে, ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে-_কষ্ট বহন করিতেই হইবে। 
দিন দিন অনেক নূতন লোক আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিতেছেন। আমি আমার সম্্ীর্ণ 
শক্তি অনুসারে যে ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলাম, সেই: ধর্মের উন্নতি দেখিয়া তাহার 
পুরাবৃস্ত লিখন কার্যাকে অতি মনোরম কার্য্য ভ্রান করিতেছি। প্রস্তাবটী অতি মনোরম, 
আমার ইচ্ছা যে তাহা অতি উৎকৃষ্ট করিয়া লিখি; কিন্তু মনের মত করিয়া লিখিতে 
আমার অক্ষমতা বোধ করিয়া বিশেষ ক্ষোভ পাইতেছি। 

যদ্রূপ অন্ধকার রজনীতে সমস্ত নভোমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে একটী তারকাও আকাশে 
স্বীয় রমণীয় জ্যোতি দ্বারা চক্ষুদ্বয়কে আমোদিত করে না, এতদ্দেশে রামমোহন 
রায়ের আবিভার্বের পৃবের্ব ধর্সিম্বন্ধে তাহার তদ্রপ অবস্থা ছিল। সকল লোকই 
পশু, উত্তিদ্‌ ও অচেতন মৃগ্ময় বা প্রস্তরনিন্মিত পদার্থকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কত্তা-রূপে 
উপাসনা করিত এবং অলীক ক্রিয়া-কলাপই আপনারদিগের এঁহিক পারব্রিক মঙ্গল 
সাধনের একমাত্র উপায় বলিয়া জানিত। কেহই সেই নিরবয়ব অতীন্দ্রিয় সবর্বমঙ্গলালয় 
পরমেশ্বরকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার পুজা করিত না। ধর্ম্মহীনাবস্থায় থাকিলে 
কোথায়? এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবিভবি হওয়াতে সে অন্ধকার ক্রমে দূরীতৃত 


* এই সাধারণ সতা কপিকাঠ' খ্রার্খীসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে হইয়াছিল । 


নি.র.স.-২৪ ৩৬৯ 


হইতেছে ও ধর্ম বিষয়ে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। হুগলী জেলার অন্তঃপাতি 
খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকে এ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ 
করেন। বাল্াযকালাবধি ধর্মের প্রতি তাহার নিতাস্ত অনুরাগ ছিল। তিনি তিববতাি 
নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও যে যে দেশ পর্যাটন করিয়াছিলেন, সেই সেই 
দেশের ধর্ম বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলেন । পর্যটনের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া 
বিষয়-কার্যে ব্যাপৃত হইলেন ;তৎপরে ১৭৪০ শকে বিষয়-কন্ম পরিত্যাগ করিয়া 
কলিকাতার বাহিরশিমলার উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই উদ্যান হইতে 
বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত কয়েক খানি উপনিষদ্‌ প্রকাশ করিলেন। সেই সকল উপনিষদের 
এক একটী ভূমিকা পৌত্লিক ধর্মের প্রতি এক একটী প্রবল আঘাত-স্বরূপ হইয়াছে। 
১৭৪৫ শকে পাষগুগীড়ন নামক গ্রন্থের উত্তরে “পথ্য প্রদান এই কোমল আখ্যা 
দিয়া প্রচলিত কাল্পনিক ধর্মের সম্পূর্ণ খণ্ডন স্বরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। 
তিনি উল্লিখিত গ্রস্থসকলে সপ্রমাণ করিলেন যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র সকল শাস্ত্রই 
এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। এঁ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইলে চতুর্দিক হইতে নানা শত্রু উদ্থিত হইল; রামমোহন রায়ের নিন্দা ও অপবাদের 
আর পরিসীমা রহিল না। কথিত আছে যে, তাহ'র প্রতি বিপক্ষ-দলের শক্রতা 
এত অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি অন্যত্র যাইবার সময় পরিচ্ছদ মধ্যে কিরিচ 
রাখিতে বাধ্য হইতেন। এই রূপ বিদ্ব বিপত্তির মধ্যেও আপনার মতের অনুবত্রীদিগকে 
লইয়া এক উপাসনাসমাজ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; সেই সমাজ আমারদিগের 
এই বর্তমান ব্রাহ্ম-সমাজ। ১৭৫১ শকে ইহা সংস্থাপিত হয়। তিনি এই উদ্দেশে 
এ সমাজ স্থাপন করিলেন যে, সকল জাতীয় লোকেরা একত্রিত হইয়া সেই এক 
মাত্র অদ্বিতীয় অনির্দেশ্য মঙ্গলময় পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে । সমাজ 
স্থাপনে তাঁহার যে এ অভিপ্রায় ছিল, তাহা সমাজ-গৃহের দান পত্রে প্রকাশিত আছে। 
এই দান-পত্রে উক্ত হইয়াছে। 

“যে কোন প্রকার লোক হউক না কেন, যাহারা ভদ্বতাকে রক্ষা করিয়া পবিত্র 
ও নম্র ভাবে বিশ্বত্রষ্টা বিশ্ব-পাতা অকৃত, অমৃত, অগম্য পুরুষের উপাসনার অভিলাষ 
করে, তাহাদের সমাগমের জন্য এই সমাজ-গৃহ সংস্থাপিত হইল। যে কোন লোক; 
বা যে কোন স্প্রদায়, নামরূপ-বিশিষ্ট যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, 
এখানে তাহার উপাসনা হইবেন না। 


ছু শ রি 


যাহাতে বিশ্ব-শ্রষ্টা বিশ্ব-পিতা পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বৃদ্ধি ও আত্মা উন্নত 
হয়; যাহাতে ধন প্রীতি) পবিত্রতা সাধু-ভাবের সঞ্চার হয়; যাহাতে সকল ধন্দেরি 
লোকদিশের মধো একটী এঁক্য-বন্ধন হয়; উপাসনার সময় এই প্রকার বক্তা, 
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্যাখ্যান, স্তোত্র, গান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ব্যবহাত হইবেক না। 
প্রথমে কমল বসুর বার্টীতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্ম-সমাজ হইত, তথায় 
এক বৎসর কাল মাত্র ছিল। পরে ১৭৫১ শকে বর্তমান সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইল এবং তথায় প্রতি বুধবারে ব্রন্দোপাসনা হইতে লাগিল। সমাজ-দিবসে সূর্যাস্তের 
কিয়ংকাল পৃবের্ব ইহার এক কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত; সে ঘরে কেবল ব্রাহ্মণেরা 
ঘাইতে পারিতেন। তৎপরে তাহার যে প্রশস্ত ঘরে সমাজ হইত, সে ঘরে প্রথমে 
শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতেন; তৎপরে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেন ও মধ্যে মধো নৃতন ব্যাখ্যান 
রচনা করিয়াও পাঠ করিতেন। তৎপরে ব্রন্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত। 
ব্রাহ্ম-সমাজের বিপক্ষে ধন্মসভা নামে এক সভা কলিকাতায় সংস্থাপিত হইল। 
ধম্মসভার সভ্যেরা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি অতিশয় দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
ব্রা্ম-পণ্তিতদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন; তজ্জন্য সমাজের অনেক ব্যয় হইত। 
সমাজের বায় নিববহি জন্য টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরি, রামকৃষ্ণপুর 
নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মল্লিক, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও 
শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সিংহ, এবং তেলিনীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রথম কোন মহৎ অনুষ্ঠান করা কঠিন কর্্ম। প্রথম অনুষ্ঠাতারা সকল করিয়া 
উঠিতে পারেন না; ইহাতে কিন্তু তাঁহারদিগের গৌরবের কিছু হানি হইতে পারে 
না। ধঙ্মুসম্প্রদায়ের যে সকল প্রয়োজন, তন্মধ্যে তিনটী প্রধান প্রয়োজন রামমোহন 
রায়ের সময় সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল না; কেবল 
উপনিষদের শ্লোক ও বেদাস্ত-সূত্র সকলের ব্যাখ্যান হইত। দ্বিতীয়তঃ তখন ব্রাহ্মদল 
বলিয়া দল্-বদ্ধ কোন সম্প্রদায় ছিল না? তখন প্রতিজ্ঞা পূর্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ 
করিবার রীতি ছিল না। তৃতীয়তঃ আত্মপ্রতায়-মূলক সত্য যাহা সকল ধর্মের মূলে 
নিহিত আছে, যাহা তর্ক-তরঙ্গ দ্বারা কখনই আন্দোলিত ও নিরস্ত হইতে পারে 
না ও যাহা সকল মনুষ্যের হৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজমান আছে; এক্ষণে যেমন সেই 
আত্মা-প্রত্যয়-মূলক সত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্্মকে স্পষ্টরূপ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, 
এরূপ তখন ছিল না। ইহা যথার্থ বটে বে, রামমোহন রায় সেই আত্মপ্রতায় দ্বারাই 
ধর্মু-গ্রন্থ-সকলের পরীক্ষা করিতেন। তিনি কোন ধর্ম্-গ্রন্থের সকল বাক্যে বিশ্বাস 
করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে আত্ম-প্রতায়কে যেমন ব্রাহ্মমধর্ম্মের এক মাত্র পত্রন-ভূমি 
বলিয়া স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া যাইতেছে, তখন এ রূপ হয় নাই। এক্ষণে যেমন 
ব্রাহ্মধর্্মকে সম্পূর্ণরূপে গ্রস্থাতীত ও স্বাধীন করা হইয়াছে, তখন সে রূপ হয় লাই। 
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে এক বৎসর পরে ১৭৫২ শকে রামমোহন রায় 
ইংলগুদ্বীপে গমন করেন। তিনি ইংলপ্ডে গমন করিলে সমাজ দর্দশা-গ্রস্ত হইয়াছিল । 
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যাঁহারা অর্থ দিয়া আনুকুল্য করিতেন, তীঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলেই স্বীয় স্বীয় দাতব্য 
ততকাল প্রতি মাসে প্রথমে ৬০ টাকা, পরে ৮০ টাকা করিয়া দিতেন, তাহাতেই 
সমাজের বায় নিববাহিত হইত । অত্যল্প লোক প্রতি বুধবারে সমাজে উপস্থিত হইতেন ) 
পরিশেষে এমন হইল যে কেবল ১০/১২ জন করিয়া উপস্থিত থাকিতেন। তথাপি 
তত্তবোধিনী সভার আশ্রয় -প্রাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত সাজ যে জীবিত ছিল, তাহা কেবল 
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উৎসাহে ও যত্তে। এঁ মহীয়সী তন্ববোধিনী 
সভা কি রূপে সংস্থাপিত হয়; তাহার বৃত্বান্ত অতি কৌতৃহল-জনক। আমারদের 
প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তত্ববোধিনী 
সভা সংস্থাপন করেন। যৌবন কালে যখন এ সভার সংস্থাপকের মন অত্যন্ত 
ধন্মনুসন্ধিৎসু ছিল) যখন তিনি সত ধর্ম লাভার্থে নিতান্ত ব্যাকুল চিত্ত ছিলেন; 
যখন এশ্বর্যের ও ইন্ড্রিয়-সুখের নানাবিধ প্রলোভন সত্ত্বেও ঈশ্বরের আকর্ষণী শক্তি 
দ্বারা তাঁহার মন প্রবল-রূপে আকৃষ্ট হইতেছিল ; সেই ব্যাকুলতার সময়ে তিনি এক 
দিবস রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ঈশোপনিযদের এক খানি পরিত্যক্ত পত্র পাইলেন। 
সেই পত্রে পরব্রন্মের নামের উক্তি দেখিলেন; কিন্তু তৎকালে সংস্কৃত ভাষা না 
জানাতে তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাণীশ এ 
প্রকার গ্রচ্থের অর্থ করিতে পারেন, ইহা শুনিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ডাকাইলেন। 
সেই কালাবধি তনত্ববোধিনীর সংস্তাপক বেদ ও বেোদাস্তাধ্য়নে নিযুক্ত হইলেন ও 
সেই সকল শাস্ত্রের চচ্চা করিতে করিতে তাহার এই ইচ্ছার উদয় হইল যে, যে 
সকল ধর্্মভাব তখন তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল» তাহা আপনার প্রিয় বান্ধবদিগকে 
স্রাপন করেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহারদিগকে এক দিন আহবান করিলেন। 
সে দিবস প্রথমে উপনিষদের ব্যাখ্যা হয়ঃ তৎপরে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা হইলে পর 
উপস্থিত বন্ধুদিগের মধো একজন প্রস্তাব করিলেন যে, ধন্ম্মলোচনা জন্য একটি 
সভা সংস্থাপিত হয়; সকলেই সেই প্রস্তাবের পোঘকতা করিলেন ও মহোপকারিণী 
তন্তরবোধিনী সভা সংস্থাপিত হইল। ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিনে এই সভা জন্মগ্রহণ 
করেন। সেনাপতির জয়লাভের ন্যায় অথবা রাজপুরুষদিগের সবর্বত্র ঘোষিত কার্ষের 
নায়, তত্ববোধিলী সভার সংস্থাপন সাড়ম্বর নহে$ কিন্তু বিবেচনা করিতে গেলে 
উক্ত সভা সংহ্থাপনের গৌরব তদপেক্ষাও অধিক । যে সভা দ্বারা সত্য ধর্ম এতদ্দেশে 
এতদ্রপ আলোচিত ও প্রচারিত হইয়াছে, যে সম্ভার যত্বু দ্বারা আমারদের প্রিয় 
মাতৃভাষা অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে যে সভার প্রকাশিত তত্ববোধিনী পত্রিক 
বিবিধন্ঞানরত্বাকর স্বরূপ ; বঙ্গ দেশের ভাবি পুরাবৃত্ত লেখকের উচিত, সে সভার 
সংস্থাপনকে মহৎ ঘটনা ভ্তান করেন। তন্ববোধিনী সভাতে উপনিষদের ব্যাখ্যা হইত 
ও বক্তৃতা হইত। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যত দিন জীবিত ছিলেন, তিনি তত্ববোধিন 
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সভার সংস্থাপককে বিশিষ্ট রূপে সাহাযা করিতেন। তন্ববোধিনী সভার অধাক্ষেরা 
একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মত প্রচার জনা রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন 
করিলে এবং বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচারে কৃত-যত্ত্র হইলেন। তাঁহারা এ ধর্মের 
প্রচার জন্য তিনটা উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা একটী পাঠশালা 
স্থাপন করিলেন। এ পাঠশালাতে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করান 
হইত। উপনিষদ্‌ পড়াইবার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত। এ পাঠশালা প্রথমতঃ 
কলিকাতায় ছিল; পরে ১৭৬৫ শকে বংশবাটী গ্রামে স্থাপিত হয়। সেখানে ৪ 
বংসর থাকিয়া ১৭৬৯ শকে তত্ববোধিনী সভার অথাগিমের অপেক্ষাকৃত হাস হওয়াতে 
উহ্া রহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তন্ববোধিনী সভার অধাক্ষেরা চারি বেদ অধ্যয়ন জন্য 
চারি জন ব্যক্তিকে কাশীতে প্রেরণ করেন। তৃতীয়তঃ তাঁহারা ১৭৬৫ শকে তত্ববোধিনী 
পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশাবধি ১৭৭৭ শক 
বিবিধ বিষয়ে সুচারু প্রস্তাব-সকল লিখিয়া পত্রিকাকে অলক্কৃত ও তাহার মহোন্নতি 
সাধন করিয়াছিলেন। ১৭৬৮ শকে তনত্ববোধনী সভা ব্রাহ্মসমাজের কার্ধ্য নিববাঁহের 
ভার গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি ব্রাঙ্গদ-সমাজের কার্য্য-প্রণালী ক্রমশঃ পরিবর্তিত 
হইতে লাগিল । প্রকৃতরূপে উপাসনা যাহাকে বলা যায় তাহা পৃব্র্ব ছিল না? বর্তমান 
উপাসনা-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে অবলম্থিত হইল। তত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক দেখিলেন, 
যাহারা সমাজে উপদেশ শ্রবণ করিতে আইসেন, তাঁহারা পৌন্তলিকদিগের ন্যায় কাল্পনিক 
ধর্মের সকল অনুশাসনই পালন করেন, একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রন্দের উপাসকের 
ন্যায় কোন কার্য্যই করেন না। অতএব যাহারদিগকে বর্তমান লৌকিকাচার পৌন্তলিকতা 
হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা পুরর্বক ব্রাহ্ম-ধন্ম্ম গ্রহণের রীতি প্রচলিত করিলেন। 
সে প্রতিজ্ঞা এই। ূ্‌ 

(১) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কন্তা, এঁহিক পারত্রিক মঙ্গল দাতা, সবর্বচ্হ, সর্বব্যাপী, 
মঙগল-স্বরূপ, লিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রন্ষের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার 
প্রিয়কার্ধ্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব। 

(১) ব্রন্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সবর্বমস্তজৎ। 

(২) তদেব নিতাং জ্ঞানমনস্তূং শিবং স্বতত্্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্িতীযং সবর্ববাপি 
সবর্বনিয়ন্তু সববশ্রিয় সবর্ববিৎ সবর্বশক্তিমৎ গ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। 

(৩) একসা তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভভ্তবতি। 

(৪) তস্মিন্‌ গ্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যাসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। 
(১) পুবের্ব কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য ভার কিছুই ছিল না, তিনি 
এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন। 

(২) তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনস্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বলপ, নিত, নিয়ন্তা, সবর্বজ্, 
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সবর্বব্যাপী, সববশ্রিয়, নিরবয়ব, নিবির্বকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সবর্বশক্তিমান্‌, স্বতন্ত্র 
ও পরিপূর্ণ ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না। 

(৩) এক মাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা এঁহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। 

(৪) তাহাকে শ্রীতি করা এবং তীহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। 

এই বীজ, সকল ব্রান্দের এক্স্থল। এই বীজ আমারদিগের ব্রাহ্ম ধর্মের 
মূলসূত্র-শ্বরূপ। ইহাতে এমন একটী বাক্য নাই, যাহা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য-মূলক 
নহে। ইহাতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার ব্রাঙ্ম-ধর্্ম গ্রহণ করিবার অধিকার হয় 
না এবং তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করাও যায় না। ইহা ঈশ্বরের লক্ষণ এবং 
মনুষ্যের কর্তব্য কন্ম অতি সুন্দর অথচ সংক্ষেপ-ূপে ব্যক্ত করিতেছে। ১৭৭২ 
শকে ব্রাহ্ম-ধর্ম-গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়ের সময়ে যে তিনটী অভাব 
ছিল তাহা ক্রমে মোচন হইল। উপাসনা-প্রকরণ প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্ম-দলের সৃষ্টি 
হইল।। ব্রাহ্ম-ধন্ম্মকে শাস্ত্শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আত্ম-প্রত্ায়ের উপর পত্তন করা 
গেল এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। এই সকল পরিবর্তনের সাধন হইলে 
পর ১৭৮১ শকে তত্ববোধিনী সভা ভঙ্গ হয়। ভঙ্গ হইবার সময় এ সভা স্বকীয় 
সমস্তভার ও সম্পত্তি ব্রাহ্ম-সমাজে অর্পণ করেন। তত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের 
ধাত্রীর কার্য করিয়া অবসৃত হইলেন। যে সকল কার্ধ্য পৃবের্ব তত্ববোধিনী সভা দ্বারা 
হইতেছিল, তাহা এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা হইয়া থাকে। ১৭৮১ শকের ১১ পৌষে 
ব্রাঙ্মদিগের সাধারণ সভা হয়, তাহাতে ধর্ম-প্রচার সামঞ্রস্য রূপে যে উপায়ে সংসাধিত 
হইতে পারে, তাহার বিধান হইয়াছিল ও সমাজের বর্তমান কন্ম্কিত্তরা নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা তত্তববোধিনী সভার প্রধান 
উদ্দেশা ছিল, তত্ববোধিনী সভা প্রচারের সভা ছিল ও ব্রাম্মাসমাজ কেবল উপাসনা 
সমাজ ছিল। তত্তববোধিনী সভা ভঙ্গ হওয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ভারও ব্রাহ্মসমাজকে 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের সংস্থাপন উক্ত কার্ধ্য সাধন করিবার এক 
প্রধান উপায় স্রান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কন্ম্ম-কত্তরি ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। 
এ বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাজলাতে ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয় ইংরাজীতে সুচারু রূপে উপদেশ দেন। বর্তমান শকের ভাদ্র মাসে ব্রদ্ম-বিদ্যালয়ের 
প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা হয়, তাহার ফল অতি সন্তোষ-জনক বলিতে হইবেক। 
৩০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১০ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। যখন 
এতগুলি মুবা পুরুষকে উৎসাহ-পূর্ণ নয়নে ঈশ্বর-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে 
ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে একত্র সমাগত দেখা যায়, তখন সতা-ধন্মানুরাগী স্বদেশ-প্রেমী ব্যক্তির 
মন কি পর্যাস্ত না উল্লসিত হয়? ব্রহ্ম-বিদ্ালয় দ্বারা মহোপকার সাধন হইতেছে। 
সেই উপকার-সকলের প্রধান মূলীতৃত শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের অসাধারণ 
বাক পটুতা, যত্ব ও উৎসাহ। 
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ত্রাহ্ম-ধর্মের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসে প্রতীত হইবে যে, ইহা 
ক্রমশঃ উন্নত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে সমাজে যে প্রকার উপাসনা ও ব্যাখ্যান 
ও ব্রহ্মাসঙ্গীত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রহ্মধর্্ম অতিশয় সীব আকার ধারণ করিয়াছে। 
পৃরর্বকার ব্যাখ্যানের পরিবর্তে এইক্ষণে সমাজের বেদী হইতে যে সকল ব্যাখ্যান 
বিবৃত হয়, তাহা হৃদয়ের অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত তড়িতের ন্যায় গমন করিয়া 
ঈশ্বর-প্রেমান্লিতে প্রজ্ববলিত করে। পৃবের্ব যে সকল গান গীত হইত, তাহাতে ঈশ্বরের 
প্রতি গ্রীতি-ভাব বড় অধিক প্রকাশিত ছিল না। এক্ষণে যে সকল সঙ্গীত হয়, 
তাহা চিন্তকে এরূপ আর করে, আত্মাকে এতদ্রপ উন্নত করে যে বর্ণনাতীত। এক্ষণে 
কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারের পুরুষেরা প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে একত্রিত হইয়া ব্রন্মোপাসনা 
করিয়া থাকেন। একটী ব্রাহ্ম পরিবারের একেবারে পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব 
পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্মের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, কিন্তু তাহার মহোন্নতি 
তখন সাধন হইবে যখন পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মদিগের কোন সংশ্রব থাকিবে 
না। ঈশ্বর সত্যের পরম নিধান, উশ্বর সত্যের সত্য; তিনি আত্মাপহারিকে কখনই 
প্রকৃত জয় প্রদান করেন না। যত কাল পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম মিশ্রিত থাকিবে 
তত কাল এ ধর্মের প্রকৃত জয় লাভ হইবেক না। পৌত্তলিকতার অধীনতা স্বীকার 
করিয়া কি তাহাকে কখন পরাজয় করা যাইতে পারে? পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব 
আমারদিগের ধর্মের অধিকতর উন্নতির যেমন একটী প্রতিধম্মক, এ ধর্মের প্রচারক 
না থাকা সে উন্নতির তেমনই আর একটী প্রতিবন্ধক। ইহা যথার্থ বটে যে পৌত্তলিক 
সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে প্রত্যেক ব্রাহ্দই এই ধর্মের প্রচারক স্বরূপ 
হইয়া উঠিবেন কিন্তু এমন কতকগুলি লোক সংগ্রহ করা উচিত, প্রচার যাঁহারদের 
ব্রত ও এক মাত্র জীবনের কর্ম হইবে। ব্রাহ্মধ্ম্ের মহোন্নতি তখন সাধিত হইবে, 
যখন বিশুদ্ধ চরিত্র জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্ম-সকল আপন ইচ্ছায় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, 
গমন করিয়া লোকের কটুক্তি ও অপমান ও নিগ্রহ তুচ্ছ করিয়া এই ধর্ম্ম-প্রচারে 
প্রবৃত্ত হইবেন এবং দহামান দার নিঃসৃত অনলোপম উৎসাহ-পূর্ণ বাকা দ্বারা ব্রন্ম 
গ্রীতিশূন্য নিরুৎসাহ ব্যক্তিদিগের মন উৎসাহ দ্বারা প্রজ্লিত করিয়া যাবতীয় কুসংস্কার 
ও অধন্ম্ম-বন ভন্মসাৎ করিবেন। কষ্ট-সহিষ্তা বিষয়ে তাঁহাদের শরীর লৌহ সমান 
হইবে, উৎসাহ বিষয়ে তাঁহারদিগের মন জ্বলস্ত অগ্নির ন্যায় হইবে। যাহারা এই 
গুরুতর কন্্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই যথার্থ শূর নামের উপযুক্ত। তাঁহারাই 
ব্রাহ্মদিগের সেনাপতি হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবেন। 
হা! ব্রাহ্মদলের অলঙ্কারস্বরূপ এবম্প্রকার শূর-সকল আমারদিগের মধ্য কবে উদিত 


হইবেন? 
ও একমেবাদ্িতীয়ম্‌। 


৩৭৫ 


হে জগদীশ্বরর! সুশোভন দৃশ্য এই বিশ্ব তুমি আমারদিগের চতুর্দিকে যে বিস্তত 
করিয়াছ, তাহার দ্বারা যদ্যপি অধিকাংশ মনুষ্য তোমাকে উপলব্ধি না করে, তাহা 
একারণে নহে যে তুমি আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে রহিয়াছ। যে কোন 
বস্তু আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হইতেও আমারদিগের সমীপে তুমি জাত্বলাতর 
প্রকাশমান আছে, কিন্তু বাহ্য বস্তুতে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকল আমারদিগকে মহামোহে 
মুগ্ধ করিয়া তোমা হইতে বিমুখ রাখিয়াছে। অন্ধকার মধ্যে তোমার জ্যোতিঃ প্রকাশ 
পাইতেছে, কিন্তু অন্ধকার তোমাকে জানে না। “*তমসি তিষ্ঠস্তমসোহ্ন্তরোয়িং তমোন 
বেদ যস্য তমঃ শরীরং।* তুমি যেমন অন্ধকারে আছ, সেইরূপ তুমি তেজেতে 
আছ। তুমি বায়ুতে আছ তুমি শৃন্যেতে আছ;__তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে 
আছ;- হে জগদীশ্বর ! তুমি সম্যক্‌ প্রকারে আপনাকে সবর্বত্র প্রকাশ করিতেছ, 
তুমি তোমার সকল কার্যে দীপামান রহিয়াছ, কিন্তু প্রমাদীও অবিবেকী মনুষ্য তোমাকে 
একবারও স্মরণ করে না। সকল বিশ্ব তোমাকে ব্যাখ্যা করিতেছে, তোমার পবিত্র 
নাম উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করিতেছে, কিন্তু আমারদিগের এ প্রকার অচেতন 
স্বভাব যে বিশ্ব-নিঃসৃত এতদ্রপ মহান্‌ নাদের প্রতি আমরা বধির হইয়া রহিয়াছি। 
তুমি আমারদিগের চতুর্দিকে আছ, তুমি আমারদিগের অন্তরে আছ, কিন্তু আমরা 
আমারদিগের অন্তর হইতে দূরে ভ্রমণ করি; স্বীয় আত্মাকে আমরা দর্শন করি না, 
এবং তাহাতে তোমার অধিষ্ঠান অনুভব করি না। হে পরমাত্মন্! হে জ্যোতি ও 
সৌন্দর্যের অনস্ত উৎস! হে পুরাণ, অনাদি, অনস্ত, সকল জীবের জীবন! যাহারা 
তাহাদিগের যত্ব কখন বিফল হয় না। কিন্তু হায়! কয় ব্যক্তি তোমাকে অনুসন্ধান 
করে? যে সকল বস্তু তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছঃ তাহা আমারদিগের মনকে 
এতদ্রপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, যে প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। 
বিষয়-ভোগ হইতে বিরত হইয়া ক্ষণ-কালের নিমিত্তে তোমাকে যে স্মরণ করে, 
মন এমত অবকাশ কাল পায় না। তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিতবান 
রহিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা জীবন যাপন করিতেছি। হে জগদীশ! 
তোমার জ্ঞান অভাবে জীবন কি পদার্থ? এ জগৎ কি পদার্থ? এই সংসারের 
নিরর্থক পদার্থ সকল- অস্থায়ী পুষ্প-_হ্সমান শ্রোতঃ__জঙ্গুর প্রাসাদ__ক্ষয়শীল 
বর্ণের চিত্র-_দীপ্তিমান ধাতুর রাশি আমারদিগের মনে প্রতীত হয়, আমারদিগের 
চিত্তরকে আকর্ষণ করে, আমরা তাহারদিগকে সুখদায়ক বন্ত জ্ঞান করি; কিন্তু ইহা 
বিবেচনা করি না যে তাহারা আমারদিগকে যে সুখ প্রদান করে, তাহা তুমিই তাহাদিগের 
দ্বারা প্রদান কর। যে সৌন্দর্য্য তুমি তোমার সৃষ্টির উপর বর্ষণ করিয়াছ, সে সৌন্দর্য 
আমারদিগের সৃষ্টি হইতে তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি এতদ্রুপ পরিশুদ্ধ 
ও মহৎ পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের গমা নহ, তুমি “সত্য জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”? তুমি 
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“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাথরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ,*” এ নিমিত্তে যাহারা পশুবৎ 
আচরণ করিয়া আপনারদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে, তাহারা তোমাকে 
দেখিতে পায় না- হায়! কেহ কেহ তোমার অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে। আমরা 
কি দুরভাগ্য ! আমরা সত্যকে ছায়া জ্ঞান করি, আর ছায়াকে সতা জ্ঞান করি। যাহা 
নিকটে কিছুই নহে। এই. বৃথা ও শূন্য পদার্থ সকল অধঃস্থা্ী এই অধম মনেরই 
উপযুক্ত। হে পরমাত্মন্! আমি কি দেখিতেছি? তোমাকেই যে সকল বস্তরতে প্রকাশমান 
দেখিতেছি। যে তোমাকে দেখে নাই সে কিছুই দেখে নাই; যাহার তোমাতে আস্বাদ 
নাই, সে কোন বস্তরই আস্বাদ পায় নাই; তাহার জীবন স্বপ্ন স্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব 
বৃথা। আহা! সেই আত্মা কি অসুখী তোমার জ্ঞান অভাবে যাহার সুহাত নাই, 
যাহার আশা নাই? যাহার বিশ্রাম স্থান নাই! কি সেই আত্মা যে তোমাকে অনুসন্ধান 
করে, যে তোমাকে পাইবার নিমিত্তে ব্যাকুল রহিয়াছে! কিন্তু সেই পূর্ণ সুখী, যাহার 
প্রতি তোমার মুখ-জ্যোতি তুমি সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ করিয়াছঃ যাহার অশ্র-সকল 
মোচন করিয়াছে, তোমার তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যে আপ্তকাম হইয়া গ্রীতি-পূর্ণ 
কত দিন, আর কতদিন আমি সেই দিনের নিমিত্তে অপেক্ষা করিব, যে দিনে 
তোমার সম্মুখে আমি পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং বিমল কামনা-সকল তোমার 
সহিত উপভোগ করিব। এই আশাতে আমার আত্মা আনন্দ-শ্রোতে প্লাবিত হইয়া 
কহিতেছে যে হে জশগদীশ্বর! তোমার সমান আর কে আছে? এই সময়ে শরীর 
অবসন্ন হইতেছে, জগৎ বিলুপ্ত হইতেছে, যখন আমি তোমাকে দেখিতেছিঃ যিনি 
আমার জীবনের ঈশ্বর এবং আমার চিরকালের উপজীব্য । 
ও একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। 
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ব্রজ্মসংগীত 


রাণিণী মুলতান। তাল একতাল। 
সকলি তাঁহারি কৃপায়, 

ভাল মন্দ ভাব কেবল নিজ মূঢ়তায়। 
দুঃখ-বেশ সুখ ধরে, ্‌ 
জীব না চিনিতে পারে, 

সতত আছে তাঁহার মঙ্গল ছায়ায় ॥” 


রাগিণী পরজ।-__তাল চৌতাল 
তোমারি মহিমা অপার, নাথ বলা নাহি যায়, 
তুমি অগম, অগোচর, নিরঞ্জন, নিরাকার । 
সকল দেব সমন্বরেঃ সদা বশ ঘোষণা করে, 


*এই গীতের প্রথমাংশ একটি বন্ধুর বিরচিত। 


রাগিলী বাগেশ্রী।+__তাল আড়াঠেকা। 
জেনেছি নাথ তুমিই পশিছ অন্তরে আমার, 
আপন সুগন্ধ গুণে আপনি পড়েছ ধরা। 
হৃদয় ধামে নিলীন হতেছ, সখা। 
কৃতার্থ করিয়ে অধীনে ॥ 


রাগিনী বেহাগ।___কাওয়ালি। 
নির্জন নিস্তব্ধ এই তামস নিশীথে। 
এমতি লাগয়ে হিয়ে বিভু আহান, 
ধন জন পলায়ন করয়ে যখন, 
বিপদ আঁধার আসি ঘেরয়ে টৌদিকে। 


-“একমেবাদ্িতীয়ম্ণ* রাজনারায়ণ বসুর বন্তৃতা। ২য় ভাগ। 


১৭৯৩ শক, পৃ-১১৭-১১৮ 


চে 
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॥। পত্রাবলী ॥। 


॥ ১ ॥ 
দেওঘর, ৪ আষাঢ় [১২৯০] 
মাননীয় শ্রীযুক্ত সারস্বত-সমাজ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, 
সবিনয় নিবেদন, 
আপনার প্রেরিত “ভৌগোলিক-পরিভাষা? বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার 
উন্মত্ত মাতঙ্গ; তাহা অন্কুশ মানে না, ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম 
করেন; সে তাহা না মানিয়া হাসা করত প্রচণ্ড বেগে চঙ্গিয়া যায়। বিদ্যারাপ দেশের 
লোক সাধারণতন্ত্রের লোক; কেহ কাহারও কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা 
মুকিল “71120115 ৬2155 01010)" আমার অনুরোধ এই আমাদিগের সমাজকে 
ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে 
তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে; যথা উপদ্বীপ প্রণালী, যোজক, অল্নজান, 
উদজান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল 
অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকিতেছে অথাৎ দুই-তিনখানি বহিতে সবে মুখ বাহির 
করিয়াছে তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্তব্য। এতদ্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক 
শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা তাহার প্রতিশব্দের 
অভিধান এই বেলা করিয়া রাখিলে ভাল হয়ঃ তদ্দ্বারা ভাবী গ্রন্থকত্তা্দিগের বিশেষ 
উপকার হইবে । আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে 
তাহাতে কোন সুবোধ ব্যক্তি কিছু মাত্র আপত্তি করিতে পারেন না-_সেগুলি এত 
পরিপা্টী হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অন্যপ্রকার 
শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে তখন আমরা কি করিব? 
এ বিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে তাহা আমি 
স্বীকার করি। কিন্তু কি করা যাইবে? 16718115]. 00)80116] একটি উপসাগরের নাম : 
707101 শব্দে কেবল মাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়ঃ তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি 
কখন খাটিতে পারে না; কিন্তু কি করা যায়? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া 
পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজক 
শব্দের পরিবর্তে এখন ““স্থলসন্কট”' ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বিদ্যাড়ম্বরসূচক 
(০8761০) মনে করিবে । ইতি-__ 
বশম্বদ-_ 
শ্রীরাজনারায়ণ বসু 
পুনশ্চ--_উপরে যে নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের উল্লেখ আছে তাহাতে 
ইংরাজী 018171791, [11610110, 11111950191), 17910101175, /810105010155 [0510 
প্রভৃতি শব্দও থাকিবে । ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। [8391917, চ7101001) শবের 
বাঙ্ালায় অদাপি উপযুক্ত প্রতিশব্দ হয় নাই। উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইলে ভাল 


হয়। 
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|| ২ | 
দেওঘর,) ২০ কার্তিক, ব্রা সঃ ৫৭। 
৫ নবেম্বর, ১৮৮৬ সাল। 
মানাশ্রেষ্ট শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। 
সবিনয় নিবেদন, 
আপনার ২২ অক্টোবরের মুদ্রিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে আমি ছাড়া দুইটি 
মাত্র ব্রাহ্ম ও দুইটি ব্রাহ্মধম্মানূরাগী ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা আপনার পত্র সম্বন্ধে 
কোন মত প্রকাশ করিতে অভিলাষী নহেন। 
ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ শিক্ষা স্বভাব ও রুচি অনুসারে 
এক একটি প্রচলিত ধর্ষ্মের প্রতি হেলিয়া পড়া বিচিত্র নহে। কেহ ব্রাহ্ম থাকিয়া 
বৈদান্তিক ধর্মের প্রতি হেলিয়া পড়েন কেহ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিঃ কেহ শ্বীন্তীয় ধর্ম্মের 
প্রতি। ক্রিয়াকলাপেও এঁরূপ। কেহ সম্পূর্ণরূপে নৃতন পদ্ধতি অনুসারে গাহস্থয ক্রিয়া 
সম্পাদন করেন, কেহ বা পুরাতন পদ্ধতি অল্লাংশ পরিবর্তন করিয়া তাহা অনুসরণ 
করিতে ধর্মের হানি বোধ করেন না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রকার সকল লোকই 
আছেন। এই প্রকার সকল লোকই এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সংক্পার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু আপলারা 
হইতেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এঁ বিশ্বজনীন প্রকৃতি ব্যাহত হইবে। 
আপনার প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে আপনারা 
ব্রাহ্ম কাহাকে বলেন। আপনারা ব্রা্গধর্ম্মের মতসারে বিধি দিয়াছেন “ধর্ম ও জাতি 
নিবির্বশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবে ।” 
আমি জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি আধ্যাত্বিক ধনের জন্য অন্য কোন জাতির 
নিকটে যাইবার আবশ্যক নাই মনে করিয়া আমাদিগের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য 
মহাশয়ের ন্যায় কেবল হিন্দুশান্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে 
আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না। বোধ হয় করিবেন, কিন্ত ব্রাহ্মধন্মের 
মতসারে আপনারা বিধি দিতেছেন “ধর্ম ও জাতি নিবির্বশৈষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির 
উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবেন ।”* 
আপনারা ব্রাহ্মধর্মের মতসারে লিখিয়াছেন ““ঈশ্বরের সহিত জ্রান প্রেম ও ইচ্ছাতে 
সম্মিলিত হওয়াই মুক্তি।+? কোন ব্রাহ্ম যদি বলেন যে পাপতাপ ও সাংসারিক দুঃখ 
ফ্রেশ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তিপূরর্বক চিরকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগই যথার্থ মুক্তি (জীবন্ুক্তি 
এই মুক্তির অন্তর্ভত) তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে ত্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন 


৩৮০ 


কিনা? বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধন্মের মতসারে আপনারা লিখিয়াছেন “ঈশ্বরের 
সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।১, 

আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন ““বিবেক বাণী ঈশ্বরের ইচ্ছা | উহাতে 
ঈশ্বরানুপ্রাণনের কথা কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। সে বিষয়ে কিছু থাকা কর্তব্য, 
যেহেতু তাহা ব্রাহ্মধর্মের একটি প্রধান মত। কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিলে ঈশ্বরানুপ্রাণন 
বুঝায় না। যদি কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বর আমাদিগকে জ্লানালোক ও ধর্ম্মবল প্রেরণ করেন 
এবং আমাদিগকে শুভ বৃদ্ধিতে নিযুক্ত করেন এবং বিশ্বাস করেন তাহা হইলে 
তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না। 

আপনারা প্রচারকদিগের কর্তব্য লিখিয়াছেন ““ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান ধর্ম- প্রচারকেরা 
গ্রহণ করিবেন না।”? ঈশ্বর প্রাপা সম্মান কাহাকে বলেন ? আমাদিগের দেশীয় প্রথানুসারে 
যদি কোন ব্রাহ্ম ধর্ম-প্রচারককে প্রণিপাত করেন তাহা ঈশ্বর প্রাপা সম্মান মনে 
করেন কি না? যদি কেহ এরপ প্রণিপাত করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধম্মনিমোদিত 
কার্ধ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না? এই বিষয়ে আর একটু স্পষ্ট করিযা বলিলে 
ভাল হয়। 

আপনারা লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ““অনুষ্ঠানে জাতিভেদ প্রশ্রয় দিবেন 
না।”' যদি আমাদের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্পরায়ণ 
ধাম্মিক ব্যক্তি অনুষ্ঠানে জাতিভেদ পালন করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধম্মনুমোদিত 
কার্ধ্য বলিয়া গণা করিবেন কি না? বোধ হয় করিবেন না। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম 
এমন আছেন যাহারা বিশ্বাস করেন যে সামাজিক বিষয়ে যাহার যেমন বিবেচনা 
ও রুচি সেইরূপ কার্ধ্য করিলে ব্রার্মের কর্তবযের কোন হানি হয় না। 

আপনারা লিখিয়াছেন যে “"ব্রান্মধর্ম্ প্রচারক যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক 
বা নীতির অবমাননা করা হয় তাহাতে যোগ দিবেন না।”” এ স্থলে জিজ্ঞাসা এই 
যে যদি কোন ব্রাহ্ম আপনার কন্যার চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেক 
অনুসারে ত্রয়োদশ বৎসরে তাঁহার বিবাহ দেন তাহা হইলে আপনাদিগের দৃষ্টিতে 
তিনি বিবেক ও নীতির অবমাননা করেন কি? যদি আপনারা বলেন যে অধিক 
বয়সে বিবাহ দেওয়া ব্রাঙ্ের কর্তব্য এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা 
রক্ষার কোন হানি হয় না তাহা হইলে বক্তব্য এই যে অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন 
যাঁহরা বলেন অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধ রক্ষা করা কঠিন হয় 
অতএব রজোদর্শন হইলেই বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। আপনারা তাঁহাদিগের বিবেকের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন কি না? 

যদি কোন ব্রান্গ স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেকানুসারে 
গমনাগমন বিষয়ে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে সে 
অনিচ্ছা আপনারা ব্রাহ্মধন্মের বিরুদ্ধ জ্ঞান করেন কি? বোধ হয় করেন। কিন্ত 
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অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহাদিগের বিবেক বলে যে নারী-চরিত্রের পবিত্রতা 
রক্ষার জন্য এরূপ স্বাধীনতা প্রদান অবিধেয়। তাঁহাদিগের বিবেক প্রতি আপনারা 
সম্মান করিবেন কিনা? 

যদি আমাদিগের প্রধান আচার্ধা মহাশয়ের জন্যায় কোন একাস্ত ব্রক্মপরায়ণ ধার্ল্িক 
ব্রাহ্মণ বংশীয় ব্রাহ্ম কেবল কৌলিক রীতির অনুরোধে পৌত্তলিকতার সহিত কোন 
সংশ্রব না রাখিয়া আপনার পুত্রের উপবীত দেন তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া 
স্বীকার করিবেন কি না? 

এইরূপ আপনাদিগের প্রেরিত ব্রাহ্মধর্মের মতসার ও প্রচারকদিগের কর্তব্য ধরিয়া 
শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে এইরূপ কোন ব্রাহ্দের মত হইলে 
তাহাকে ব্রাহ্গ বলা যায় কি না, এবং এরূপ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মধন্মনুমোদিত কার্ধ্য 
বলা যায় কি না? যদি কোন বিশেষ সমাজের কার্যনিববহিক সভা দ্বারা নির্দিষ্ট 
মত অথবা কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ না করিলে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম নহেন অথবা 
ব্রাহ্মযম্মনিমোদিত কার্য্য না করেন বলা যায় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতার একশেষ 
হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা অন্য ধর্মে পোষায়ঃ ব্রাহ্মধর্ম্মে পোযায় না। রামমোহন 
রায় ব্রাহ্ম শব্দের সৃষ্টিকর্তা। তিনি &শব্দের ““ব্রন্মের উপাসক'? এই অর্থ করিতেন। 
সামাজিক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যে মত হউক না কেন, কোন প্রচলিত ধর্মের 
প্রতি কোন ব্যক্তির পক্ষপাত,থাকুক না কেন, নিরাকার অনস্ত ঈশ্বরের উপাসক 
হইলেই তিনি তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিতেন। আমরা যদি ব্রাহ্ম শব্দে আর কিছু বুঝি 
তাহা হইলে এ শব্দের ব্যবহার আমাদিগের পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এ শবের সৃষ্টিকত্তা 
যে অর্থে উহা ব্যবহার করিতেন আমরা সেই অর্থ প্রসারণ করিতে পারি, সক্ষোচ 
করিবার কোন অধিকার নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ যতদূর পারেন ব্রাহ্ষধন্ম্নের 
অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতেছেন। জাতি, সম্প্রদায়, মত নিবিরশেষে যে কেহ নিরাকার 
করিতে পারেন! আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুষ্ঠান পদ্ধতি আছে বটে, কিন্তু যে 
ব্রান্ষমেরা তাহা অনুসরণ না করেন, নিজের বিবেকানুসারে প্রাচীন পদ্ধতি কেবল 
নহেন এবং আমরা বলি না। আদি ত্রাঙ্মসমাজের ব্রাহ্ষধর্্ম বীজ আছে, কিন্তু তাহা 
বীজ মাত্র। প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার জ্ঞানবৃদ্ধি অনুসারে তাহা বিকশিত করিয়া লইতে 
পারেন, ব্রাক্মধর্মের ভাবের সঙ্গে মিল থাকিলেই হইল। উদারতা বিষয়ে সাধারণ 
ব্রাহ্মাসমাজের বর্তমান প্রকৃতি অনেকটা আদি ব্রাঙ্মাসমাজের ন্যায়। যদি আপনারা 
বর্তমান প্রকৃতি অব্যাহত রাখুন। যদি কোন বিশেষ মত আপনারা প্রচার করিতে 
চাহেন আপনাদিগের মধ্যে যাহারা সেই বিশেষ মতাবলম্বী (কোন বিশেষ মতের 
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অনুবত্রী লোক ব্রাক্মদিগের মধ্য অল্পই পাইবেন কারণ আমি দেখিতেছি এক-একটী 
ব্রাহ্ম এক-একটী সম্প্রদায়।) তাঁহারা সাধারণ ব্রাক্মসমাজ অব্যাহত রাখিয়া একটী 
প্রচার সভা সংস্থাপন করিয়া তাহাকে “প্রচার সভা” এই মাত্র নাম দিয়া সেই 
বিশেষ মত প্রচার করিতে পারেন তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আপনারা ব্রাহ্মধর্থ্ের 
মতসার ও প্রচারকের কর্তবা যাহা নিদ্ধারণ করিবেন তাহা থাকিবে না। অবিলম্বে 
আপনাদিগের মধ্য হইতে এক দল উঠিয়া তাহা পরিবর্তন করিবে। এইরূপ পরিবর্তনের 
পর পরিবর্তন চলিবে । কমিটি সব কমিটির অবধি থাকিবে না। অতএব ব্রাহ্মসমাজকে 
মতবদ্ধ (015০৫ 0০411] করিতে চেষ্টা করা বৃথা, বিশেষতঃ আপনারা সাধারণ 
ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজকে এরূপ শৃঙ্খলবদ্ধ করা উচিত হয় না, 
তাহাতে সকল প্রকার ব্রান্দের স্থান পাওয়া কর্তব্য, আসল বিষয়ে মিল থাকিলেই 
হইল । 


নিবেদক_ 
শ্রীরাজনারায়ণ বসু। 





পুঃ__-উপরে যে সকল আধ্যাত্মিক অথবা সামাজিক কথা উত্থাপিত হইল সেই 
সকল বিষয়ে আমার নিজের মত কিছু প্রকাশ করিলাম না, যাহা বলিলাম তাহা 
সাধারণতঃ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লক্ষা করিয়া বলিলাম। 

এই পত্রের প্রাপ্তিসংবাদ দিলে এবং তাহা আপনাদিগের ২০ নবেম্বরের সভায় 
পাঠ করিলে পরম বাধিত হইব। 
তত্ববোধিনী পত্রিকা- জোষ্ঠ ১৮০৯ শক। 
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[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত] 
কলিকাতা, £ঙনং বেনেটোলা লেন, 
১৩ তত্র, ব্রা্ম সন্বৎ ৫৭। 

পরম পৃজনীয় মহাশযেষু, প্রীতিপূরর্বক প্রণাম। 
সে দিবস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন 
যে আপনি যে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের চিরসম্পত্তি। 
আপনার দৃষ্টান্তের কথা সকল লোককে তিনি বলিয়া বেড়ান। ইহাতে কোন কোন 
ব্রাহ্ম বলেন যে তিনি দৈবেন্্রিক হইয়াছেন। তিনি কোনখানে ধর্ম ব্যতীত অনা 
বিষয়ে বন্তুতা করিবার পর্বে “পিতা নোসি' এই প্রার্থনা দ্বারা আরম্ত করেন। 
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পরশ্ব দিবস বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার এবং গতকল্য দরবারের দলের সহিত পদ্মকুটীবে 
দেখা করিতে গিয়াছিলাম। প্রণয়াস্পদ প্রতাপচন্দ্র বলিলেন। * * * * প্রেম না 
হইলে কেহ কথা শুনে না। অন্য অপেক্ষা দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি লোকের এক্ষণে 
প্রেম হইয়াছে, এঁক্য সাধনার্থ তাঁহার কথা এখন শুনিবে। দেখিলাম মতনিষ্ঠা জন্য 
কৃষ্ণকুমারের বাসায় পাঁচ-ছয়টি বাছাবাছা যুবক ব্রান্মের সহিত কথোপথন হইয়াছিল 
তাহাতে হাফেজের একটী মেস্রা আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ““তাঁহার সৌন্দর্য্য 
অবগুঠন অথবা যবনিকা নাই কিন্তু যদি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর রাস্তার ধুলির 
প্রতি লক্ষ্য করিবে ।”* রাস্তার ধূলির বিষয় অনেক বলিলাম। আর বলিলাম যে 
যেমন নব মধুমক্ষিকা মধু কি পদার্থ তাহা অবিজ্ঞাত হইয়াও মধুগর্ভ পুষ্প দিকে 
ধাবিত হয় তেমনি আত্মা পরমাত্মার দিকে ধাবিত হয়। আত্মার এই স্বাভাবিক সংস্কার 
ন্বারা (ইব00191 179110015 01 117০ 5081) চালিত হইয়া যে ধন্মজীবন আরম্ভ হয় 
তাহাই যথার্থ ধর্মজীবন, দর্শন দ্বারা যাহা আরম্ত হয় তাহা যথার্থ ধন্মজীবন নহে। 
তবে দর্শনের কোন কোন বিষয়ে উপকারিত্ব আছে। ধর্মের সোপান এইরূপ সাজাইয়া 
বলিলাম। 

(১) ঈশ্বরের দ্বারা আস্তমার স্বাভাবিক আকর্ষণ। যেমন নব মধুমক্ষিকা ইত্যাদি-_ 

(২) এই আকর্ষণজনিত ব্যাকুলতা-_ 

(৩) পাপ দলন। এমনি করিয়া ইহাতে লাগা যেন জীবন মৃত্যুর ব্যাপার। মোহ 
ও পাপই রাস্তার ধূলি। 

(৪) ধূলি অপসরণ ও ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য উজ্জল রূপে আত্মার নিকটে প্রকাশ__ 

(৫) পরমাসন্্রাতে আম্মার রমণ। ““যথা প্রিয়া স্ত্রী” ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষদ 
কিন্তু এই মধুর ভাবের বিকৃতি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই বিকৃতি বৈষ্ণবদিগের মধ্যে 
প্রবল। 

সকলেই আমার কথাতে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এই কথোপথনে 
শ্বেতকেশ শ্রদ্ধেয় মহলানবিশ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। 

অদ্য সন্ধ্যার অব্যবহিত পৃবের্ব দেওঘর যাত্রা.করিব। কলিকাতায় আসিলেই আমার 
শারীরিক অসুখ ও লোকের নিকট যাতায়াতে কষ্ট হয়। এক-একবার অনুতাপ হয় 
যে কেন আসিলাম তথাপি আপনি আরোগা লাভ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই 
আসিব। কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিলে এবং অন্য বন্ধুদিগের সহিত দেখা না 
করিলে তীহারা ক্ষুন্ন হইবেন এইজনা তাহাদিগের সহিত দেখা করিতে বাধ্য হইলাম 
তবু অনেকের সঙ্গে দেখা করা বাকি রহিল। 


শ্রীবাজনারায়ণ বসু। 


শত্ববোধিনী পর্িকা বৈশাখ ১৮০৯ ক। 
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॥ 8৪ ॥। 
[পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্বকে লিখিত] 
দেবগৃহ 
৩১ জৈোর্ঠ, ৫৮। 
পরম সুহাদ্বরেষু, প্রীতি নমস্কার। 

৮০৪4-০৭০১:- নিটিনিন ারানালার 
সময় আপনি যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাহার বৃত্রান্ত যাহা দিয়াছেন 
তাহা অতি কৌতৃহলাবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলাম। আপনি ৮ ফাল্গুন তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যান। আমি এক সপ্তাহ পরে এখান হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ 

্‌ । আমি যখনটুচুড়ায় গিয়া পৌঁছিলাম তখন দেখি বিষাদ সকলের মুখমগ্ডলকে 
টপ উকঞ 
পৌঁছিলাম তাঁহার অবস্থা অতি সম্কটাপন্ন। কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে বিলম্ব 
হইবে বলিয়া হুগলির সিবিল সার্জনকে ডাকা হইয়াছে। আমি যখন পৌঁছিলাম তখন 
তিনি আসিয়া পৌঁছেন নাই। অনেক পরে আসিয়া গৌঁছিলেন। আমি শনিবার দিবস 
চুড়ায় পৌঁছি। শ্রীমৎ রবিবার ও সোমবার দিবস অচেতন প্রায় ছিলেন। কেবল 
যাইতেছেন না। মঙ্গলবার দিবস চৈতন্য লাভ করিয়াই আমাকে উপরে ডাকাইয়া 
পাঠাইলেন। আমি সসম্ত্রমে দূরে বসিলাম কিন্তু তিনি যে খাটে শুইয়াছিলেন তাহার 
উপর আসিতে বলিলেন। আমার দৃষ্টি স্বভাবতঃ অতি ক্ষীণ। আমি কিঞ্চিৎ দূর 
হইতেও ভাল দেখিতে পাই না। খাটের উপর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া যখন তাঁহার 
শরীরের ভয়ানক শীর্ণতা অনুভব করিলাম তখন আমি আঁতকিয়া উঠিলাম হায়! 
হায়! বার্থক্য পর্য্যস্ত রক্ষিত সেই মধুর কাস্তি ও লাবণ্য এক্ষণে কোথায়? সে 
সময় একটি আর্তনাদ অবশ্য আমার ঘুখ হইতে বিনির্গত হইত কিন্তু কোন প্রকার 
অস্থিরতা দ্বারা তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে ডাক্তারের নিষেধ স্মরণ হইল আর আমি 
সামলাইয়া গেলাম। যিনি আমাকে উপরে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন তাহাকে যাইবার 
সময় আমি আশ্বাস দিয়াছিলাম যে যতদূর পারি সুস্থিরতা রক্ষা করিব। খাটের উপর 
যাইবামাত্র শ্রীমৎ আমার হাত তাঁহার হাতের ভিতর রাখিতে বলিলেন। আমার হাত 
ধারণ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন যে “আমি এক্ষণে দৃষ্টিহীন, হা জীগ 
দিবারাত্রির গিত অনুভব করিতে পারি না।-_““ন দিবা ন রাত্রিঃ শিব এব কেবলঃ। 
আমি এক্ষণে কেবল তাঁহাকে দেখিতেছি। এই কথা বলাতে অশ্রবিন্দু তাঁহার চক্ষে 
দেখা দিঙ্জ। তীঁহার প্রিয়তমের ' স্মরণে অশ্রযিম্দু তাঁহার চক্ষে দেখা দিল। অস্তিম 
সময়ে সেই প্রিয়তমই আমাদিগের একমাত্র অবলদ্বন। বিদায় হইবার সময় তাঁহার 
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পদধূলি লইলাম। সেই সময়ে মনের অবস্থা বর্ণনীয় নহে। যখন মনে করিলাম হয়তো 
তাঁহার সহিত আর ইহলোকে সাক্ষাৎ হইবে না__তখন আকুল হইয়া পড়িলাম। 
অগ্নিময় মস্তি লইয়া নীচে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া লোকের সহিত কথা কহিতে 
পারিলাম না। হায়! হায়! এ জীবনের 00100, 01110950101) ৪170 1610” 
“পথপ্রদর্শক, জ্ঞানদাতা ও সুহৃৎঃ; চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছেন ইহা অপেক্ষা 
পৃথিবীতে আর কষ্টের বিষয় কি হইতে পারে? 

শ্রীমৎ উপরে বর্ণিত অবস্থা হইতে কিঞ্িৎ সুদরাইলে পর (তখনও জীবনের 
বিশেষ আশা নাই) পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী একদিন তাঁহার হাতের একটি লেখা 
আমাকে দেখিতে দিলেন। হস্তাক্ষর কিছু অস্পষ্ট ছিল কিন্তু তিনি এরূপ অবস্থাতে 
আদোবে লিখিতে পারেন তাহা আমি স্বপ্নে মনে করি নাই। তাঁহার হস্তলিপি দেখিয়া 
আশ্চর্য্য হইলাম আর তাহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহা দেখিয়া আরও আশ্চর্য্য হইলাম। 
উহাতে এই মর্ম্মে লেখা ছিল “আমার শরীর এক্ষণে অন্য কর্তৃক যন্ত্রশক্তি দ্বারা 
পরিচালিত হইতেছে; তাহা এক্ষণে সকল প্রকার রাসায়নিক পদারাগার হইয়াছে। 
আমার আত্মা এক্ষণে সেই *শাস্তং শিবমদ্বৈতং*-এর ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। 
এক্ষণে সংসারে কোন কষ্ট নাই, কোন শোক নাই। সকলই শান্তিময় দেখিতেছি।” 
আমি এই লেখা গড়িয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলাম যে শ্রীমৎকে বলিবেন যে এ 
অবস্থাতে তাঁহার মনের শক্তি দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। ইতি 

ই শ্রীরাজনারায়ণ বসু। 

তত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রাবণ ১৮০৯ শক। 


|| ৫ ॥ 
[নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত] 
পরম প্রণয়াষ্পদ মিত্রবরেমু-__ 
আপনার ১৬ অগ্রহায়ণের পত্র পাইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। ... 

কয়েক মাস পূরের শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ গোস্বামী মহাশয় দেওঘরে আইসেন। 
তাঁহার সহবাসে একদিন থাকিয়া দেখিলাম তাঁহার যেরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে 
এরাপ আধাস্ত্িক উন্নতি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিরল। যে একদিন এখানে ছিলেন 
তাঁহার সহবাসে কি পর্যাস্ত আনন্দলাভ করিয়াছিপাম তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার 
সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার সময় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু উল্লিখিত আধ্যাত্মিক উন্নতি 
লাভের সঙ্গে তিনি এমত কতকগুলি মত অবলম্বন করিয়াছেন যাহা ব্রাহ্মধশ্শের 
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শান্ত্রসঙ্গত নহে এবং যাহা অবলম্বন জন্য ব্রাঙ্মেরা নিজ সম্প্রদায়ের বক্ষে তাঁহাকে 
রাখিতে পারেন না আর তাঁহারও তাহাতে থাকা উচিত হয় না। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজ 
হইতে বাহির হইয়া একটি নৃতন হিন্দু সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন তাহা হইলে উক্ত 
অসঙ্গত দোষ অপনীত হয় এবং তিনি আমার অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। 
আমি অন্যান্য হিন্দ্ু সম্প্রদায়ের (ত্রাঙ্গ সম্প্রদায়কে আমি হিন্দু সম্প্রদায় জ্ঞান করি) 
একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগকে তাঁহাদিগের ভ্রম সত্ত্ব যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তাঁহাকেও 
সেরূপ শ্রদ্ধা করিব। আমি তাঁহাকে একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করি। 
মত বিভেদ সত্তেও আমি এরূপ জ্ঞান করি। মনুষ্যের মুখস্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি 
ধর্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। আমি কখনই প্রত্যাশা করিতে পারি না যেঃ সকল মনুষা 
এক মতাবলম্বী হইবে। 


তত্বকৌমুদী ১লা পৌষ ১৮০৯ শক। 


[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পূরর্বজ বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ১৩০০ বঙ্গাবের 
৮ই শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩) প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণ ও প্রবন্ধাদি 
সবই ইংরেজীতে লিখিত হতো। পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই সভা ইংরেজীতে 
একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সভার 
কার্ধ্য বঙ্ভাষায় সম্পাদন করবার অনুরোধ করে একটি চিঠি লিখেছিলেন । পত্রখানি 
২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৩ তারিখের সভায় পঠিত হয় :] 


মান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃ্ণ দেব বাহাদুর 
বঙ্গ সাহিতা পরিষদের সভাপতি মহাশয় সমীপেষু 
সবিনয় নিবেদন, 


অদ্য 3071591 /১০০০]7) 01 [110181816 পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, 
তাহাতে দেখিলাম লিওটার্ড সাহেব পরিষদের কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হওয়া 
কর্তব্য আমার এই মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছেন । যদি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত 
রূপ উন্নতি সাধন করিতে চাহেন এবং তাহাই পরিষদের উদ্দেশ্য হওয়া কর্তবা, 
(তাহা হইলে সেইমত ঘোষণা করা কর্তব্য যেঃ কোন গবর্ণমেন্ট ও কোন বিশেষ 
ইংরাজের সহিত কথোপহন অথবা পত্র লিখিবার সময় ইংরাজী ভাষা বাবহার করা 
উচিত, আর অন্য কোন উপলক্ষে ইংরাজী ভাষায় কথা কহা অথবা লেখা উচিত 
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নহে। আমি ইহা দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা অথবা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের, ইংরাজীতে 
সম্বাদপত্র সম্পাদনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি না তাহা আপনারা অনায়াসে 
প্রতীতি করিবেন। কেবল বাঙ্গালা ভাষায় পরিষদের কার্য্য সম্পাদিত হইবে এই নিয়ম 
করিলে আপাততঃ কতকগুলি সভ্য ছাড়িয়া যাইবে বটে, কিন্তু ক্রমে ক্ষতিপূরণ হইবে, 
এবং এক্ষণে যাহারা কেবল ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে চেষ্টা 
করিবেন। বঙ্গ পরিষদের কার্ধা বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন দেশ সম্বন্ধীয় 
নহে, অতএব উহার কার্ধ্য কেবন্র বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হইবে না কেন বুঝিতে 
পারি না। যদি সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে, তবে মাতৃভাষা 
অনুশীলন না করিলে সে খ্যাতি লভনীয় নহে। অধিক বলা বাহুল্য। 
বশহ্বদ 
শ্রীরাজনারায়ণ বসু। 

এগুলি ছাড়া রাজনারায়ণের বহু ইংরেজী পত্র পৌষ ১৭৯৬ শক, কার্তিক ১৮০০) 

আশ্বিন ১৮০২ এবং শ্রাবণ ১৮০৩ সংখ্যা তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
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সেকালের কথা 
“রাজনারায়ণ বসু 


[অনেক বৎসর পুবের্ব আমি যখন ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের “আস্ম্রচরিত'ঃ প্রকাশ্তি করি, 
সেই সময়ে তাঁহার অন্যতম জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের গৃহে বসু মহাশয়েব রচিত ব্রাহ্মাধ্দ 
ও ব্রান্মা সমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ক এক গ্রন্থের হস্তলিপি দেখিয়াছিলাম। এখন যতদুব মনে পড়িতেছে, ন্যুনকল্পে 
ছয়খানি খাতাতে এই বইখানি লিখিত ছিল। উহা পাঠ করিবার জন্য আমি লইয়া আসিয়াছিল'ম। তখন 
পাঠ ও প্রকাশ করিবার সুবিধা না হওয়ায় উহা ফেরৎ দিয়াছিলাম। পরে খাতাগুলি কেহ কেই কোন কোন 
উদ্দেশ্যে লইয়া গিয়া সবগুলি ফেরত দেন নাই। বর্তমানে মিত্র মহাশয়েব নিকট কেবল দুখানি জীর্ণ ও 
কীট-দষ্ট খাতা আছে। তাহারই কোন কোন অংশের পাঠোদ্ধার করিয়া দেওয়া হইতেছে।-- প্রবাসীর সম্পাদক।] 


১। কেশবচন্্র 


যখন দেবেন্দ্রবাবু হিমাচলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি চিন্তা করিতেছেন, তখন কলিকাতায় 
যে দুইটি যুবক তাঁহার সহায়তার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাঁহাদিগের বিষয় 
একে একে কথিত হইবে। তম্মধো জোত্ঠত্ব-প্রযুক্ত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের বিষয় 
অগ্রে বর্ণিত হইতেছে। 

সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ। ইনি ইংরাজী ভাষায় 
প্রথম সুশিক্ষিত ছাত্রদিগের মধ্যে একজন ছিলেন, প্রথম ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় 
বিস্তৃত অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমকালবত্তীদিগের মধো একজন 
সন্ত্ান্ত ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র কলিকাতার অস্তবর্বস্রী কলুটোলায় ১৭৬০ 
শকের ৫ অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। 

বাল্যকালাবধি তীহার স্বাধীন কর্তৃত্বভাব প্রবল এবং মহত্বের আশা বঙ্গবতী ছিল। 
তৎকালে তিনি বয়স্যদিগের নেতা হইয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেন- অন্যান্য 
বালকগণ তাঁহার অনুগামী হইয়া চলিত। তিনি কলিকাতাস্থিত প্রেসিডেঙ্গী কলেজে 
অধ্যয়ন করেন। কলেজের উচ্চশ্রেণীতে উঠিয়াই তিনি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ 
সমালোচনার নিমিত্ত ব্রিটিস্‌ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। 
সেই. সময় অবধি তাঁহার ধর্মভাবও উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে অধায়ন করিতে 
করিতে তাঁহার ধর্মভাব স্ফুর্ত হয়। তিনি ইংরাজী ভাষায় ধর্মের উপদেশ যাহা 
পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ধর্মশিক্ষার মূল। তাহাতে তাঁহার খৃষ্টের প্রতি সহজেই 
ভক্তি উদিত হইয়াছিল। তদনস্তর তিনি খৃষ্টান মিশনরীদিগের সহিত আলাপ করিলেন 
এবং তাঁহাদের মত ও বাইবেল শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ জানিতে লাগিলেন । তীঁহার 
মার্জিত বুদ্ধিতে খৃষ্টের ঈশ্বরাবতারত্ব কোন মতেই সংলগ্ন বোধ হইল না। মিশনরীদিগের 
মধ্যে যিনি একেম্বরবাদী খৃষ্টান তিনি ব্রিশ্বরবাদীদিগের অপেক্ষা আপনার মত অধিক 
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সঙ্গত বলিয়া দেখাইলেন, কিন্তু তাহাতে ““খৃষ্টানদিগের মতের ঠিক নাই+ঃ ইহাই 
প্রতিপন্ন হওয়াতে তাঁহার খৃষ্টধর্ঘ্মের উপর অনাস্থা জঙ্টিয়া গেল। সুতরাং তিনি খৃষ্টান 
না হইয়া এ ধর্মের মধ্যে যাহা সত্য তাহাই লইয়া আপনারা ধর্ম্ম-তৃষ্ণা শাস্তি করিতে 
লাগিলেন। 

তিনি উক্ত ধর্ম্মের মধ্যে পাপ ও প্রার্থনার যে-প্রভাব অবগত হইয়াছিলেন, তাহাই 
মুখ্যধন্্ম বোধ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বয়ং 
তাঁহার এ সময়ের হৃদয়ের ভাব একস্থানে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেনঃ__ 

“আমি দেখিলাম যে আমার হৃদয় অন্ধকারপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং পৃথিবীর 
মোহ, ইন্দ্রিয়-সুখের নানাপ্রকার ইচ্ছা, যশখ্যাতি ও বিলাস-বাসনার সাংঘাতিক 
আকর্ষণের অধীনে উহা অবস্থিতি করিতেছে। আমি একজন দুঃখী পাপী; সম্ভব 
কি যে, অগণ্য শক্রর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি? দুবর্বল শরীর, দুবর্বলতর 
হৃদয় এবং তদপেক্ষা দুর্বল মত লইয়া অন্তর বাহিরের এইসকল ভয়ানক শত্রু 
কেমন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে স্থির থাকিতে পারি ?+* 

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি গভীর পাপ বেদনা এবং আপনার অসহায়তা অনুভব 
করিতে লাগিলেন। তাহাতে আপনা হইতেই প্রার্থনা-বাক্য সকল তাঁহার হৃদয় হইতে 
উথিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তিনি এ প্রার্থনাবলম্বন”* দ্বারাই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ 
করেন। 


+[.6000765 2170 শা2০1, 1১ 10691700 03010৩া 501, [.00001. 01100: 78 232. 

** পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, যে, যে-স্বভাববশতঃ ভারতবর্ষে উপনিষদের পর পুরাণ-সকল রচিত হইয়াছে 
সে-স্বভাবকে অতিক্রম কর" নুঃসাধ্য ; এইক্সন্য ব্রাম্মাসমাজের কালেও শ্বভাবের সেই লক্ষণ প্রত্যাবৃন্ত হইল। 
কেশ্ববাবু যেরূপ প্রার্থন' অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা পুরাণোক্ত প্রশ্থাদাদি উপাসকের প্রার্থনার ন্যায়। কিন্ত 
হিন্দু পুরাণের ভাব তিনি তখনও প্রপ্ত হয়েন নাই; তিনি বাইবেলোক্ত ভন্তঙগণ্র প্রার্থনার অনুকরণেই 
এ প্রার্থনা জবঙ্দ্বন করিয়ছিলেন। এজন্য বাইবেলে ক্ত আখ্যয়িকা ও তদুক্ত ভক্তগণের উদাহরণ' দ্বারাই 
এ প্রার্থনার ভাব সমাক্ বিবিত হইতে পারে। প্রাণে ঈশ্বর শরীর ধারণ করিয়া ভক্তকে দর্শন দেল, 
বাইবেলেক্ত ঈশ্ছর শুদুশ্য আকারে কখন বা বিন্যুত্ীয় প্রভায় ভক্তকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। পুরাণোক্জ ঈশ্বর 
আপনি ভক্তকে উপদেশ দেন ও বিপদ হইতে রক্ষা" করেন; বাইবেলে সেই কার্যা সাধনের জন্য ঈশ্বর 
হইতে এঞ্জল ও প্রফেট নামক নুই-প্রকার জীব জাছে। কিন্ত এ উভয় শান্ত্রেই ঈশ্বর বা তাঁহার আজ্ঞাবাহক 
দেবতাগন ভক্তনিগের সঙ্গে সম্তে থাকেন। শক্কটে তাহাদ্রে মন পরীক্ষা করেনঃ পরে দেখা দেন এবং তাহাদের 
সাহায্য করেন। ইহার জন্য তশ্চগণকে প্রার্থনা করিতে হয়। কখন ঈশ্বর প্রার্থণার পৃবের্বও আসিয়া মনুষ্যকে 
সৎপথে যাইবার জনা তাড়না" করেনঃ কখন বা তাহাকে অগ্থে প্রার্থনা করিতে হয়ঃ তাহা হইলে ঈশ্বর 
ভক্তের মন ও জবস্থানুস'রে ডঞ্ককাল বা ঈক্ঘকিণলের পর তাহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এপর্যন্ত ব্রাঙ্মসমাজে 
ধর্নর চক্চা যেরাপ হইয় তাইসে তাহা উপনিষদের ভাব অনুযায়ী । অহ পষ্টিতে এইমত কতক অংশে 
অসঙ্ষত “লিয়া প্রতিপন্ন হইলেও বাস্তবিক এইমতে অনেক »ঠ্য অণ্ছে তাহার সন্দেহ কি? কেশববাবু সেইসকল 
সত্য ভব্কম্বন করিয়া ব্রান্ধসমাজের এ পৌরিণিক কল আয়ন করিয়'ছেন। এই তথা উত্তরোস্তর সুস্পষ্ট 
দেঈীপ্যমান হইবে। 
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তিনি তৎকালে ইংরাজী ভাষাতেই বুৎপন্ন ছিলেন। সেই ভাষায় তিনি ক্ষুদ্র শুর 
প্রার্থনা রচনা করিয়া কখন কখন অতি নিভৃত স্থানে তাহা পাঠ করিতেন। এইরূপে 
পাঠ করিতে দেখিয়া তাঁহার সহাধ্যায়ী ও বয়স্াগণ মনে করিতেন, তিনি বুঝি 
মিশনরীদিগের সঙ্গে পড়িয়া খৃষ্টান হইয়াছেন।” তাঁহার আত্মীয়গণ ইহা শুনিলে তাঁহাকে 
উপহাস ও বিদ্রুপ করিবে এজন্য তিনি তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করেন নাই। 
কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাঁহার ধম্মানুরাগ এতদূর প্রবল হইয়াছিল এবং লোকের ধর্্মবিষয়ে 
অননুরাগ দেখিয়া তিনি এত বেদনা অনুভব করিতেন যেঃ তাঁহার মনে হইত, কেন 
সকল লোক আজিই জাগরিত হইয়া উঠিবে না? এই বিষয়ে আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত 
তিনি এক এক খণ্ড কাগজে “হে পথিকগণ! এই পৃথিবীতে শান্তি নাই, তোমরা 
কি চিন্তা করিতেছ?”' ““মৃত্যুকে স্মরণ কর” এইরূপ লিখিয়া অন্ধকারে সকলের 
অগোচরে প্রকাশ্য পথের এক এক স্থানে সেই কাগজ আঠা দিয়া বসাইয়া দিতেন। 
মনে করিতেন, এই লেখা যে পাঠ করিবে, তাহারই চিত্র বৈরাগ্যাবলম্বনপৃবর্বক 
ধর্মের সেবায় তৎপর হইবে। কখন কখন এ কাগজ তাড়াতাড়িতে উল্টো বসান 
হইত। পথিক লোকেরা মনে করিত বুঝি কোন পাদরীতে এই কার্য্য করিয়া থাকে। 
তৎসময়ে কৃতবিদ্য লোকেরা এক এক সভা করিয়া তাহাতে হিতকর বিষয় সকলের 
অনুশীলন করিতেন। কেশববাবুও ইহার পৃবের্ব প্রেসিডেল্সী কলেজগৃহে মিশনরী ও 
অন্যান্য সাহেব এবং কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণকে লইয়া ব্রিটিস্‌ ইণ্ডিয়া সোসাইটি 
নামক সভাস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতবরীয়দিগের নানা বিষয়িণী উন্নতির 
আলোচনা হইত। এক্ষণে তিনি তাঁহার আন্তরিক ধশ্মভাবের আলোচনার নিমিত্ত 
তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুদিগকে লইয়া ““গুডৃউইল ফ্রেটার্ণিটি*” অর্থাৎ সন্তাব সঞ্চারিলী 
সভা** নামে আর-এক সভা স্থাপন করিলেন। ইহাকে একপ্রকার ব্রাহ্মসমাজ বলিলেও 
বলা যায়। তখন স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে এক-একটি সভা হইত। তাহার কার্য্য 
আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ব্রা্মদমাজেরই আদর্শে নিববহিত হইত। কিছু দিন এইরূপে 
চলিবার পরে তাহা ব্রাহ্মসমাজ নাম পরিগ্রহ করিত। এখন দূরতর পল্লীগ্রামে এরূপ 
পদ্ধতিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেশববাবুর সভাও সেইরূপ লক্ষণাত্রাস্ত 
ছিল। “তথায় সকলে একত্র হইয়া প্রার্থনা এবং ধন্মসম্বন্ধে বস্তৃতাদি করিতেন। 
কখন কখন বা তন্ববোধিনী (পত্রিকা) হইতে কোন কোন অংশ পঠিত হইত।*+1 
এতদ্দ্বারা কেশববাবুর উদ্দীপ্ত ধর্ম্প্রবৃত্তি আপাততঃ তৃপ্ত হইত, কিন্তু যাহাতে এ 
প্রবৃত্তির সমুদায় আকাঙক্ষা চরিতার্থ হয় এমন একটি সব্বঙ্গিসম্পন্ন ধর্ম্ম তিনি প্রাপ্ত 
হয়েন নাই। পরে একটি প্রসিদ্ধ বন্তৃতা3€ পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন 


* ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, ২৩১ পৃষ্ঠা । 
** ব্রাক্মসমাজের ইতিবৃত্ত, ২৩৭ পৃষ্ঠা। ? ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃন্ত, ২৩৬ পৃষ্ঠা। 
$€ এই বক্ততাঠি “রাক্সনারাযূণ বসু মহাশয় লিখিত। 
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যে, ব্রাহ্মসমাজের যে-ধর্ল্ম তাহাই তৃপ্তিপ্রদ। উক্ত বন্তৃতীয় উদ্ভাসিত বিবিধ-অঙ্গ-সম্পৃক্ত 
সত্য-ধর্মের বিমল জ্যোতি পূর্ণমাত্রায় তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। পৃবের্ব তিনি 
অসত্যবোধে খৃষ্টধর্্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই অথচ সত্যধরন্্ম কি তাহাও জানিতে 
সমর্থ হয়েন নাই। এ অবস্থায় তাঁহার মনে এক এক সময় বিস্তর ক্রেশ উপস্থিত 
হইত। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের ছায়াতে তাঁহার সে সমুদায় ক্লেশের শাস্তি হইল। কিন্তু 
এখনো তাঁহার চিত্ত একবারে সন্দেহমুক্ত হয় নাই। তিনি মনে করিতেন, একেস্বরবাদী 
ৃষ্টানদিগের মতও ত সত্য। পরে জানিলেন যে, যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তিনি 
অধিকতর সমাকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহার সংস্থাপক স্বয়ং একজন একেশ্বরবাদী খৃষ্টান 
ছিলেন। কিন্তু ব্রান্মাসমাজে খৃষ্টের কোন কথাই দেখিতে বা শুনিতে পান না। তাহাতে 
তাঁহার মনে দ্বিধা জন্মিল। পরে তিনি সন্ধান পাইলেন, যে, রামমোহন রায় যে 
খৃষ্টান ছিলেন, তাহার চিহু তাঁহার লিখিত কোন কোন ইংরাছী গ্রন্থে স্পষ্ট প্রকাশ 
আছে। কেশববাবু সেই সংশয় অপনোদন নিমিত্ত প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া রামমোহন 
রায়ের প্রণীত ইংরাজী পুস্তক-সকল পাঠ করিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রত্যয় হইল 
যেঃ রামমোহন রায় একজন খৃষ্টান ছিলেন না; কিন্তু খৃষ্টের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত 
ভক্তি ছিল। তাহাতে কেশববাবুর খৃষ্টভক্তিযুক্ত চিত্ত সুশান্ত হইল। তিনি খৃষ্ট ও সত্য 
ধর্মকে একত্রে সেবা করিবার শ্ীমাংসা ও পথ প্রাপ্ত হইলেন। খৃষ্টের প্রতি তাঁহার 
যে ভক্তি ছিল তাহা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল না। তাহা “কেবল ভক্তির ব্যাপার+ 
বলিয়া অন্তরে রাখিয়া তিনি ্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মাসমাজের মত গ্রহণ করিতে পারিলেন। 
এইরূপে তিনি ১৭৭৯ শকের ১৬ মাঘ” ব্রাঙ্মসমাজের নি্দিষ্টি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়া ব্রাহ্মাসমাজে প্রবিষ্ট হয়েন। 

যতকালে কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হয়েন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশতি 
বৎসর মাত্র ছিল। এ সময় দেবেন্দ্রবাবু শিমলা পবর্বতে ছিলেন। তৎকালীন তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রতি যত্বু করিতেন; তিনি 
যে পুস্তকাদি পাঠ করিতে চাহিতেন, তাহা প্রদ্দান এবং কথোপকথন দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের 
সমস্ত মত তাঁহাকে অবগত করিয়াছিলেন। প্রাউজ্ঞা স্বাক্ষরাবধি প্রায় একবৎসর তিনি 
ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত দ্বারা ব্রাহ্মদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৭৮০ 
শকের অগ্রহায়ণ মাসে (বা কার্তিক মাসে) দেবেন্দ্রবাবু কলিকাতায় উপনীত হইলে 
অন্যান্য ব্রাহ্মগণ যেমন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তেমনি একদিন 
কেশববাবুও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে আসিবার 
অগেই দেবেন্দ্রবাবু অল্প অল্প তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন তাঁহার পিতামহ 


* দেবেন্ত্রবাবু পুনরায় ল্লেহপুবর্বক তাঁহাকে ১৭৮২ শকের ১৭ অগ্রহায়ণ আপনি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর 
করাইয়া ব্রান্ষধর্ম্ে দীক্ষিত করেন। 
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ও দেবেন্দ্রবাবুর পিতা কোন কোন কার্যে পরস্পর সহযোগী ছিলেন। সেই উপলক্ষে 
রামকমল সেনের মর্য্যাদা দেবেন্দ্রবাবুর বিশেষ গোচর ছিল। কেশববাবু নিজে একজন 
সুশিক্ষিত, প্রতিভাবান্‌ ও উৎসাহী ব্রাহ্ম, ইহা অবগত হইয়া এবং তাঁহার মুখশ্রীতে 
সেই উৎসাহের উজ্জ্বল প্রমাণ একবারে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি দেবেন্দ্রবাবুর ন্েহ 
আকৃষ্ট হইল। তাহার আরো কয়েক মাস পরে ১৭৮১ শকের প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যালয় 
স্থাপন সূত্রে দেবেন্দ্রবাবু ও কেশববাবুর মধ্যে যোগ আরো বর্ধিত হইল। 

অপরন্ত।, এবারে দেবেন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্য যে অধিক পরিমাণে সংসিদ্ধ হইবে এমন 
শুভ লক্ষণ দেবেন্দ্রবাবু কলিকাতাতে পদার্পণ করিয়া তাঁহার গৃহ মধ্যেই সন্দর্শন 
করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় আত্মজ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রান্ষধর্ম্ম ব্রতসাধনের 
পক্ষে যে ক্ষমতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তিনি আশার অতীত 
ফললাভ করিয়াছিলেন। 


২। সত্যেন্দ্রনাথ 


শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬৮ শকের ২ জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি 
তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, কার্যতৎপরতা ও সময়-প্রতিপালনাদি গুণ তাঁহার পরিবার ও 
বয়সাদিগের মধ্যে তাঁহার ভাবী মহত্বের চিহ্ন প্রকাশ করিত। পঠদ্দশায় তাঁহার সবর্ববিষয়ে 
প্রবেশশক্তি, পরিষ্কার জ্ঞান) এবং সত্যপ্রকাশ সাহসাদি গুণে তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে 
অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি যাহা উচিত বুঝিবেন তাহাই করিবেন, যাহার আরম্ত 
করিবেন, তাহার শেষ না করিয়া ছাড়িবেন না, তাঁহার এই গুণ পরে যৌবনকালের 
বল ও সাহসের সহিত যুক্ত হইলে, তাঁহার তৎকালীন সহযোগী সমাজ-সমকক্ষ 
হইতে পারেন নাই। 

তিনি প্রথমতঃ হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। পরে ইংরাজদিগের সংসর্গে 
তাহার ইংরাজী শিক্ষা উত্তম হইবে বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু তাঁহাকে সেন্টপল স্কুলে অধ্যয়ন 
করিতে দেন। সেইখানে তাঁহার ইউরোপীয় ভাব সমস্ত শিক্ষা হয়। পরে তিনি প্রেসিডেলী 
কলেজেও অধায়ন করিয়াছিলেন। 

গৃহেতে যিনি তাঁহার ইংরাজী-শিক্ষক ছিলেন তিনি ব্রাহ্ম; যিনি তাঁহাকে সংস্কৃত 
পড়াইতেন তিনিও ব্রাহ্ম; ব্রাহ্মধর্মের আলোচনা তখন তাঁহার গৃহের সব্বধিশেই 
প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং অতি 'অল্প বয়সেই তিনি ব্রাহ্মধন্ম্ের সমুদায় মত ও 
ব্রাহ্ম-সমাজের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। যখন দেবেন্দ্রবাবু শিমলা হইতে 
গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। এই বয়সেই তিনি 
ব্রাহ্মধর্্মে উন্নত সাধক ও ব্রাহ্দসমাজের নেতার ন্যায় কার্য করিবার সামর্থ্য প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার ভাব দেখিয়া বাংসল্যরসে বিগলিত হইলেন 
এবং তাঁহার উন্নত শক্তির অনুরোধে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে যথাযোগ্য স্থান প্রদান 
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করিলেন। তিনি এই অল্প বয়সেই তন্ববোধিনী পত্রিকাতে এক-একটি অপূর্ব প্রস্তাব 
প্রকাশ ও ব্রাহ্মসমাজে এক একটি উজ্জ্বল বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্মগণকে চমকিত করিয়া 
তুলিলেন। 

১৭৮০ শকের পৌষ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত ““জগতের শুভাশুভের বিচার 
ও মনুষ্যের সুখদুঃখ+” শিরস্ক যে দুইটি প্রস্তাবে ঈশ্বরের মঙ্গলন্বরূপের বিরুদ্ধ সমুদায় 
কোটি অতি নিপুণরূপে মীমাংসিত হইয়া বিশুদ্ধ ব্রান্ষধর্ম্মের প্রচারের পথ পরিষ্কৃত 
হইল সেই প্রস্তাবন্ধয়ের মধ্যে একটি সত্যোন্দ্রবাবুর রচিত। তিনি ১১ মাঘের সাংবৎসরিক 
উৎসব উপলক্ষে এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে সেই অল্প বয়সেই তিনি ধর্মের তত্বসকল 
নিজের চিন্তা দ্বারা কেমন নিপুণরূপে শৃঙ্খলাপৃবর্বক আয়ত্ীকৃত করিয়াছিলেন তাহা 
প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে যে স্গিগ্ধগস্ভীর অতুলরসভাবপূর্ণ সঙ্গীত-সকল রচনা করিয়া 
তিনি ব্রাহ্ষদিগের নিকট যশম্বী হইয়াছেন এবং তীঁহাদিগের চিরদিনের অবলম্বনীয় 
অমূল্য সম্পত্তি দান করিয়াছেন__ যেসকল সঙ্গীতের নিমিত্ত তিনি বঙ্গীয় কবিকুলের 
মধ্যে এক গণনীয় কবি বলিয়া মান্য হইবার উপযুক্ত-__তীঁহার প্রথম দিবসের এ 
বন্তৃতাতে এসকল সঙ্গীতের প্রায় সমুদায় ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও এ বক্তৃতার 
সমুদায় ভাগ উদ্ধৃত না করিলে তাহার সমুদায় ভাব ব্যক্ত করা যাইতে পারে না, 
তথাপি কয়েকটি বিষয়ের পরিচয়ার্থ তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইতেছে। 

১ «সেই চেতনাবানের প্রকাশে এই সমুদায় জড়পদার্থও চেতনাবিশিষ্ট বোধ হয় 
এবং তাঁহারই অনুপম সুন্দরভাবের ছায়ামাত্র গ্রহণ করিয়া এই সমুদায় সুন্দর দেখায়। 
এই অচেতন দিবাকর সচেতনের ন্যায় সচল হইয়া প্রতিদিনই যথাকালে সমুদায় 
জীবের বিশ্রামভঙ্গ পূর্বক সকলকেই কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ করত তাঁহারই শাসন প্রচার 
করে। গভীর নিশীথ সময়ে সকল জীব সুষুপ্ত হইলে নীলোজ্্বল গগনমণ্ডলে দীপ্তিমান্‌ 
তারকাগণ সৈন্যদলের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া প্রহরীরূপে যেন তাঁহারই রাজ্য পালন 
করে। কত নদনদী পর্রত-ক্রোড় হইতে বিনিঃসৃত হইয়া তাহারই আদেশ পালন 
করিবার জন্য কত দেশ বিদেশ অতিক্রম করিয়া এবং কত দুস্তর প্রতিবন্ধক ছেদন 
করিয়া ঘোরতর নিনাদে ও প্রবল বেগে ধাবমান হইতেছে এবং তাঁহারই রাজোর 
শোভা বর্ঘন ও অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। জনশৃনা দুর্গম গহনের প্রতোক 
হইয়া তাঁহারই সুন্দরভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার সুন্দর মঙ্গলভাব চতুর্দিকে প্রকাশমান 
রহিয়াছে; জগতের অতি সামান্য বিষয়ও গৃঢ় পরমার্থভাবে পূর্ণ রহিয়াছে।”* 

অনন্তর তিনি একটি প্রার্থনাতে তাঁহার আপনার জীবনের ভবিষাৎ গতির সুচনা 
করিয়াছেন। 

“হে পরমাত্মন্‌! তুমি মনুষ্যকে অনস্তকালের উন্নতি লাভে অধিকারী করিয়া তাহার 
মনে কতই মহত্বের বীজ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি তাহার সুখরাজ্য কতই 
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বিস্তৃত করিয়াছ; তাহার অধিকার কতই প্রশস্ত করিয়াছ; তাহাকে কতই আধিপত্য 
প্রদান করিয়াছ। তথাপি যাহারা স্বকীয় গরীয়সী প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া অপথে পদার্পণ 
করিতেছে এবং আপনাদের সঙ্গে অন্যকেও দূষিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে এবং 
যাহারা নানাপ্রকার ঘটনাসূত্রে অনুস্যত হইয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে 
তাহাদের সকলের মঙ্গল প্রার্থনার জন্য আমার মন উৎসুক হইতেছে। যাঁহারা তোমার 
নির্দিষ্ট ধর্ম্পথে গমন করিবার মানস করিয়া সম্মুখে অনেক ব্যাঘাত ও বিস্তর প্রতিবন্ধক 
প্রাপ্ত হয়েন এবং দেশের কুরীতি বা কুসংস্কারবশতঃ সেই পথে এক পদও অগ্রসর 
হইতে পারেন না; হে বিদ্ববিনাশন বিশ্বপিতা! তুমি তাঁহাদের সেই পথ পরিষ্কার 
করিয়া দেও এবং তাহাদের মনে উৎসাহ ও সাহস প্রদান কর। * * * 

হে পরমাত্মন্‌! যাহাতে আমাদের সকলের মধ্যে স্বার্থপরতা দুবর্বল হইয়া এক্যবন্ধন 
দৃঢ় হয়- যাহাতে তোমার প্রেমানুরূপ সূত্র চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, যাহাতে আমাদের 
এই হতভাগ্য দেশ দেশের মধ্যে এবং এই দুর্বল জাতি জাতির মধ্যে গণ্য হইতে 
পারেঃ তুমি তাহার বিধান কর।?? 

যখন সত্যন্ত্রবাবু এইরূপে ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি সাধন সম্বন্ধীয় অনেক কার্যের 
ভার ধারণ করিয়া নিপুণরূপে তাহা নিববহি করিতেছিলেন, তখন কেশববাবু তত্তাবতের 
দর্শক মাত্র ছিলেন। ইহাও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ গতির অতিব্যগ্রক। বন্তৃতঃ সতোন্দ্রবাবু 
অপেক্ষা কেশববাবুর অধিক দর্শন আবশ্যক। কারণ সতোন্দ্রবাবুর বর্তমান আরব্ধ 
কার্য্য শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহাকে বহুকালের জন্য ব্রাহ্ম-সমাজের ভার ধারণ 
করিতে হইবে । এই নিয়তির সংসাধন-শক্তি উপার্জন জন্য কেশববাবু সত্ন্দ্রবাবুর 
চারি বৎসর পৃবের্বও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


(প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৪) 
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ব্রন্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র 
রাজনারায়ণ বসু 


যেরূপ চিস্তাকুলিত চিত্তে ও বিষ্নমুখে দেবেন্দ্রবাবু হিমালয় গমন করিয়াছিলেন 
তাহা পুবের্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে । যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার আর-এক 
প্রকার মূর্তি প্রত্যক্ষ হইল। শরীর যেমন পরিপুষ্ট, মন তেমনি বীর্য্যবান, মুখমণ্ডল 
তেমনি প্রফুল্প। তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাক্ষাতকারীদিগের সহসা এইরূপ 
ভাব মনে হইতে যেন সত্য সত্য তিনি হিমালয়ের মধ্যগত দেবলোক হইতে প্রত্যাবৃত 
হইয়াছেন। বন্ততঃ হিমালয় প্রদেশে ঈশ্বরচিন্তা দ্বারা দেবেন্দ্রবাবু যে পারমার্থিক রস 
উপভোগ করিয়াছিলেন তাহাতে পৃথিবীতে তাঁহার আরকোন অভাব অনুভূত হইত 
না। তিনি পূর্ণকাম হইয়া সম্পূর্ণ ধর্মবলের সহিত পুনরায় ব্রাহ্মসমাজের কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছিলেন। 


প্রেম ও ভক্তির বিশিষ্ট রূপ অভ্যুদয়ের পৃবের্ব যখন কেবল বন্তুতত্বের আলোচনাতে 
্রাহ্মসমাজ রত ছিলেন তখন দেবেন্দ্রবাবু এই কবিতাটি রচনা করিয়া এক বন্ধুকে 
লিখিয়াছিলেনঃ 
“ধর্ম-বিনা জ্ঞান বৃথা, জ্ঞান বিনা বল) 
ব্রহ্ম-গ্রীতি বিনা ধর্ম শ্রমই কেবল 
এক্ষণের তিনি ব্রাম্মগণের মধ্যে হৃদয় খুলিয়া এ সকল ভাব ব্যক্ত করিতে লাশিলেন। 
হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেবেন্দ্রবাবু প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজে এক-একটি বক্তৃতা 
করিতেন। তৎপরে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে উপদেশ প্রদান করেন। পরে 
্রাহ্মসমাজের আর্্পদ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্নের. ব্যাখান করেন। প্রথম উল্লিখিত 
বক্তৃতাগুলিতে উপনিষদের তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছিল। তাহাতে দেবাসুরের সংগ্রামের 
যে প্রকৃত অর্থ আখ্যাত হইয়াছে তাহার মধ্যে ধর্ম্মের অনেক কথা পরিব্যক্ত হইয়াছে। 
এই জগতের উপর ঈশ্বরের কিরূপ কর্তৃত্ব, ধর্মসাধন পক্ষে আপনার শক্তি ও ঈশ্বরের 
প্রসাদ কিরূপ উপযোগী, আত্মা কি পরিমাণে স্বাধীন ও কি পরিমাণে ঈশ্বরের অধীন 
তাহা এ সকল উপদেশ দ্বারা সুব্যক্ত হইয়াছে। 
প্রথমোল্লিখিত বক্তৃতাগুলি তিনি ব্রাহ্মসমাজে ১৭৮০ শকের পৌষ অবধি ১৭৮২ 
শকের আধাড় পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ব্যক্ত করেন। এইসকল বন্তৃতাতে অল্পের মধ্যে 
ধর্মের ভাব সকলই ব্যক্ত হইয়াছে। ধর্মের অধিকার, তাহার মাহাত্ম, তাহার উপকারিতা, 
ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ এইগুলি এ সকল বক্তৃতার প্রধান বিষয়। সেই সকল 
বক্তৃতা “কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা” নামে প্রসিদ্ধ আছে। 


৩৯৬ 


প্‌ চে খা 


১৭৮০ শকে সত্যেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মসমাজের কার্যে পিতার যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন 
তাহা পুবর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে । কেশববাবু তৎসমুদায় দেখিয়া শুনিয়া আপনি 
আপনি প্রস্তত হইতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের পর সত্যেন্দ্রবাবুরই সহিত 
কেশববাবুর প্রথম সন্তাব জন্মিয়াছিল। তাহাই সম্ভব। দেবেন্দ্রবাবুর সহিত দিন কতকের 
আলাপের পর কেশববাবু সত্যেন্দ্রবাবুকে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া এক 
পত্র লিখেন। তাহাতে তিনি দেবেন্দ্রবাবুকে ধর্ম তাত বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। সেই 
পত্রে দেবেন্দ্রবাবু কেশবাবুর মনের ভাব অবগত হইয়া অসীম আনন্দ লাভ করিলেন। 
তিনি কেশববাবুর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই যুব সাধারণ 
লোক হইবেন না। এক্ষণে তাঁহার পিতৃ সন্বোধনে আপ্যাধিত হইয়া তিনিও তীহাকে 
পুত্র বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলেন । কিন্তু তখনো তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গম্তীর্য্য 
অনুসারে তাঁহার আত্তরিক ভাব সহসা প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং তখন তাঁহাদের 
মধ্যে আর কোনো ঘনিষ্ঠতা জন্মিল না। কিন্তু এইসকল শুভলক্ষণ দেখিয়া তাঁহার 
মনে যে আনন্দোস্ভব হইয়াছিল; তাহাতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার আনন্দাশ্র প্রবাহিত 
হইত। কেশববাবুও দেবেন্দ্রবাবুর মহত্ব আপনার জীবনের গতি ও ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা 
চিন্তা করিতে করিতে অভাবনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৭৮১ শকের 
প্রথম দিবস নববষেপিলক্ষে ব্রা্মসমাজের উপাসনার পর, কেশববাবূর ভক্তিভাব উচ্ছৃসিত 
হওয়াতে তিনি এ সমাজ-মন্দিরে প্রকাশ্যে পিতৃভাবে তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। 
তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে কেশববাবু ও দেবেন্দ্রবাবৃতে ঘনিষ্ঠতর যোগ 
আরব্ধ হইল । 

কেশববাবু আপনি জ্নুসন্ধিৎসা প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমুদায় মত ও ভাব অবগত 
হইলেন। তখন তাঁহার সংস্থাপিত গুডৃউইল ফ্রেটার্নিটির সভ্যগণ ও তাঁহার অন্যান্য 
বন্ধুগণ ব্রাহ্মধর্্ম বিষয়ে যে আলোচনা করিতেন, তাহা অীঁহার তৃপ্তিকর হইত না। 
তিনি এই সময়ে ব্রা্মসমাজের বহুদিন স্থাপিত উচচতর মর্য্যাদা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। 
অতএব কেশববাবু দেবেন্দ্রবাবুর সহিত মিলিত হইয়া কার্যয করিতে অভিলাষী হইলেন। 
একদিন কেশববাবু তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় খোলা 
হয়? তাহাতে 'জিজ্ঞাসু ব্জ্বান্ধবদিগকে ও. তৃযৃৃন্ধক ব্যক্তিসকলকে ব্রহ্মুবিদ্যার উপদেশ; 
দেওয়া হয়) দ্বেন্দ্রবাবুর তাহা পুব্যা়াত্ত এর তিনি এখনো তাহাই ্রাহেন, অতএব 
তৎক্ষণাৎ তাহাতে সৃম্মত হইলেন। অমনি, সিন্দুরিয়াপাটিস্থ একটি বাটি স্থির হইল 
১৭৮১ শকের ২৬ বৈশাখ তাহাতে ব্রচ্ছাষিদ্যালয় স্থাপনা হইয়া সেই দিন অবধি 
প্রতি রবিবার উপদেশ প্রদত্ত হইতে লাগিল। 





৩৯৭ 


প্রথমতঃ কেশববাবুর বয়স্যগণ সেখানে উপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেন। কিন্ত 
তাহাতে অভিলাষানুরূপ ফললাভ হইতে পায় না অতএব সব্ব্বস্থান হইতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের 
ছাত্র সংগ্রহের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইল । তজ্জন্য তত্ববোধিনী পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়। সেই সময়টি এ কার্য্যের এমনি উপযোগী হইয়াছিল যে, ছাত্র সংগ্রহের 
জন্য এ বিজ্ঞাপন দেওয়া ভিন্ন আর কোনো বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই। তদ্দ্রারা 
ক্রমে ক্রমে ছাত্রসমাগম হইতে লাগিল । বিজ্ঞাপনটি এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে; তাহাতে 
ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্ের সকল অবস্থা জানা যাইবে। 


চি 


সম্প্রতি সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বা্টীতে ব্রহ্মাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। 
তথায় প্রতি রবিবারে প্রাতঃকালে ৭ ঘন্টা অবধি ৯ ঘন্টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ 
দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবারে প্রাতঃকালের পরিবর্তে 
সন্ধ্যা ৭টার সময় উক্তবিদ্যালয়ের উপদেশ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ব্রন্মের স্বরূপ ও তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ বিষয়ে উপদেশ 
দিয়া থাকেন এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন এবং তাহার 
প্রতিষ্ঠিত ধর্মের লক্ষণ ও তদনৃষ্ঠান বিষয়ে যুবাদের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। 
যাহারা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন) তাঁহারা কলুটোলানিবাসী 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নিকট আবেদন করিবেন” 

কিছুদিন এ সিন্কুরিয়াপটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্ধ্য হইবার পর এ শকের পৌষমাসে 
তাহা ব্রাহ্মসমাজের গৃহে দ্বিতীয় তলে .উঠিয়া আইসে) দেবেন্দ্রবাবু হিমালয়প্রদেশে 
অবস্থানকালে ধন্মতিত্ব সকলের কোন বিষয়েই চিস্তা করিতে অবশিষ্ট রাখেন নাই। 
পরম্ত এ সময়ে তন্তাবৎ তাঁহার দ্বারা সুচিন্তিত হইয়া সুসম্বদ্ধ ও সুষ্পট্টরূাপে আয়ত্তীকৃত 
হইয়াছিল। এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে তৎসমুদায় জলের ন্যায় সহজ করিয়া 
বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার উল্লিখিত উপদেশগুলি ২৬শে বৈশাখ আরম্ত করিয়া 
দশটি উপদেশে শেষ হয়। উপদেশের বিষয়-__ প্রথম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও লক্ষণ; 
২য়, ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্তা; ওয়া, পরমেশ্বর আনন্দন্বরূপ ; ৪র্থ, ঈশ্বর 
সত্ন্বরূপ ; ৫ম, ঈশ্বরানুরা ও বিষয় বিরাগ ; ৬ষ্ঠ, বিষয় সুখ ও ব্রচ্মানন্দ; ৭ম, 
পরলোক; ৮ম, স্বর্গ ও নরক; ৯ম ও ১০ম, মুক্তি। দ্বিতীয় প্রস্তাবে উপনিযদের 
মতের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হয়। তদ্বিষয়ে চারিটি উপদেশ হইয়া বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছিল। 
পরে আবার তাহা ১৭৮২ শকের অগ্রহায়ণ মাসে খোলা হইয়াছিল। 

্রহ্মবিদ্যালয়ের এইসকল উপদেশ ব্রাহ্মসমাজের পুববস্তী সমুদায় ধন্মালোচনার 


ফলন্বরপ। পুবের্ব ঈশ্বরের স্বরূপ ও? নুষ্যের নিয়তি সম্থস্ধীয় সকল তত্ব আন্দোলিত 


৮৯ 


হইয়াছিল, এক্ষণে সেইসকল তত্বের মীমাংসা হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রবাবু পৃরে্রে 
'ব্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়া যেমন শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন 
তেমনি এক্ষণে তাঁহার নিজের চিন্তা ও ভাব হইতে এই দশটি উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্ষধর্ম্মবিষয়ক 
জিজ্ঞাসু লোকের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিলেন। 

উল্লিখিত দশটি উপদেশ ১৭৮৩ শকের শেষে “তত্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসঃঃ 
নামে পুস্তককারে প্রচারিত হইল । এই পুস্তকস্থ উপদেশ সকলেরও যে-অংশ অবশিষ্ট 
ছিল, দেবেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পুত্র সত্যন্দ্রবাবু তাহা পূরণ করিয়া দিলেন। তিনি ধর্মের 
সহজ-জ্ঞান-মূলকত্ব প্রতিপাদন করিয়া একটি সারবান্‌ উপক্রমণিকা তাহার সহিত 
যোগ করিয়া প্রকাশ করিলেন। সেই উপক্রমণিকাতে ধন্মের মূল যেমন অখগুনীয়রপে 
অবধারিত হইয়াছিল, সেই উপদেশগুলিতে তেমনি ধর্ম্মের সমুদায় সার সত্য 
মনস্তৃত্তিকররূপে বাখ্যাত হইয়াছিল। ফলতঃ এই পুস্ককখানি সকল প্রকার ব্রাহ্মদিগের 
অতি উপাদেয় হইয়া প্রকাশিত হইল। 

কিছুদিন পরে ভবানীপুরে এক ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রবাবু 
যে-সকল উপদেশ দেন, তাহা “ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ+” নামে খ্যাত 
আছে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের এই উপদেশের দ্বিতীয় স্তবকে উপনিষদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। তাহাতে দেবাসুরের সংশ্রামের যে প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে ধর্মের অনেক কথা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই জগতের উপর ঈশ্বরের কিরূপ 
কর্তৃত্ব, ধন্মসাধনব্যাপারে আপনার শক্তি ও ঈশ্বরের প্রসাদ কিরূপ উপযোগী, আত্মা 
কি পরিমাণে স্বাধীন ও কি পরিমাণে ঈশ্বরের অধীন, তাহা এই সকল উপদেশ 
দ্বারা সুব্যক্ত হইয়াছে। 

ব্রক্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগিকে যেমন সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহা তাহারা স্বায়ত্ত 
করিতে পারিতেছে কি নাঃ তাহার আবার পরীক্ষা গৃহীত হইত। যিনি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতেন, তিনি কেশববাবুর স্বাক্ষরিত এক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইতেন। 

পৃবেবক্তি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দেকে্দ্রবাবু ব্রন্মের স্বরূপ, 
তাঁহার প্রতি গ্রীতি এবং তাহাতে আত্মসমর্পণ বিষয়ে এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন 
ঈশ্বরের প্রিয়কার্যা সাধন এবং তাঁহার প্রকাশিত, ধর্ম্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে 
উপদেশ দিতেন। ২৬শে বৈশাখ প্রথম উপদেশ আরম্ভ হয়। ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল ইহাতে প্রতীতি হয় যে, উপদেশ আরস্তের 
অগ্রে এ বিষয়ের প্রথম প্রস্তাব-কালেই উপদেশকদ্বয় যাহার যে মনোমত বিষয়, 
আপন আপন পক্ষে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। আশ্চর্য এই যে তদবধি এ পর্যান্ত 
ও কেশববাবুর ধর্মভাব এবং তাহাদের মধ্যে প্রার্থক্য, তাহাদের সেই প্রথম সম্মিলনেই 
নিণীতি হইয়াছিল । 
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ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যে-সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, তন্মধ্যে দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশের 
পরিচয় উপরে প্রদত্ত হইয়াছে । কেশববাবুর উপদেশের কোনো নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে. 
না। ততৎকালে সত্যেন্দ্রবাবু দেকেন্দ্রধাবুর উপদেশগুলি ত্বরিত-লিখনে লিখিয়া 
রাখিয়াছিলেন। কেশববাবুর উপদেশগুলি সেরূপে লিখিয়া রাখা হয় নাই। কিন্তু তিনি 
কি উপদেশ দিতেন, তাহা ফলের দ্বারাই বিশিষ্টরূপে জানা যায়। যাহা হউক, দেবেন্দ্রবাবু 
স্বয়ং তাঁহার উপদেশের মর্ম এক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “এই 
জীবন্ত সত্য বলপূবর্বক তিনি (কেশবচন্দ্র) সকলের মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দিতেন যে, 
জ্ঞান, শ্রীতি ও অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্ের সমগ্র অবয়ব। ইহার মধ্যে একের অভাবে 
্রাহ্মধন্ত্ম অঙ্জহীন হয়। হৃদয়ের প্রীতি ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান যে, সে শু জ্ঞান; জ্ঞান 
ব্যতীত শ্রীতি যে, সে অন্ধকার অনুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান-প্রীতি উভয়েই নিম্ষল, আবার 
জ্ঞানগ্রীতি ব্যতীত অনুষ্ঠান কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র ।*** 


নৃতন ব্রাহ্মদলের ভাব ও চেষ্টা 


ব্রহ্মবিদ্যালয়ের স্থাপনাবধি ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ দশবার্ষিক কালের গণনা আরম্ত 
হয়। তৎপক্ষে ইহা অতি উপযুক্ত ঘটনা সন্দেহ নাই; কারণ, এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের 
স্থাপনাবধি ব্রাহ্মসমাজে নৃতন উন্নতির শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল__-এই সময় অবধি 
্রাহ্মাসমাজ নূতন প্রাণ, নৃতন বল ও নূতন শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। 

পরন্ত অক্ষয়বাবুর সময়ের ইতিহাস পাঠদ্বারা পাঠকগণের চিত্ত এই সংশয়ে সমাবিষ্ট 
হইতে পারে যে, ব্রাহ্মসমাজের আপাত প্রতীয়মান শুভলক্ষণ সকল তদন্তর্গত বহুতর 
অশুভলক্ষণে পরিপূর্ণ; বস্ততঃ ইহা অসত্য নয়। কিন্তু ইহাতেও আমাদের পৃবেবক্তি 
সেই কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, আমরা দোষগুণবিশিষ্ট, ভবিষ্যৎ বিষয়ে এক 
প্রকার অন্ধঃ অপূর্ণ মনুষ্যবর্গের পন্তিচালিত ধর্মের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। তাহার 
অধিক কিছু নয়। তথাপি ব্রাহ্মসমাজে যে কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা উন্নতির নিমিত্তই 
ঘটিয়াছে ইহা শত প্রকারে সপ্রমাণ করা যাইতে পারিবে। 

বর্তমান উন্নতির ঠিক ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে একটি ভগ্মশাখবৃক্ষের তুলনা 
আনিতে হয়; প্রবল ঝটিকায় একটি উন্নতি-বৃক্ষের প্রধান শাখা ভগ্ন ও তাহার 
মূল পর্যান্ত বিচলিত হইলে পুনরায় যেমন তাহা বদ্ধমূল হয় ও তাহার এ ভ্রস্কন্ধ 
হইতে বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখা নির্গত, হইয়া দশদিকে উ্থিত হয় আত্মীয়সভার 
বাদানুবাদ-রাপ ঝটিকার পর দেবেনতবাযু হিমালয় হইতে সবস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলে 
ভগ্নশাখারপ অক্ষয়বাবুর স্থানে বহু . সংখাক নবীন ব্রান্মা সমুখিত হইলেন। 


* পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃ্তাপ্ত, ৩৪ পৃষ্ঠা। 
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সেই বৃক্ষের যে-সকল শাখা সমুখিত হয় তাহাদের একদিকে গতি হয় না, একরাপ 
আকৃতি হয় না, বৃদ্ধি বা উন্নতির ভ্রমও সমান হয় না, কিন্ত সকলেরই এক উদ্দেশ্য 
থাকে অর্থাৎ পৃথিবীন্থ লোকসকলকে ছায়া ও ফলদান। 

জগতে কিছুরি অভাব চিরকাল থাকে না; ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও তাহাই দৃষ্ট 
হইবে। অক্ষয়বাবু পীড়িত হইয়া ব্রাঙ্মাসমাজ ত্যাগ করিলেন ; দেবেন্্বাবু তাঁর স্থানীয় 
সাক্ষাৎ সহায়ন্বরাপ সত্যেন্্রবাব ও কেশববাবুকে প্রাপ্ত হইলেন। তহাদের প্রবল 
ও আন্তরিক অসাধারণ যত্ে অভাবনীয় উন্নতির আশা দেবেন্ত্রবাবুর হৃদয়ে প্রদীপ্ত 
হইয়াছিল। সুতরাং তিনি কাহারো আন্তরিক লক্ষ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া 
এই ইচ্ছা করিলেন যে, মূল সত্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ত্রাহ্মসমাজের উদ্লতিকলে 
ধিনি যাহা করিতে পারেন তাহাই করুন। ইহাতে এই হইল যে, ব্রাহ্মধর্থের মূল 
ঠিক রহিল অথচ ব্রাক্মসমাজে বহুবিধ বিচিত্রতা প্রদর্শিত হইতে লাগিল। এক এক 
লোকের এক এক দিকে অধিক আকর্ষণ; কেশববাবুর আকর্ষণ পৌত্তলিকতা বিনষ্ট 
হউক, সত্যোন্ত্রবাবুর আকর্ষণ জাতিভেদ ও স্ত্রীদিগের পরাধীনতা দূরীতৃত হউক, অন্যান্য 
্রাহ্মদিগের আকর্ষণ কেবল ব্রাঙ্গোপাসনা প্রচারিত হউক; দেবেন্ত্রবাবূুর আকর্ষণ 
ব্রাহ্মাসমাজের চির-আগত গাডভীর্ধ্য ও মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া ব্রন্মোপাসনার সহিত সেসকলি 
সাধিত হউক। এইক্লপ এক এক ব্রান্ষের এক এক দিকে বিশেষ লক্ষ্য। কিন্ত সকলের 
এইরূপ অভিপ্রায় হইল যে, উন্নতিকল্লে যাহা দ্বারা যাহা কিছু হয় তাহাই প্রার্থনীয়; 
তাহাতে পরস্পরের সাহায্য করিতে হইবে। বন্তত তৎকালে ব্রাহ্মসষাজের বে উল্লতি 
হইয়াছিল, ব্রাঙ্গাদিগের এইয়াপ ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকর্ষণ ও গতিই তাহার প্রধান 
হ্তে। 

এই সময়ে যে-সকল উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বিকৃত 
করা বাইতেছে;-- 

(১) দেবেন্দ্রধাবু তাঁহার বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া প্রতিদিন 
সমস্ত পরিবারের সহিত ব্রন্ষমোপাসনা করিতে লাগিলেন.। তাঁহার পরিবার একটি 
ব্রাহ্ম পরিবার হইল। 

(২) ব্রক্ষবিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র ব্রন্মজ্ঞান প্রাপ্ত ও তুর অনু 
প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। 

(৩) সতোন্রবাবু মহততাবপূর্ণ নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া সবববসাধারণ ভরাচ্ছের 
মনোহরণ করিতে লাগিলেন। হান্যোনিয়ম নামক ইংরেজী বাদ্যযন্ত্র তাহার সহিত 
সংযুক্ত হইয়া সঙ্গীতের আরো মনোহারিতা সাধন করিল। 

(৪) সিংহল বাত্রার দ্বারা কেশববাধু ও সত্যোন্্রবাবূর মন ও সংকল্প দেবেরবাবুর 
নিকট পরীক্ষিত হৃইজ। 

(৫) সঙ্গাজে ও হরক্ষবিদ্যালয়ে লোক-সমাগম, উত্তরোদ্তয় বৃদ্ধি হইতে জাগ্দিজ। . 
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(৬) এইসকল দ্বারা দেবেন্দ্রবাবু ব্রাক্মসমাজে এমন একদল লোক দেখিতে পাইলেন 
যাহাদের উপর তিনি ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি সম্বন্ধীয় অনেক ভার স্থাপন করিতে 
পারেন। 

এইসকল লক্ষণ দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবু স্থির করিলেন যে, ব্রাহ্মাসমাজের সাহাযোোর 
প্রয়োজন নাই। এখন যে কার্যাতৎপর উন্নত ব্রাহ্মগণকে পাওয়া যাইতেছে ই্হাদিগকে 
লইয়া ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্য নিববাহ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ব্রাহ্মদিগের 
মতামতের জন্য বিবাদের চিস্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, কারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক 
ব্রাহ্মসমাজে মতামতের জন্য বিরোধ হইবার পথ রাখিয়া যান নাই। এই সময় অভাবে 
তত্ববোধিনী সভাও অনেক ক্রেশ প্রাপ্ত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষ 
প্য্যস্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রবাবুর পরামর্শক্রমে অধিকাংশ সভ্যের 
মতানুসারে ১৭৮১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে তত্ববোধিনী সভার অবলম্থিত কার্য্য ও তাহার 
সমুদয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে অর্পণ করিয়া তাহার শরীরে তত্ববোধিনী সভাকে লীন 
করিয়া দিলেন। উক্ত ১৭৮১ শকের জৈোষ্ঠ মাস অবধি তত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের 
সম্পত্তি হইয়া প্রকাশিত হইল । 

অনস্তর দেবেন্দ্রবাবু ব্রাহ্ম সমাজের ট্রন্তীর ক্ষমতা অবলম্বন পৃবর্বক ১১ই পৌষ 
ব্রাহ্মাসমাজের এক সাধারণ সভা করেন (তত্ববোধনী পত্রিকা, মাঘ ১৭৮১)। তাহাতে 
তত্ববোধিনী সভার প্রদত্ত তত্ববোধিনী পত্রিকা, দুইটি মুদ্রাযস্ত্র ও তাহাদের উপকরণ, 
ইংরেজি বাংলা অক্ষরাদি যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং সমাজের 
খণশোধ ও আয়বৃদ্ধির উপায় নিদ্ধারিত হয়। সেই সভায় দেবেন্দ্রবাবু নিয্নলিখিত 
পদ সৃজনপূবর্বক তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সমাজের কর্মকত্ত্া নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন।- _ 

সভাপতি-__শ্রীরমাপ্রসাদ রায় 

অধাক্ষ-_ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পত্রিকাধ্যক্ষ) 

শ্রীকালীকৃঙ দত্ত (যন্ত্াধাক্ষ) 
শ্রীবৈকু্ঠনাথ সেন (ধনাধাক্ষ) 
সম্পাদক-__জ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকেশবচন্দ্র সেন 

সহকারী সম্পাদক-__শ্রীআনম্দচন্দ্র বেদাস্তবারীশ 

তত্ববোধিনীপত্রিকা সম্পাদক-_শ্রীসতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 

দেবেন্দ্রবাবুর হিমালয়ে অবস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত রমাগ্রসাদ রায় যস্ত্রালয়ের হিসাবে 
১১৩৮দ১৬ টাকা খণ দিয়াছিলেন। এই বন্দোবস্ত হইলে পর তিনি তাঙ্গা সমাজে 
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দান করিলেন। 


আয় ছিল। নগদ মূল্যেও কিছু কিছু বিক্রয় হইত। এক্ষণে অন্যান্য সাময়িক পত্রের 
ন্যায় তাহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ ও একখণ্ডের নগদ মূল্য নিদ্ধারিত হইল। 
(প্রবাসী, ৩ গ্েষ ১৩৩৪) 


দেবেন্দ্র-বাবুর উপদেশ, উপাসনা ও দীক্ষা-পদ্ধতি 


প্ববাধ্যায়ে, ব্রাহ্মসমাজের যে কন্্মচারীদিগের তালিকা প্রদর্শিত হইল, তাহাতে 
ৃষ্ট হইবে বে, ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান কর্মের ভার দেবেন্দ্র-বাবু, কেশব-বাবু 
এবং সত্যোন্্র-বাবুর হস্তে নিপতিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দেবেন্দ্র-বাবুর সম্মতি 
ও সহায়তায় কেশব-বাবু ও সত্যেন্ত্রবাবু যে-সকল বার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা পরে 
ব্ক্ত হইবে। দেবেন্দ্রবাবু এই সময়ে স্বয়ং যে কার্ধয করিয়াছিলেন, তাহাই এই অধ্যায়ে 
বিবৃত হইতেছে। 

“ব্রাহ্মধর্ম্ের ব্যাখ্যান” নামে দেবেন্দ্রবাবুর যে-সকল উপদেশ প্রসিদ্ধ আছে তাহা 
১৭৮২ শকের ১১ই শ্রাবণ হইতে ১৭৮৩ শকের ১০ই মাঘ পর্য্যস্ত পরে পরে 
প্রদত্ত হয়। এই ব্যাখ্যানের সহিত একটি এঁতিহাসিক বিবরণ সংলগ্ন আছে অতএব 
তাহা প্রথমে উল্লেখ করা আবশ্যক। রামমোহন রায়ের সময় অবধি নিয়ম ছিল 
যে; ব্রাহ্মাসমাজের রেদীতে কেবল্স ভট্রাচার্যযগণ উপবেশন করিয়া উপদেশ ও ধর্মব্যাখ্যা 
করিবেন। সেই রীতি দেবেন্দ্রবাবু যথাব পালন করিতেন। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজেরও 
এ নিয়ম ছিল। এজন্য কলিকাতার ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ উপাচার্যের কার্য্য শিক্ষা করিতেন 
এবং তাহা শিক্ষা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এ পদে নিযুক্ত হইয়া যাইতেন। এক্ষণে 
সে নিয়ম সম্পূর্ণ না হউক এক-প্রকার রহিত হইল । পুবের্ব যেমন রামমোহন রায় 
তেমনি দেবেন্দ্রবাবু ও অন্যান্য ব্রাহ্মগণ বরাবর বক্তৃতা করিবার সময় বেদীর নিয়দেশে 
দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতেন । এক্ষণে ব্রাঙ্গেরা প্রস্তাব করিলেন যে? দেবেন্দ্রবাবুকে 
বেদীতে বসিয়া উপাসনা ও বক্তৃতা করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা বেদীতে বসিয়া 
উপাসনা করিতেন তাঁহারা উপাচার্ধ্য পদে বাচ্য হইতেন। আচার্য্যের পদ রামচন্দ্র 
বেদাস্তবাণগীশের মৃত্যু অবধি শূন্য ছিল। দেবেন্দ্রবাবু সেই পদ গ্রহণ করিয়া বেদীতে 
বসিয়া প্রতি সমাজের দিবস বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তদবধি দুইজন উপাচার্য 
ও আচার্য্য এই তিনজন করিয়া বেদীতে বসিতে লাগিলেন । সেই সময় বিচার হইয়াছিল 
যে, বেদীতে কেবল শন্টাচার্ধ্যগণই উপাচার্য হইবেন কেন? শ্রদ্ধাবান্‌ ব্রাহ্মদিগকে 
উপাচার্ধয করিয়া বেদীতে বসান কর্তব্য। কারণ তাঁহারাই এ কার্যোর উপযুক্ত। যে 
ব্রাহ্ম তাহারই মুখে ব্রাহ্মধর্্মের উপদেশ শোভা পায ৷ তদনুসাবে পাকার ব্রাহ্ষধন্মা্ধায়ী 
ছাত্র নিমতলানিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ও তৎপরের বেহালানিবাসী (ব্রাহ্মসমাজ 
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পরিদর্শক) শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্ট্রোপাধ্যায়। এ উপাচার্য ভ্াচর্য্য 
তাহাতে ব্রাহ্মণ লোকেরাও অনায়াসে 

উপাচার্ধ্য হইতে পারিবেন, টি 
দেখা হতে বি হেসকল বা কত, হাই যান 
রি উলিপুর সি 
ন০৯০৯ ংশ ব্যাখ্যানে তাহার প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত হয়। পরে এ শকের 
১০ মাঘ পর্য্স্ত একাদশ ব্যাখ্যানে তাহার ছিতীয় প্রকরণ সম্পূর্ণ 
উপ পিপিপি 
ভাব ও তাৎপর্য মপষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইসকল বক্তৃতায় অথবা “দ্যাখ্যানে”, 
পু ইউ ওল 
পাক আত্মভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার এক-একটি ব্াখ্যান 
৮8৪৮ একটি ধশ্মতিত্ব জানা যায় এমন নহে; কিন্তু ইহার প্রত্যেক পত্রের 
স্পিন তুলে। এইসকল ব্যাখ্যার প্রতি সকল প্রকার ব্রাহ্মই অত্যন্ত 
সে টপ 
রে পি) কপ 
এ ধর্মভাব গ্রহণ ফরিতে না পারেন ততদিন তাঁহাদের ধর্গোর 
রও ১৭১০০৪০৬৭০9 জক সর 
সপ ১ তাঁহাদিগকে দেবেন্দ্রবাবুর এ সকল ভাষা অবলম্বন করিতে 


*কিয়ঙ্দিন পরে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাছার পর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু এ ভ্রাক্মসমাজের আতার্ধ্য 


এইরূপে বেদী হইতে বুধবারে যে-সকল ব্যাখ্যান অভিব্যক্ত হইত পর সপ্তাহে 
তাহা এক এক খণ্ড কাগজে যুদ্িত হইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। তাহা 
অন্যান্য ব্রাহ্ম সমাজেও বিতরণ করা হইত। 

এইরূপে যেমন এক্ষণে ব্রাহ্মধর্্মতত্ব অধিকতর বিশদরূপে প্রচারিত হইয়াছিল, 
তেমনি উপাসনার পদ্ধতিরও উন্নতি হইয়াছিল। মেদিনীপুর ব্রাহ্মাসমাজে রাজনারায়ণ 
বাবু “নমস্তে সতেতে”* ইত্যাদি স্তোত্রটির বাঙলা অনুবাদ করিয়া উপাসনাপদ্ধতিতে 
সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রবাব্‌ (১৭৮০ শকের মাঘ মাসে) তথাকার 
সাংবসরিক উৎসব" উপলক্ষে গিয়া তাহা দেখিয়া শ্রীতি হই্য়াছিলেন। এক্ষণে তিনি 
এ বাঙ্গালা অনুবাদকে কলিকাতা ব্রাহ্মাসমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে সংযোজিত করিয়া 
১৭৮১ শকের প্রথমাবধি তাহা কলিকাতা ব্রাক্মসমাজে প্রচলিত করিলেন। তখন 
“অসতো মা সদ্‌ গময়”” ইত্যাদি প্রার্থনাটি পৃথকরপে পঠিত হইত। তাহাও নিত্য 
পাঠ্যরূপে উপাসনাপদ্ধতির সহিত সংযোজিত হইল। দেবেন্দ্র-বাবু এ পদ্ধতির ভিন্ন 
ভিন্ন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয়া এ শকের মাঘ মাসে তাহা সব্বাবয়বসম্পন্ন 
করিয়া তাহাই স্থিরতর রাখিলেন। 

যখন সমাজের আর সকলই সুশৃঙ্খলায় পরিপাটিরূপে চলিতে লাগিল তখন এক 
বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম উপলক্ষিত হইল। দেবেন্দ্রবাব্‌ দেখিলেন, যাঁহারা সংস্কৃত 
জানেন না অথবা সংস্কৃত ব্রন্মোপাসনা শিক্ষা করেন নাই তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে 
আচার্যয-উপাচার্য্যদিগের সহিত উপাসনা করিতে গিয়া অসম উচ্চারণ দ্বারা অনেক 
ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। এইজন্য ১৭৮১ শকের ১৫ই বৈশাখ অবধি নিয়ম হইল 
যে প্রতিদিন এক এক সময়ে সমাগত শিক্ষার্থীদিগকে উপাসনাপ্রকরণ পাঠে শিক্ষা 
দেওয়া যাইবে । উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলে তাঁহারা অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া সমাজে 
আচার্ধ্য-উপাচার্যযদিগের সহিত উপাসনা পাঠ করিতে পারিবেন। এই নিয়ম অনুসারে 
কিছুদিন কার্য্য চলিয়াছিল। 

পৃবের্ ব্রাহ্ষধর্ম্ম গ্রহণে যে-ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি 
তাহাতে একটু গুরুত্ব সংযোজিত হইল। ব্রাক্ষধর্ম্নের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের এই ব্যবস্থা 
হইল যে? যাঁহারা ব্রাঙ্গাধর্ম্ম গ্রহণ ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা শ্রদ্ধাসমন্থিত হইয়া কোনো 
সমাজে আসিয়া বেদীর সম্মুখে উপবেশন করতঃ ব্রক্মোপাসনা করিবেন। উপাসনাস্তে 
ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া ব্রাহ্মধর্থ্ের প্রতিস্ঞা পাঠ করিবেন। পরে সেই প্রতিজ্ঞানুরূপ 
কার্ধা করিবার শক্তি লাভার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। আচার্য্য যা উপাচার্য্য 
এই প্রতিজ্ঞা পাঠের পুবের্ব ও পরে দীক্ষার্থীকে ধর্মপালন করিবার উপযোগী উপদেশ 
প্রদান করিবেন। এতৎ সম্পর্কে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই বিজ্ঞান প্রচলিত 
হইজ-_ 
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“'যাঁহারা এই সমাজে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্গধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অভিলাষ করেন 'তাঁহারা দীক্ষিত হইবার 
পঞ্চদিবস পৃবের্ব উপাচার্য্যকে পত্র দ্বারা জানাইবেন এবং তাহাতে আপনার নাম ধাম, পিতার নাম, বয়ঃক্রম 
বিশেষ কবিয়া লিখিবেন। (তন্ববোধিনী, ভাদ্র ১৭৮২ শক) 

এই সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের নিত্য উপাসনাতেই আরো বহুবিধ লোকের অধিক সমারোহ 
হওয়াতে এইরূপ হইয়াছিল যে, যাঁহারা নিয়মিত উপাসক তাঁহারা হয়ত বসিবার 
স্থান পান না। এই অসুবিধা পরিহারার্থ বাবস্থা হইল যে, বেদীর দুই পার্থে কতকগুলি 
বেঞ্চ নিত্যউপাসকদিগের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। তাহাতে যে সে ব্যক্তি বসিতে পারিষেন 
না। এই নিয়ম হইল যে, (১) যিনি নিয়মিতরূপে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিবার 
অভিলাষ করেন তিনি পত্র দ্বারা উপাচার্য্যকে জানাইবেন। তাহা হইলে তাঁহার জন্য 
আসন নির্দিষ্ট থাকিবে। (২) ঘিনি নিয়মিতরূপে সমাজে আগমন করিবেন না তাঁহার 
জনা আসন নির্দিষ্ট হইবে না। (৩) উপাসনা আরপ্তের পূর্ব স্ব ব্ব নির্দিষ্ট আসন 
গ্রহণ করিতে হইবে । উপাসনা আরম্ভ হইলে কাহারও নিমিত্ত আসন শূন্য রাখা 
হইবে না। এই নিয়ম অনুসারে ১৭৮২ শকের পৌষ মাস হইতে কিছুদিন কার্য্য 
চলিয়াছিল। 

এই সময়ে তত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্থ কল্প শেষ হইয়াছিল। (প্রতি চারিবৎসর 
এক এক কল্প গণ্য করা হয়।) দেবেন্দ্রবাবু পত্রিকা সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিলেন 
যে-__ 

“পুর্ব পুবর্ব পত্রিকাতে ঈশ্বরের কৌশল বিষয়ে অনেক লেখা হইয়াছে এবং এখনও সে-বিষয়ে 
অবশ্যই লিখিত হইবে। কিন্তু আম্মাকে ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ করিবার প্রতি ঈশ্বরের সহিত আত্মার যে 
নৈকট্য ত'হা প্রচারের প্রতি তব্ববোধিনী পত্রিককার পঞ্চম কল্পের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে।” (পত্র ৬ই ফাল্গুন 
১৭৮১ শক) 

যখন দেবেন্দ্র-বাবু সিমলা পবর্বতে গমন করেন, তাহার পৃবববিধি__ ব্রাহ্ষধর্ম্মের 
প্রকাশিত তাৎপর্য্য পুনঃ সংশোধিত হইতেছিল। এখন হইতে সেই সংশোধিত তাৎপর্ধ্য 
তত্তবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাশিল। 

এইসকল দ্বারা দেবেন্দ্রবাবুর কার্ধ্য অনেক পরিমাণে সম্পন্ন হইল। রামমোহন 
রায়ের স্থাপিত ব্রাহ্মধন্ম্ন ও ব্রাহ্মসমাজের নিগুঢ় মূল মন্ত্র তাঁহার পরে দেবেন্দ্র-বাবুই 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব ধর্মের সমুদায় তত্ব আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করিয়া ইহার 
অঙ্গ গঠন করিয়া দিতে কেবল তিনিই সক্ষম। এত দিনে সেই কার্য্য তিনি সম্পূর্ণ 
করিয়া তুলিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস তাহার উপাস্নাপদ্ধতি ও তত্তাবতের 
তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মধর্্ম কি তাহা জানিবার পক্ষে অন্কে সুবিধা করিয়া 
দিলেন। 

দেবেন্দ্র-বাবু চিরকাল ব্রাহ্মসমাজরূপ তরণীর কর্ণধার। তিনি যেরূপে চালাইতেন, 
ব্রান্মাসমাজ সেইরূপে চলিত। এই সময়ে তিনি উল্লিখিত প্রকারে ইহার সকল কার্যোের 
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বাবস্থা করিয়া এবং সেইরূপে সমাজের কার্য্যনিববাহের ভার শ্রীযুক্ত কেশববাবু ও 
সতোন্দ্রবাবুর হস্তে দিয়া আপনি অবসৃত হইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু অবসৃত 
হইবার ইচ্ছা শীঘ্র কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। দেবেন্দ্রবাবুর চিত্ত 
চিরদিন নির্জনতা-প্রিয়। সংসারের কার্ধ্য সকল তিনি কেবল ধশ্মানুরোধেই করেন। 
একটু অবকাশ পাইলেই তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিয়া একাকী নিজ্জনে ঈশ্বরচিন্তা 
করিয়া থাফেন। এইরূপে তিনি সমস্ত জীবন কাটাইলেন। সে বিবেচনায় মনে হয় 
তাঁহার তুল্য সুখী পৃথিবীতে আর কেহ নাই। 

কিন্ত ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধন ব্রাহ্গের এক প্রধান কর্তব্য এই যে তহার নিজের 
উদাহরণ। কতবার আমরা শুনিলাম তিনি সংসার হইতে অবসূত হইয়াছেন। পরে 
দেখিতে পাই আবার তিনি আগমন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ সম্পকীয় একটি গুরুতর 
কার্যোর অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার রক্ষার ও উন্নতির পথ আরো পরিষ্কার করিয়াছেন। 

এই সময়ে দেবেন্দ্রবাবু স্বয়ং যাহা করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত হইল। অপরাপর 
কার্য্য যাহা দেবেন্দ্রবাবুর কর্তৃত্বে কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের যত্বে ও সাহায্যে নিববাহিত 
হইয়াছিল তাহা কথিত হইতেছে। 


্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান 

১৭৮১ শক ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে উপদেশ প্রদান ও ব্রাহ্মসমাজের 
কার্যযবিধানাদি কার্যে অতিবাহিত হইল। ১৭৮২ শক অবধি ১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত এই 
চারি বৎসরের প্রধান কার্য্য ব্রাহ্মধর্মের মতে অনুষ্ঠান। কিরূপে এই অনুষ্ঠানের সূচনা 
হইল এবং কিরূপ অনুষ্টান ব্যবস্থিত হইল তাহার সমস্ত বিবরণ বর্ণন করা যাইবে। 
" যদিও কেবল একমাত্র অদ্ধিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনার জন্যই এই ব্রাক্মসমাজ স্থাপিত 
হইয়াছে এবং সেই উপাসনা মাত্রই ইহার মুখ্য অভিপ্রায় ; কিন্ত পরিমিত দেবতার 
উপাসনা পরিহার করিতে হইবে, ইহাও তাহার অন্তর্নিহিত ভাব। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক 
রামমোহন রায় এবং তাহার পরে দেবেন্দ্রবাবু পর্য্যন্ত কার্ধ্য বা উদাহরণ দ্বারা সেই 
অন্তর্নিহিত ভাবটি যতদুর সম্ভব প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন নাই। রামমোহন রায় 
পুত্তলিকার পূজা করিতেন নাঃ এবং পুজার নিমন্ত্রণে গমন করিতেন না। দেবেন্দ্রবাবুরও 
পিতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার গৌত্তলিকতা পরিহারের চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে। তত্তিন্ন তিনি জাতিভেদ 
ত্যাগ করিবার যে-চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও পৃবের্ব উল্লিখিত হইয়াছে। জাতিবিভেদ 
পরিত্যাগের অনেক প্রতিবন্ধক, তাহাও তিনি সেই উদ্যোগে অবগত হইয়া তথ্বিষয় 
এ পর্যান্ত স্থগিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পৌত্তলিক উপাসনা পরিহারের ইচ্ছা তাঁহার 
মনে সবর্বদা জাগরূুক ছিল। পৌন্তলিক উপাসনার প্রতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিরাগবশতঃ 
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তিনি তীহার বাড়ীর দুগোঁৎসব বন্ধ করিতে ভগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু. তাহাতে 
এ পর্বাস্ত কৃতকার্য হয়েন নাই। এই হেতু তিনি ১৭৬৫ শকে প্রথম ত্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ 
অবধি এপর্যন্ত প্রায় পঞ্চদশ বৎসর কাল দুগোরিসবের সময় আন্তরিক ক্ষোভবশতঃ 
গৃহত্যাগগ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, এই সময়ে ভ্রমণ 
করিতে বাহির হওয়াতে “আশ্বিন মাসের রৌদ্র ও কার্তিক মাসের ঝড় আমার 
ষস্তকের উপর দিয়া কতবার বহিয়া গিয়াছে।'? কতবার তিনি ঈশ্বরের নিকট অশ্রপূর্ণ 
নয়নে প্রার্থনা করিয়াছেন যে, কবে পরিমিত দেবতার উপাসনা উঠিয়া শিয়া তাঁহার 
বাড়ীতে অনম্তদেবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। এক্ষণে তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। 
তিনি হিমাচল হইতে প্রত্যাগত হইয়া দুগেতিসব উঠাইয়া দিবার সুযোগ পাইলেন। 
বাড়ীর শালগ্রাম শিলাকেও বিদায় করিতে সমর্থ হইলেন। ১৭৮১ শক হইতে তাঁহার 
বাড়ীতে দুগেখিসব বন্ধ হইয়াছে। পরস্ত কেবল তিনি পৌত্তলিকতা উঠাইয়া দিয়াই 
ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। তিনি সেই পরিমিত কল্পিত দেবোপাসনার স্থলে অপরিমিত 
সত্যন্থরূপের নিত্যপূজা স্থাপন করিলেন। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার এক বন্ধুর নিকট 
এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।-_ 

আমাদের দালানে এক্ষণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা সকলে মিলিয়া সত্যং জ্ঞানমনস্তং ত্রহ্মের উপাসনা 
করিয়া থাকি। সেখানে আর পরিমিত দেবতার উপাসনার সম্ভাবনা নাই। এইক্ষণে আমাদের গৃহ পবিভ্র 


হইন্লাছে, আমাদের দালান হইতে প্রতিদিন ঈশ্বরের মহিমাধ্বনি উ্িত হইতেছে, ইহা হইতে আর এমন 
সা (পত্র” ৬ ফাল্গুন, ১৭৮১ 


সির রা রিডার তদ্বারা ব্রাহ্মদিগের পৌত্তলিকতা পরিহারের প্রতি 
দেবেন্দ্রবাবুর কিরাপ আগ্রহ ছিল তাহা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু ইতিপূবের্ব তাঁহার 
সহবোগীগণ এবিষয়ে তাঁহার অনুকূল ছিলেন না, তিনিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ্বের 
উপর একাধিপত্য করিতে পারেন না। এক্ষণে যাঁহারা তীহার সহযোগী এবিষয়ে 
অহাদিগকে বিলক্ষণে অনুকূল পাইলেন। সুতরাং তদ্বিষয়ে তাঁহার মনোরথ সাধনের 
আর অল্পই প্রতিবন্ধক রহিল। 

এ বিষয়ে পৃবেবক্তি ব্রাঙ্ষেরা যে-কারণে অসমর্থ হইয়াছিলেন, শেষের ও নূতন 
ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে তাহার বিপরীত কারণ জুটিয়াছিল। পৃবেবক্তি অর্থাৎ প্রাচীন ব্রাহ্ছেরা 
প্রথম বয়সে বিস্তর কুসংস্কারজাল কর্তন করিয়া খন এই পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ. 
ত্যাগরূপ কর্তব্য কর্্মকে সম্মুখে পাইয়াছিলেন তখন তাঁহারা এক-প্রকার বৃদ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের দৃষ্টি পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। যাঁহারা বর্তমান 
সমবের ব্রাহ্ম, তাঁহারা যুবা; তাঁহাদের এই প্রথম বয়স ও প্রথমোদ্যম; তাহাদের 
দৃষ্টি পাশ্সাৎদিকে যায় না কেবল সম্মুখের দিকেই ধাবিত হয়। সুতরাং পৃবেবোক্তেরা 
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কোন্টি কতদূর কঠিন তাহা বুঝিয়া তাহার সহিত আপনাদের সামর্থোর তুলনা করিতেন ; 
ছুহাদের যুবাজনসুলভ সাহস ও আশাতে সকলই সম্ভববোধ হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও 
দেখিতে হইবে যে, তখনকার যে-সকল যুবাব্রাহ্মই গৌন্তলিকতা ও জাতিভেদ ত্যাগে 
কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তাহাও নহে। পরস্ত কতিপয় ক্ষমতাবান, ভক্তিমান্‌ উন্নতিশীল 
ব্রা্মের ত্বলস্ত উৎসাহ দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবুর স্বাতীষ্ট সিদ্ধির যে আশা জঙ্মিয়াছিল, 
তিনি তাহা খবর্ব করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের উৎসাহ-অগ্মি দেবেন্দ্র-বাবুর সহায়তারূপ 
পরমানুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর প্রজ্জলিত হইতে লাগিল। 

যদিও পৌভ্লিকতা ও জাতিভেদাদি ত্যাগ এসকল ঘুবাব্রাঙ্ষের প্রথম শিক্ষা বটে) 
কিন্ত তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাতেও নিপুণ হইয়াছিলেন। ব্রন্গের প্রতি অনুরাগ, ব্রদ্ষোপাসনা 
এবং সাংসারিক সকল কার্ধ্য সাধন, এইসকল বিষয়ে তাঁহারা আপনাদের যথেষ্ট 
অধিকার ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাহা না হইলে তীহারা যে দেবেন্দ্রবাবুর নিকট 
গ্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা কোনমতে সম্ভব নহে। কারণ দেবেন্দ্রবাবু ব্রঙ্মানুরাগ 
ব্রন্মোপাসনাই প্রথমে চাহেন, তদ্বতিরেকে তিনি কাহারো সহিত এক পদও চলেন 
না। 

নৃতন ব্রাহ্গেরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াই এই সংকল্প করিয়াছিলেন যে, যেমন 
বাক্দ্বারা উপদেশ প্রদান হইবে, তেমনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। কি 
আধ্যাত্মিক, কি মানসিক, কি সামাজিক, সকল উপদেশের পক্ষেই এই নিয়ম। তাহার 
দুই বসর পরে তাঁহারা যে '্রাহ্গধর্ম্মের অনুষ্ঠান” নামক পুস্তক বাহির করিলেন, 
তাহার অক্ষরে অক্ষরে তাহাদের এ সন্কল্পই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে রাজনারায়ণ-বাবুর 
এক বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের পূরর্বকার অবস্থা ও 
বর্তমানকার অবস্থা এই উভয়াবস্থাদর্শী; তিনি এই উভয় অবস্থার তুলনা করিয়া তাঁহার 





“এক্ষণে সমাজে যে-প্রকার উপাসনা ও ব্যাখ্যান লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রাহ্মতর্ম্ম অতিশয় 
সজীব আকার ধারণ করিয়াছে। পূরর্বকার ব্যাখ্যানের পরিবর্তে এইক্ষণে যে-সকল ব্যাখ্যান সমাজের বেদী 
হইতে পঠিত হয়, তাহা হৃদয়ের অভ্যন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত তড়িতের ন্যায় গমন করিয়া ঈশ্বর প্রেমাগ্নিকে 
্রশ্থলিত করে। পুবের্ব যে-সকল গান হইত, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিভাব বড় অধিক প্রকাশিত ছিল 
না। এক্ষণে যে-সকল সঙ্গীত হয়ঃ তাহা চিস্তকে এরূপ আর্দ্র করে, আত্মাকে এরূপ উন্নত করে, যে, তাহা 
বর্ণনাতীত। এক্ষণে কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারের পুরুষেরা প্রত্যহ নিয়মিতসময়ে একক্রিত হইয়া ব্রন্মোপাসনা 
করিয়া থাকেন; দু একটি ব্রাহ্মপরিবারে স্ত্রীলোকেরাও এইরাপ উপাসনা করিয়া থাকেন। একটি ব্রাহ্মাপরিবারের 
একবারে পৌস্তলিকতার সহিত সংরব পরিত্যাগ করা হইয়াছে।”? 

উপয়ে “ব্রাহ্মধর্্মের অনুষ্ঠান,” নামক যে পুস্তকের কথা উল্লিখিত হইল, উহাতেই 
তৎকালীন ব্রাহ্মাদিগের স্বৌবার্ষিক আলোচনার সম্যক্‌ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা 


১৭৮৩ শকের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
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পরে মাঘ মাসে পুস্তকাকারে প্রচারিত এ পুস্তকে কয়েকটি বিষয়ে সার সার উপদেশ 
সন্নিবেশিত হইয়াছে। (১) উপাসনা, (২) আত্মপরীক্ষা, (৩) আমোদ, (৪) অর্থব্যয়, 
(৫) অভ্যর্থনা, (৬) সময়, (৭) সত্যবাক্‌, (৮) নির্ভর, (৯) কর্তৃত্ব, (১০) 
কৌতুহল, (১১) পৌত্তলিকতা, (১২) সংসার, (১৩) শ্রীতি, (১৪) মোহ) (১৫) 
ভ্রাতৃসৌহার্দ (১৬) পবিত্রতা, (১৭) লোকভয়, (১৮) ত্যাগস্বীকার, (১৯) জীবনের 
লক্ষ্য। 


ইহাতে যে-সকল কর্তব্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে কাহারো শক্তি অশক্তির 
প্রতি দৃষ্টি করা হয় নাই-_ কাহারো মুখাপেক্ষা করা হয় নাই। যাহা মনুষ্যের অবশ্য 
কর্তব্য তাহা বলা হইয়াছে এবং তাহা সংক্ষেপে যত বিশেষরূপে বলা যাইতে পারে 
সেইরূপে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি কথা এইস্থলে প্রদর্শন করিতেছি-_ 


(আমোদ) 
অসৎসঙ্গে, অসংগ্রন্থপাঠে, পাষ্টি আদি ক্রীড়ায়, অনর্থক পরিহাসে ও পরনিন্দায় আমোদ করিবে না। 
ব্রান্মের সকলই ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিতে হইবেক, তাহার জীবনের কোন কর্ম তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন 
নহে। 
(সময়) 
কখন মনে করিবেক না যে আমার কর্ম নাই, আমি কি করিব? ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য আকাশেব ন্যায় 
অনন্ত তাহার কর্ম্ম। 
(সত্যবাক্‌) 
তিনি (ক্রাহ্ধ) একবার যাহা বলিবেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা, কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, 
তাহা তাঁহার পক্ষে অপমান। 
(কর্তৃত্ব) 
কর্তব্য-জ্ঞানের আধিপত্া হৃদয়ে স্থাপিত করিলে কর্তৃত্বের ভার প্রস্ধুটিত হইতে থাকে। 
(কৌতুহল) 
আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, অ'মর' কৌতৃহ্ল-পরবশ হইয়া ধর্্ম-কন্মম করি, না সত্যাভাব দ্বারা পরিচালিত 
হ্ই। 
(গে গুলিকতা) 
ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া পুন্তলিকাকে অর্চনা করিলে ব্রাঞ্মদিগের যে দোষ হুয় ন' ইহা কপটের বাক্া। 
কোন ব্রাহ্ম এরূপ গহিত কন্ম কবিবেন না। 
কেবলবাহাক পৌ্তলিকত' ব্রাহ্মধর্্থ যে নিষেধ করিতেছেন, এমত নহে। ইহা পরিতআ্গ কর: তো সহজ। 
আধ্যাস্তিক পৌন্তলিকতা অতীব ভয়ানক। ব্ষিয়সুখাভিলাষ, ধনাকাঙক্ষা, কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষা প্রড়তি 


সকলের শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাস্তিক পৌন্তলিকতা বলে। 
এ উভয় প্রকার পৌত্তলিকত' পরিহার্য। 


(সংসাব) 
স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়া সংসার হইতে মুক্ত হওয়া । 
(প্রীতি) 
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ঈশ্বরের প্রতি গ্রীতি কিরূপে জানা যায়? না, প্রথম তাঁহার সহবাসে ইচ্ছা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সহিত 
যাহা কিছুর সম্বন্ধ আছে তাহাতে গ্রীতি স্থাপন করা, তুতীয়তঃ তাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা। 


কিরূপে এইসকল প্রগাঢতর আলোচনা সমুখিত ও সমাহিত হইল, তাহা দেখা আবশ্যক। 
যে-সময়ে উল্লিখিত ব্রাহ্ম ধর্ন্মের অনুষ্ঠান নামক পুস্তক প্রকাশ হইল, তাহার পূর্বে 
দেবেন্দ্র-বাবুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ, ব্রাহ্মধর্ম্নের ব্যাখ্যান এবং তাঁহার কলিকাতা 
ব্রা্মসমাজের বক্তৃতা সকল প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তদ্দারা ধর্ম্মের মূলমর্্ম ও 
ব্রন্মোপাসনার সারতত্ব ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়াছেন। কেশব-বাবু ও সত্যোন্দ্রবাবু 
কর্তব্যনিষ্ঠাবলে আহারপানাদি সম্পকী় জাতীয় নিয়মভঙ্গ ও স্ত্রীদিগের অবরোধরূপ 
দুর্ণভঙ্গে সাহস ও যত্বুনিয়োগ করিয়াছেন। এদিকে মিশনারীরা ব্রাহ্মদিগের ধর্মের 
যত দোষ দেখিতে পায়, শক্ররা তাহা দেখাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে মিথ্যাধর্্ম বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিতেছে। এমন অবস্থায় দেবেন্দ্র-বাব্রু মহারহ্‌ উপদেশ-সকল নিবারণের 
নিমিত্ত এবং মিশনারীদিগের আরোপিত অপবাদ খণ্ডন ও ব্রাহ্মধর্মের সত্যতা ও 
সারবস্তা প্রদর্শন নিমিত্ত ব্রাহ্মগণ অনুষ্ঠানের চচ্চা না করিয়া থাকিতে পারিলেন 
না। তদর্থ এইসকল চিন্তা ও চেষ্টা সমুভূত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের অভূতপৃবর্ব উন্নতি 
সাধন করিয়াছে। ফলতঃ এই সময়ে ব্রাহ্মগণ যেমন সঞ্জীব, সচেষ্ট, উদ্যতহস্ত ও 
চিন্তাপরায়ণ ছিলেন), এমন আর তাঁহারা কখনই ছিলেন না। ১৭৮১ শক অবধি 
১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের যতখানি উন্নতি হইয়াছে 
ততখানি উন্নতি পূর্বে তাহার ত্রিগুণিত সময়েও সম্পাদিত হয় নাই। 

ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশকদ্বয় দ্বারা যে-সকল উপদেশ প্রদত্ত হইতঃ প্রতিজ্ঞাবান 
ব্রাহ্মদিগকে তখনই তাহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে, ইহাও তাহার মধ্যে এক 
উপদেশ ছিল। উপদিষ্ট ব্রাহ্মগণ তাহা পালন করিতে তৎপর হইয়াছিলেন। তম্মধ্যে 
যাঁহারা নিতান্ত আগ্রহবিশিষ্ট তাঁহারা একেবারে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন এবং 
তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আলোচনার নিমিত্ত ও পরস্পরের সহানুভূতি ও সাহায্যলাভ 
নিমিত্ত সঙ্গত সভা নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার আলোচনাতেই 
““ত্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান”? নামক পুস্তকখানি সমুৎপন্ন হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবুর বাক্যে 
প্রকাশ পায়, ইহার সভ্য দশ বারো জনের অধিক ছিল না। (পঞ্চবিংশতি বংসরের 
পরীক্ষিত বৃত্তান্ত ৩৫ পৃষ্ঠা) এই সভ্যেরা কর্তব্যনিষ্ঠ, ক্লেশসহিষু। ও প্রতিজ্ঞাবান্‌। 
প্রথমেই তাঁহারা যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেই আশা হইয়াছিল যে 
ইহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও মহাবল বাচ্পীয় শকটের ন্যায় প্রকাণ্ড ভারবহনে সমর্থ 
হইবেন। (পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত-_-৩৫ পৃষ্ঠা) 

এই সভার অনুরূপ সভা কলিকাতার অস্তবর্বত্রী অন্য স্থানেও স্থাপিত হইয়াছিল। 
কিছুদিন পরে এইরূপ সভা দূরবর্তী কোন কোন ব্রাহ্মদলের মধ্যেও স্থাপিত হইয়াছিল। 

কলিকাতায় ব্রাহ্মবন্ধু সভা নামক এক সভা স্থাপিত হয়; তাহাতে এ সকল সঙ্গতের 
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সভ্যেরা এবং অপরাপর ব্রাঙ্মেরা আসিয়া যোগ দিতেন। ১৭৮৬ শকের ২৬ বৈশাখ 
দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত এই ব্রাহ্মবন্ধু সভায় ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই সভার উৎপত্তি ও কার্ধ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ঃ 
“বোম্বাই নগর হইতে ভাওদাজি নামক একজন কৃতবিদ্য এখানকার সমাজে আসিয়া বলিলেন যে, 
ব্রাঙ্মেরা বৌদ্ধের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া কেবল উপাসনা করে। উপাসনার সময় ত্রাক্মেরা আর কি- করিবে, তাহারা 
কি ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইবে? তিনি বীটন সভা দেখিয়া অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। ব্রন্মানন্দ তো* কোন 
অভাব রাখেন না। তিনি মনে করিলেন আমাদেরও ধীটন সভার ন্যায় একটি সভা চাই। এই মনে করিয়া 
তিনি এই ব্রাহ্ধাবন্ধু সভা স্থাপিত করিলেন। এখন বিদেশী কেহু আসিয়া মনে করিতে পারিবেন না যে, 
আমরা কেবল উপাসনাই করি। এখন জানিতে পারিবেন যে আমরা চলি, বলি এবং আমাদের শরীরে 
জীবন আছে। আমি তো ব্রান্াবন্ধু সভাতে ইহার পূবের্ব কখনও আসি না। আমি আশ্চর্য্য হইতেছি এত 
লোকে একত্র মিলিয়া কেমন উৎসাহের সহিত.দেশের হিতজনক আলোচনাতে এখানে ব্যস্ত রহিয়াছেন।+? 
ধর্মের আলোচনার উদ্দেশে -ক্রঙ্গাবিদ্যালয়, সঙ্গত ও ব্রাক্ষবন্ধু সভা ভিন্ন এইসকল 
ব্রাহ্মদিগের কর্তৃক আর একটি বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছিল। তাহা ইঙ্ডিয়ান মিরার নামক 
সংবাদপত্র । এই সময়ে কতলোক ব্রাহ্মসমাজের উপর অমূলক অপবাদ ক্ষেপন করিতে 
তত্ববোধিনী পত্রিকা ভিন্ন আর কাগজ ছিল না। তত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেশসাধারণের 
বা মনুষ্য সাধারণের বিষয় ভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের মতামত অথবা তাহার সহিত কোন 
বিষয়ের বাদানুবাদ প্রকাশ হয় না। আবার ইংরাজদিগের সমক্ষে বিশেষতঃ শ্রীষ্টিয়ানদিগের 
দ্বারা সম্পাদিত ইগ্ডিয়ান রিফরমরের উত্তরে ব্রাহ্মাসমাজের প্রকৃত মত ও অবস্থা 
পরিদর্শন করিতে হইলে তাহা ইংরাজিতে প্রকাশ করা আবশ্যক হয়। এই নিমিত্ত 





" দেবেন্দ্র-বাবু আদর করিয়া কেশববাবুকে এই উপাধি দেন। 
1 পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত 'বৃত্তান্ত। ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা । 


১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট হইতে ইগ্ডিয়ান মিরার নামক সংবাদপত্র প্রচারিত 
হইল। প্রথমে উহা পাক্ষিক ছিল; মধ্যে সাপ্তাহিক হয়; এক্ষণে তাহা প্রাত্যহিক 
হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বাবু মনমোহন ঘোষ ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। 
তিনি অনেক যত্ে ইহাকে মর্ধ্যাদান্বিত করিয়াছিলেন। 

(প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৪) 
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অনুক্রমিকা 


বিগত ৩১ ভাদ্র দিবসে আমি জাতীয় সভায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে উপস্থিত 
মতে একটা বক্তৃতা করি। সেই দিবসের অধিবেশনে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় সভাপতি ছিলেন। এঁ বক্তৃতা দিবার কিছুদিন পর যত দূর তাহা স্মরণ 
হইল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তাহাতে এই প্রস্তাবের উৎপত্তি হইয়াছে। ন্যাশনাল্‌ 
পেপর্‌ ও ইংলগ্ডের বিখ্যাত টাইমস্‌ পত্রে এ বক্তৃতার সংক্ষেপ বিবরণ ইংরাজীতে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহারা বাঙ্গলা জানেন না তাঁহারদিগের জ্ঞাপনার্থ উল্লিখিত 
দুই বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ন্যাশনাল পেপরের সম্পাদকের অনুমতি লইয়া 
এঁ পত্রে প্রকাশিত বিবরণ স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিলাম। সনাতন ধর্্মরক্ষিণী 
সভার মান্যাগ্রগণ্য সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃঞ্ণ দেব বাহাদুর জাতীয় সভায় 
এঁ বক্তৃতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিলাম। 
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সভায় সনাতন ধন্রক্ষিণী সভার সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষঃ 
দেব বাহাদুরের বক্তৃতা হইতে উদ্ভধৃত। 

“বিগত সভার কার্য বিবরণে বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সুচার বক্তৃতার 
স্থলমর্ম্ম “ন্যাশন্যাল পেপর”' নামক সমাচার পত্রে পাঠ করিয়া তাহার প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তা 
ও শীলতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তঙ্জন্য তিনি 
সাধুবাদের ভাজন হইয়াছেন।' 
কলিকাতা, | শ্রী রাজনারায়ণ বসু। 
১১ মাঘ, ১৭৯৪ শক। | 


নি.র.স.-২৭ ৪১৭ 


হিন্দুধর্মের 'শ্রেন্ঠতা || 


হিন্দুধর্ম্মের বিষয় বলিতে গেলে প্রথমতঃ এই অবধারণ করা কর্তব্য যে হিন্দুষন্ম 
কাহাকে বলে? বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে পরব্রন্মের উপাসনাই হিন্দুধর্ম । 
সকল হিন্দুশান্ত্র সমস্বরে পরব্রদ্মের উপাসনা প্রতিপাদন করে। সকল শাস্ত্র সমস্বরে 
এই কথা বলে যে পরব্রদ্দের উপাসনা ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। ব্রহ্মই হিন্দ্রধন্মের 
মধ্যবিন্দু। জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগ দ্বারা পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে এবং তাহার ধ্যান 
ধারণায় রত হইয়া তাহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করেন। কন্মীরাও সকল কর্ম্মের 
শেষে “বরহ্মার্পণমন্ত্”? বলিয়া কম্মের ফলাফল পরব্রহ্দে অর্পণ করেন। শ্রুতি অথরি 
বেদেতে পরব্রন্দের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। স্মৃতিতেও মনুযোর নানা প্রকার কর্তব্যের 
মধো ব্রহ্গলাভ জন্য কি কর্তবা, তাহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। পরাণেও উক্ত হইয়াছে 
যে ব্রহ্মকে লঃভ না করিলে কখন মুক্ত হইতে পারা যায় না। তন্ত্রেতেও সেই 
রূপ। এই সকল শাস্ত্রে অসংখ্য দেব দেবীর কথা আছে, কিন্ত ব্রদ্মের শক্তি তথবা 
লক্ষণই রূপকচ্ছলে দেবদেবীরূপে কল্পিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সৃজন শক্তি ব্রহ্মা লপে 
কল্পিত হইয়াছে; তাঁহার পালন শক্তি বিষ্্রূপে কল্পিত হইয়াছে; তাঁহার সংহার 
বিরিঞ্িহরেতিসংজ্ঞাঃ" | সব্র্বপ্রধান দেবতারাও ব্রদ্ষোপাসক বলিয়া শাস্ত্রের অনেকানেক 
স্থানে কথিত হইয়াছে যথা; মহাভারতের শাস্তি পবের্বর ৫৩ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে 
*সধ্যানপথমাধিশ্য সবর্বজ্ঞানানি মাধবঃ। অবলোক্য ততঃ পশ্চাৎ দধোী ব্রহ্ম সনাতনং | 
শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানপথে আবিষ্ট হইয়া সমস্ত জ্ঞান আলোচনা করিয়া তত পশ্চাৎ সনাতন 
ব্রহ্মকে ধ্যান করিলেন। এতদ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রহ্মই হিন্দধন্নেরি 
মধাবিদ্দু, ব্রন্মোপাসনাই হিন্দু ধর্ম্ম। 

সকল ধর্মের শাসন আছে। হিন্দুধর্মের শাসন ও উপদেশ কি, তাহা হিন্দু ধন্মগ্র্থ 
পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। এই সকল ধর্মগ্রন্থ কি, না, শ্রুতি, স্যতি* পুরাণ 
ও তন্ত্ব। মহাভারত ও রামায়ণ, এই দুই খানি গ্রন্থকে ইতিহাস বলে। কিন্তু আমি 
তাহাদিগের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে পুরাণ মধ্যে গণনা করিলাম। শ্রুতি 
অর্থাৎ বেদ সবর্বপ্রধান শাস্ত্র। শ্রুতির অর্থ) যাহা পরম্পরায় এক মুখ হইতে আর 
এক মুখে শুনা হইয়াছে। তগকালে লেখার সৃষ্টি ছিল না; গুরু শিষাকে বলিতেন, 
এইবূপে কালপ্রবাহে উহা বহুকাল চলিয়া আসিতেছিল, এই জন্য লোকে বেদকে 
শ্র্দতি বলিয়া ড্াকিত। শ্রুতির অর্থ স্মরণ করিয়া মনু প্রভৃতি ধর্ম প্রবর্তকেরা মাহা 
বলিয়াছেন তাহাই স্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ । শ্রতি ও স্বতির মতে যেখানে বিরোধ হয়, 
গরীয়সী।'" শ্রুতি অথ বেদ দুই অংশে বিভক্ত; মন্ত্র ও ব্রা্মণ। মাথের অনা 
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নাম সংহিতা । সংহিতাতে ইন্দ্রাদি দেবতার স্তব আছে। ব্রা্মণে সংহিতার অর্থ 
বাখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ উপনিষৎ। তাহাতে একমাত্র অদ্ধিত্তীয় ঈশ্বারের 
কথা আছে; তাহা বেদের অস্ত ভাগ বলিয়া তাহাকে বেদান্ত বলা যায়। অনেকে 
ব্যাসপ্রণীত বেদাস্তসূত্রকে বেদান্ত কহেন কিন্ত প্রকৃত বেদান্ত উপনিষৎ। বেদ চারি 
অংশে বিভক্ত। খক্‌, যজুঃঃ সাম; অথবর্ব। খাক্‌ দেবতাদিশের স্তব, যভ্তঃ যল্রের 
বিধি, এবং সাম ধর্মসম্তীত। অথবর্ব বেদে এই সকলই আছে। নেদ ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন ভিন্ন খাযি দ্বারা রচিত। মধ্যে মধ্যে এক এক জন 
খষি উথ্িত হইয়া এই সকল মুখপরস্পরাগত শ্রুতিকে সংগ্রহ কবিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতেন। 
এই সকল শ্রুতি সংগ্রহকত্তাদিগের নাম ব্যাস। অনেক ব্যাস জন্বিয়াছিলেন ; শেষ 
তাহা কোন বিশেষ স্মৃতি নহে। তাহা অনেক স্মৃতি হইতে সংগৃহীত। রঘুনন্দনের 
ংগ্রহ নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ। প্রধান স্মৃতিকত্বাদিগের নাম এই--- 
মন্বত্রিবিষুহারীতযান্ঞবক্ষ্যোসনোহঙ্গিরা। 
যমাপস্তম্বসন্র্তা কাত্যায়নোবৃহস্পতিঃ ॥ 
পরাশরোব্যাসশং খলিখিতাদক্ষগৌতমৌ। 
শাতাতপোবশিষ্টশ্চ ধর্ম শাস্ত্র প্রয়োজকাঃ ॥ 
মনু, অন্রি) বিষুঃ, হারীত, যাজ্পাবন্ষ্া, উসন, অজিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বন্ত 
কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, বাস, শংখ, লিখিত, দক্ষ, শৌতম, শাতাতপ* বশিষ্ঠ, 
ইহারাই ধন্মশাস্ত্রের প্রয়োজক। 
পূরাণের সংখ্যা আঠার । তাহাদের নাম, গরুড়, কুন্ম্ি বরাহ, মার্কগ্েয়। লিঙ্গ, 
সন্ধে, বিধু, শিব, মৎসা, পদ্ম, ব্রহ্ম, ভাগবত, নারদ, অগ্রিঃ ভবিষা, বামন ব্রহ্মাণ্ড, 
্রহ্মবৈবর্ত। এতদ্বাতীত মহাভারত ও শ্রীমপ্তাগবত পুরাণ মধোও গণ্য করা যাইতে 
পারে। তত্তিন্ন অনেক উপপুরাণ আছে। তন্্ব সব্বপেক্ষা আধুনিক শাস্ত্র । 
হিন্দুধন্মের বিষয়ে তন্ত্ানুসন্ধান করিতে গেলে, প্রথম খথেদের উপরেই দৃষ্টি পতিত 
হয়। পৃথিবীর মধ্যে খগ্থেদ অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। উহার অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ আর 
নাই। খগ্বেদে কি দেখিতে পাওয়া যায়? আর্ধ্যগণ ভৌতিক পদার্থের এক এক 
অধিষ্টাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদের আরাধনা করিতেন। তাঁহারা পরমব্রক্মকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া উপাসনা করিতেন। তাহারা ঈশ্বরকে অবিজ্ঞাত থাকিয়া বাযু নামে 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ঈশ্বর মনে করিয়া উপাসনা করিতেন ; বরুণ নামে জলেব অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেন । তাঁহারা পরব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত থাকিয়া 
এই সকল দেবতাকে ব্রদ্ধের স্থানীয় করিয়া উপাসনা করিতেন। কিন্তু সেই আদিম 
আর্ষোরা যে কেবল সূর্য চন্দ্রের অধিষ্টাত্রী দেবতার আরাধনা করিতেন, সাক্ষাৎ 
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ব্রন্মকে যে অবগত ছিলেন না, এমনও নহে। সেই খকের মধোই ““সত্যং জ্ঞানং 
অনাস্্রং বহ্ম*” সেই খকের মধ্যেই ““দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া)”* সেই খকের মধ্যেই 
*“বিশ্বতশ্্ষ্ররুত বিশ্বতো মুখঃ+” প্রভৃতি বিখ্যাত ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। তাহারা স্পষ্ট জানিয়াছিলেন যে “ একৎং সদ্দিপ্রা বহুধাবদস্তি অগ্নিং যমং 
মাতরিশ্বানমাহু।”" এক সৎপদার্থকে বিপ্র সকল অগ্রিঃ যম, বায়ুঃ এই সকল নামে 
উক্ত করেন। সেই আদিম আর্ধ্যগণ ঈশ্বরের সহিত মনুষোর গাড় সম্বন্ধ বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। ঈশ্বর মনুষ্যের পিতা মাতা ইহা তাঁহারা অবগত ছিলেন। “তত্ব হি 
নঃ পিতা বসো ত্বং হিনো মাতা” তুমি আমারদিগের পিতা, তুমি আমারদিগের 
মাতা । তাঁহারা ঈশ্বরকে “সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাম্ঠ* সখা, পিতাঃ পিতৃগণের 
মধ্যে পরম পিতা বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে সখা বলিয়া জানিতেন ১ তাঁহার 
বন্ধুতা, তাঁহার সহবাস, তাহাদের অত্যন্ত সুখকর বোধ হইত। এই জন্য তীহারা 
ললিয়, শিযাছেন, ““ম্বাদু সখাং স্বাদ্বীপ্রণীতীঃ” তোমার বন্ধুতা অতি সুস্বাদু, তোমার 
নেতৃত্বও সুস্বাদু। তাঁহারা আরো বলিয়াছেন, ““ত্বমস্মাকং তবাস্মি*? তুমি আমার-দের, 
আমর" তোমার । এই ত খশেদের কথা বলিলাম। উপনিষদে দেখা যায় যে তৎকালের 
খষির যেমন ঈশ্বরকে সবর্বত্র দেখিতেন, তেমনি তাঁহাকে আত্মার আত্মারূপে উপলব্ধি 
করিতেন । “তিনি আত্মার আত্মা”' এই পরম সত্য প্রাচীন হিন্দুদিগের হৃদয়ে প্রথম 
প্রকাশিত হইয়াছিল। পিতা মাতা অপেক্ষা আত্মার আত্মা যে নিকটের সম্বন্ধ, তাহার 
সন্দেহ নাই। এইরূপে ঈশ্বরের সহিত মনুষোর কি নিকটতম কি গৃড়তম সম্বন্ধ, 
তাহা উপনিষৎকার খষিগণ সুস্পষ্টরূপে জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৈদিক সংহিতাতে 
বাহ্যবন্তরতে ঈশ্বরের আরোপ দেখা যায়, উপনিষদে এই কথা পাওয়া যায় যে যিনি 
বাহাবস্ততেঃ তিনিও আত্মাতে, ““যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে সএকঃ” যিনি এই 
আত্মাতে, তিনি এই আদিতো, তিনিই এক মাত্র । ““তমাত্মস্থং যেখনুপশ্যাস্তি ধীরাস্তেষাং 
শাস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং”? তাঁহাকে যে সকল ধীরেরা আত্মস্থ করিয়া জানেন 
তাঁহারদিগের নিতা শাস্তি হয়, তদ্যতীত শাশ্বতী শাস্তি আর কেহ লাভ করিতে পারে 
না। উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ ৷ উপনিষদের পর স্মৃতি রচিত হয় । রাজনীতি, দণ্ড-নীতি, 
গাহস্থা কন্ম্ের বিধি, এই সকল স্মৃতিতে পাওয়া যায়। ধর্মগ্রচ্থের মধো আমি দর্শনকে 
গণ্য করিলাম না কারণ, তাহা কেবল বিচার গ্রন্থ মাত্র। দর্শনকে ধশ্যগ্রচ্থ বলিয়া 
কোন দেশেই গ্রহণ করে না। এদেশেও উহা ধর্ম বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ 
ইত্যাদির ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ নহে।” পুরাণের মধ্যে মহাভারত ও ভাগবত পুরাণ 
প্রধান। ভাগবতপ্রণেতা তৎকালে দর্শনশাস্ত্রীয় শুঙ্কতর্কের প্রবলতা দেখিয়া বিরক্ত 
হইয়া ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রীতি করিবার উপদেশ আবশ্যক বোধে ভাগবত রচনা 
করেন। ভক্তি কি, তাহা ভাগবত ব্যাখ্যাকারী শাণ্ডিলাসূত্রে বাক্ত হইয়াছে, 
* যেমন ইউরোপে ১%0108070” আমাশিগের মধো দর্শন সেইরূপ। 
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““অত্যস্তানুরক্ভিরীশ্বরে ভক্তিঃ15; তন্ত্রের মধো প্রধান মহানিবণি তন্ত্র। এই তম্ত্রে 
পরমব্রহ্ষের উপাসনা সম্বন্ধীয় অতি আশ্চর্যা উপদেশ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই 
রা রা? রান বঙ্গদেশে মানা । এই সকল গ্রন্থ হিন্দুধর্মের 
প্রধান শাস্ত্র। এই সকল গ্রন্থ দ্বারা জানিতে পারা যায় হিন্দু ধর্ম কি? 
প্রতিপাদন করিতে গেলে অগ্রে হিন্দুধর্ম বিষয়ে কতকগুলি অমূলক প্রবাদকে নিরাকরণ 
করা আবশ্যক। 
উল্লিখিত অমূলক প্রবাদ সকলের মধ্যে প্রথম অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম 
পৌত্তলিকতা-প্রধান-ধর্্ম। কিন্তু বস্তুতঃ হিন্দুধন্্ম পৌজ্রলিকতা-প্রধান-ধর্ঘ্ম নয়। 
পৌত্বলিকতার নিন্দা, হিন্দুধর্ম্মে বিলক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রাজ্জা রামমোহন 
রায় বিবিধ শাস্ত্র হইতে অনেক ধত্রের সহিত নিযোল্লিখিত শ্লোক সকল সংগ্রহ 
করিয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। 
চিন্নয়স্যাদ্বিতীয়স্য নিফলস্যাশরীরিণঃ। 
উপাসকানাং কার্ধ্যার্থং ব্রন্মণোরপকল্পনা ॥ 
রূপস্থানাং দেবতানাং পুং স্ত্যংশাদিককল্পনা ॥। 
স্মার্তধৃত যমদপ্লি €চন। 
জ্ঞানন্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের 
নিমিন্ত হইয়াছে; রূপ কল্পনা স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব, স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি 
অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়। 
রূপনামাদিনির্দেশিবিশেষণবিবর্রিতঃ 
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্তিজন্মভিঃ। 
বর্জিতঃ শক্যতে বক্তূং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্‌॥ 
বিধুঃ পুরাণ 
পরমাত্মা রূপনাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত, নাশ রহিত, অবস্থান্তর শৃনা, দুঃখ ও জন্ম 
বিহীন হয়েন; কেবল আছেন এই মাত্র বলিয়া তাহাকে কহা যায়। 
অক্ষু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীযিণাং। 
কাষ্ঠলোন্ট্রেষু মুখাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ॥ 
স্মর্ধত শংতা৩প বচন। 
জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যদিগের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেব ভ্রানীরা 
করেন, কাণ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে; পরামাস্মাতে ঈশ্বর বোধ 
স্রানীরা করেন। 
পরে ব্রক্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈরিয়মৈরলৎ। 
তালবৃত্তেন কিং কার্যাং লব্ষধে মলয়মারূতে ॥ 
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ঝুলার্শব | 
পরব্রহ্মের জ্রান হইলে কর্মকাণ্ডাদি কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না। যেমন 
মলয়ের বাতাস পাইলে তাল বৃস্ত কোন কার্যে আইসে না। 
এবঙ্ুণানুসারেণ রনপানি বিবিধানিচ। 
কল্লিতানি হিতাথয়ি ভক্তানামল্লপমেধসাং ॥ 
মহ'নিববণি তন্ত্র 
এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবৃদ্ধি ভক্তদিগের নিমিত্ব কল্পনা 
হইয়াছে। 
মনসা কল্পিতামূর্তিপর্ণাঞ্চেন্োক্ষসাধনী। 
স্বপ্নলন্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥ 
মহানিব্বনি 'তম্ত্র। 
অভিপ্রেত মুর্তি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে স্বপ্রল্ধ ও মনুষা অনায়াসে 
রাজা হইতে পারে। 
বালক্রীড়নবৎ সবর্বং রূপনামাদিকল্পনাং। 
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তোনাত্র সংশয়ঃ | 
মহানিক্বণি তন্ত্র 
নাম রূপাদি কল্পনাকে বালক্রীড়াবৎ জানিয়া মনুষ্য সং স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা 
দ্বারা মুক্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
মৃচ্ছিলাধাতুদাবরাদিমৃত্তাবীশ্বরবৃদ্ধয়ঃ। 
ক্লিশ্যন্তি তপসামুঢ়াঃ পরাং শাস্তিং ন যাস্তি তে॥ 
| জরীমন্ত'গবত। 
যে সমস্ত মুঢ় মনুষ্য মৃত্তিকা প্রস্তর তথা সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং কাষ্ঠ দ্বারা 
নির্মিত বিগ্রহে ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। পরম শান্তি 
লাভ করিতে সমর্থ হয় না। 
ন বন্মণা বিমুক্ভঃ স্যান্ন মন্ত্রারাধনেন বা। 
আশ্মনাত্মনমাজ্ঞায় মুক্তোভবতি মানবঃ ॥ 
মহানিবর্বাণ তন্তু । 
মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না, মন্ত্র বা আরাধনার দ্বারা মুক্তিভাজন 
হয় না, কেবল আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্ত হয়। 
যোমাং সবের্বযু ভুতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং 
হিত্তান্চং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মনোব জুহোতি সঃ ॥ 
শ্রীম দ্নিবত। 
সকল প্রাণিতে বর্ধমান সকলের আত্মা ও ঈশ্বর যে আমি আমাকে মু্টতা প্রযুক্ত 
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যে ত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজা করে সে ভস্মে হোম করিয়া থাকে। 
সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারস্ত নিশ্চলং । 
অষ্টাবক্ত সংহিতা 
সাকারকে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরাকার পরব্রহ্মকে অচল সত্য জ্ঞান কর। 
তোয়োবিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণং । 
তত্তজ্ঞানবিনা দেবি তথা মুক্তির্নজায়তে ॥৷ 
কুলার্দব তন্ত্র । 
হে দেবি! জল বিনা যেমন পিপাসা শাস্তি হয় না, তেমনি তত্ব জ্ঞান বিনা 
মুক্তিলাভ হয় না। 
নানা শাস্ত্রের এই সকল বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যেঃ যে সকল অল্পবৃদ্ধি 
অক্ব্যক্তি নিরাকার অনন্ত পরমেশ্বরকে ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহারদিগের উপাসনার 
সহায়তার নিমিত্ত ব্রন্মের বিবিধ রূপ কল্পনা হইয়াছে ও বিবিধ পৌত্তলিক ক্রিয়া 
কলাপের বিধান হইয়াছে। কিন্ত ব্রন্মন্ববূপকে না জানিলে কদাপি মুক্তি লাভ হয় 
না। তন্দ্রা প্রমাণ হইতেছে যে হিন্দুধন্্ম পৌত্তলিকতা-প্রধান-ধর্ম্ম নহে। পরব্রন্দের 
উপাসনাই এ ধর্মের প্রধান উপদেশ । হিন্দু শাস্ত্রে এই কথা ভুয়োভুয়ঃ উত্ত হইয়াছে 
যে ব্রন্মকে জানিতে চেষ্টা করিবে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অনা উপায় নাই। 
হিন্দুধন্ঘ্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম অদ্বৈতবাদাস্্ক ধর্ম্ম। 
যে মতে বলে যে এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তই ঈশ্বর, তাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে। এই 
অদ্বৈতবাদ ইদানীস্তন গ্রন্থে বাহুল্য, উপনিষৎ প্রভৃতিতে অল্পই পাওয়া যায়। উপনিষদে 
ঈশ্বর হইতে জগৎ পৃথক, ঈশ্বর হইতে জীবান্সাও পৃথক, এইরূপ বাক্য অনেক 
স্থাশে আছে। 
দ্বা সুপণাঁ সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরনাঃ পিপ্পলং স্বাদ্বস্তানশ্রন্নন্যোভিচাকশীতি। 
সমানে বক্ষে পুরুযো নিমগ্লোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। 
.জুষ্টং যদা পশাতান্যথীশমসা মহিমানমিতিবীতশোকঃ। 
মুণ্ডকোপনিষৎ। 
দুই সুন্দর পক্ষী এক বক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সবর্বদা একত্র 
থাকেন এবং উভয়ে পরম্পরের সখা। তন্মধ্যে একী সুখেতে ফল ভোজন করেন, 
অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। জীবাজ্মা শরীর মধো নিমগ্ন রহিয়া দীনভাবে 
মৃহ্যমান হইয়া সবর্বদাই শোক করিতে থাকে। কিন্ত যখন সবর্বসেবা ঈশ্বরকে ও 
তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না। 
কঠোপনিষদে আছে, ““ছাযাতপৌ ব্রন্ম বিদোবদস্তি'? এই শ্লোকে ঈশ্বর ও জীবাত্মাকে 
আতপ ও ছায়ার নায় প্রভেদ নিরূপণ করা হইয়াছে। 
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প্রশ্ন উপনিষদে আছে। 
এযহি্রস্টামপরস্টা ঘ্রাতা রসয়িতামস্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা 
পুরুষঃ। স পরে অক্ষরে আত্মনিসংপ্রতিষ্ঠতে। 

এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ দ্রষ্টা, ঘাতা, রসয়িতা, মস্তা) বোদ্ধা ও কত্ত, ইনি অক্ষর 
পরমাস্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। 
মনুসংহিতাতে উক্ত আছে। 

উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিত । 
যাহাতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়ান্ছে* “তিনিই উপাস্য পরমন্রন্ম। 
তলবকারোপনিষদে উক্ত আছে। 
অন্যদের তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। 
৮ 
কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। 
অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। 
তিনি এই কার্যয-কারণবিশিষ্ট হস 
শুরু যজুবের্দ সংহিতাতে উত্ত আছে 
ন তং রি বতৃব। 

তাঁহাকে তোমরা জান না যিনি এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি যে এ সকল 
হইতে ভিন্ন হইয়াও তোমারদিগেব অন্তরে স্থিতি করিতেছেন। 

এইরূপ প্রধান প্রধান হিন্দ্র শাস্ত্রোন্ত বচন দ্বারা যেমন প্রতিপন্ন হয় যে; পরমাত্মা 
হইতে জীবাত্বা ও জগৎ ভিন্ন, তেমনি হিন্দুদিগের ব্যবহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় 
যে সাধারণ হিন্দুবর্ণের বিশ্বাস এই যে ব্রহ্গ সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন। সমস্ত হিন্দুরা 
বিবিধ প্রকারে সেই পরব্রহ্ষমের উপাসনা করিয়া থাকেনঃ যিনি উপাস্য তিনি অবশ্যই 
উপাসক হইতে ভিন্ন। যখন হিন্দুরা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন ঈশ্বর 
এবং মনুষ্য এক ইহা তাঁহারা কখনই কার্যাতঃ বিশ্বাস করেন না, ইহা স্পষ্ট প্রতীত 
হইতেছে। বেদাস্ত-দর্শনে এই অদ্বৈতবাদ প্রাপ্ু হওয়া যায়। এই বেদাস্ত-দর্শন শক্করাচার্যা 
প্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বুঝায়) নিজ বেদান্তসূত্র বুঝায় না; যেহেতু শঙ্ষরাচার্যা 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অতএব উপানিযদের কথা দূরে থাকুক বেদাস্তসূত্রও যে অদ্বৈতবাদাস্মাক 
শান্ত্র তাহা প্রমাণ হয় না। বেদান্ত শাস্ত্র শক্ষরাচার্যা প্রণীত। শস্করাচার্য্য এক জন 
অসাধারণ ক্ষমতা-সম্পয় লোক ছিলেন । তিনি বত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। 
এই ধত্রিশ বংসর বয়সের মধ্যে তিনি অলৌকিক বীর্যা ও তেজস্বিতা সহকারে ভারতবর্ষের 
সব্বত্র আপনার মত প্রচার করিয়াছিলেন। হিমালয় অবধি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত এমন 
স্থান নাই, যেখানে শহ্বরোচার্যোর মঠ দেখিতে না পাওয়া যায়। তিনি বৌদ্ধ, চাবর্বাক, 
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সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়স্থ লোক সকলের সহিত তর্ক করিয়া 
আপনার মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শক্ষরাচার্যোর মত ভারতবর্ষে এক্ষণে এমনি 
প্রচলিত হইয়াছে যে কবির গন্ছি, দাদু পন্থিঃ নানক পন্থি, চৈতন্য সম্প্রদায়ের ন্যায় 
না। অন্য সকল মতের অনুবত্বীরদিগকে সম্প্রদায় বলিয়া ডাকে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের 
অনুবত্তীদিগকে কেহ শঙ্কর সম্প্রদায় বলিয়া ডাকে না। তাহার কারণ এই যে শঙ্করাচার্যোর 
মত ভারতবর্ষে বিস্তৃতরূপে প্রচলিত হইয়াছে। পশ্চিম অঞ্চলের যে অজ্ঞ স্ত্রীলোক 
সুগভীর কপ হইতে জল তুলিতেছে, সেও এরূপ জল তুলিবার সময় বিচারে জীবাত্মা 
পরমাত্মা অভেদ ও জগৎ স্বপ্নবৎ বলিয়া থাকে আর মহামহোপাধ্যায় পণ্তিতও তাঁহার 
টোলে বসিয়া শিষ্যদিগকে এরূপ উপদেশ দেন। শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈত মত ভারতবর্ষে 
প্রচলিত করিয়া যান; উনরদি ভাটা যি হম উহ হারা 
যায় না। 
হিন্দুধ্মের বিষয়ে লোকের আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে, হিন্দুধন্্ম সম্পূর্ণরূপে 

সন্ন্যাস ধর্ম্মের পোষকতা করে। তাহাও অযথার্থ। শঙ্করাচার্য সন্াস ধর্মের সৃষ্টিকত্তা। 
খষিরা বনে বাস করিতেন কিন্তু একবারে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতেন না। শাস্ত্রে 
ধাষিপত্তী, খষিকুমার ইত্যাদির কথা শ্রবণ করা যায়। তবে তাঁহারা নিজ্জন স্থান 
অন্বেষণ করিতেন, কারণ তাহা ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে অনেক সহায়তা করে। এখনো 
ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের অনেক গৃহস্থ বৃদ্ধ হইলে সাংসারিক কার্য হইতে 
অবসৃত হইয়া নিজ্জনে বাস করেন। তাহাদিগকে কখনই সন্ন্যাসী বলা যায় না। 
খষিরা নির্জনে থাকিয়াও লোক সমাজের কার্ধা সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা নিজ্্জনে 
থাকিয়াও রাজনীতি; লোকযাত্রা বিধান, কৃষি প্রভৃতি নানা লোকোপকারী বিদ্যাবিষয়ে 
গ্রন্থ সকল রচনা করিতেন, রাজ সভায় আসিয়া রাজাকে ধন্মোপদেশ প্রদান করিতেনঃ 
এবং রাজ্যে অমঙ্গল ঘটনা ঘটিলে তাহার নিরাকরণ জন্য রাজাকে সৎপরামর্শ প্রদান 
করিতেন । শ্রীমন্তাগবতে আছে। 

ভয়ং প্রমত্তসা বনেষপিস্যাদ্যতঃ সআস্তে সহষট্‌সপত্্েঃ । 

জিতেন্দ্িয়স্যাত্মরতেবুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিনুকরোত্যবদ্যং ॥ 

যঃ যট্‌ সপত্বান্‌ বিজিগীষমানো গৃহেষ নিবিরশা যতেত পূবর্বং। 

অত্যেতি দু্গশ্িতউজিতারীন ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ ॥ 

শ্রীমস্তাগবত। 
যে প্রমত্ত বাক্তির যড় রিপু প্রবল তাহার বনেও ভয় আছে, আর যে ব্যক্তি 
ক্রানী জিতেন্দ্রিয় ও ঈশ্বরপরায়ণ তিনি গৃহাশ্রমে থাকিলেও তাঁহার কি দোষ হইতে 
পারে? যিনি যড়রিপুকে জয় করিয়া গৃহে ধর্্ম সাধন করেন তিনি দুগাশ্রিত ব্যক্তির 
ন্যায় প্রবল শক্রদিগকে পরাজয় করেন। সেই জ্ঞানী বাক্তি ক্ষীণ রিপু হইয়া যথেচ্ছা 
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বিচরণ করেন; তাঁহার কোন আশঙ্কা নাই। 
শাস্তিশতক সকল হিন্দুরা শাস্ত্সম্মত কাব্য বলিয়া গণা করিয়া থাকেন, তাহাতে 
উক্ত হইয়াছে। 
বনেহপি দোযাঃ প্রভবস্তি রাগিণাং 
গৃহেষু পঞ্ছেন্দড্রিয় নিগ্রহস্তপঃ। 
অকুৎসিতে কর্মণি ঘঃ প্রবর্ততে 
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং ॥ 
রিপুপরতন্ত্র লোক সকল বনে থাকিলেও পাপকন্মের অনুষ্ঠান করে ; গৃহে পঞ্েক্ড্িয 
নিগ্রহই তপস্যা। যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হন, তাহার সম্বন্ধে 
গৃহই তপোবন। 
হিন্দুধন্মের বিষয়ে আর এক অমুলক প্রবাদ আছে। তাহা এই যে হিন্দুধর্ম কঠোর 
তপস্যাবিধায়ক ধর্ন্ম। প্রাচীন হিন্দুদিশের মধ্যে কৃক্ছুসাধন তপস্যা প্রচলিত ছিল বটে, 
কিন্তু তাঁহারা পাপ কার্ধ্য হইতে বিরতিই যে প্রধান তপস্যা বলিয়া জানিতেন, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 
যে পাপানি ন কুবর্বস্তি মনোবাক্কন্মবুদ্ধিভিঃ। 
তে তপস্তি মহাত্সানো ন শরীরস্য শোষণং ॥ 
মহা ভ'রত। 
যে ব্যক্তি মন, বাকা, কর্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপ কার্ধা না করেন তিনিই তপস্যা করেন। 
যিনি শরীর শোবণ করেন তাঁহার তন্দারা তপস্যা হয় না। 
হিন্দুধন্মের বিষয়ে আর এক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম্নে পাপক্ষয় নিমিত্ত বহুল 
কৃচ্ুসাধন প্রায়শ্চিন্তের বিধান আছে কিন্তু অনুতাপ যে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত, হিন্দুধর্ম 
তাহার উপদেশ নাই। এই প্রবাদ অমূলক। মনুস্মৃতিতে আছে। 
কৃত্বা পাপানি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ্প্রমুচাতে। 
নৈনৎ কুর্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত পৃযতে তু সঃ 
যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া তজ্জন্য সন্তাপিত হইয়া সেই পাপ হইতে বিরত 
হয় এবং আর এরপ পাপ করিব না বলিয়া একবারে নিবহু হয়, সে পবিত্র হয়। 
হিন্দুধন্মের বিষয় আর একটি অমূলক প্রবাদ এই যে ইহা ঈশ্বরকে পিতা মাতা 
বলিয়া ভ্ঞান করে না। ইংলগুবাসিনী ব্রহ্মবাদিনী মিস্‌ কব্‌ বলেন যে এমেরিকার 
থিওডোর পার্কর প্রথমে ঈশ্বরকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন । কিন্তু হিন্দুধম্মশাস্ত্রের 
অনেক স্থানে ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। পৃবের্বই উল্ত 
হইয়াছে যে খখেদে ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে । শুক্র ঘজবের্দে 
আছে, *পিতা নোহসি পিতা নো বোধি।ঃ তুমি আমাদিগের পিতা, পিতার ন্যায় 
তুমি আমাদিগকে ত্রান প্রদান কর। ““য ইমা বিশ্বা ভবনানি জুহ খযিহেতি নাসীদৎ 
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পিতানঃ”' যিনি এই ভুবনকে অস্তিত্বে আহবান করিলেন, তিনি খাষি অথাৎ সবর্বদৃকৃ 
তিনি হোতা অর্থাৎ আহানকত্ত্$ তিনি আমারদিগের পিতা । ভগবদশীতাতে শ্রীকৃষ্ণ, 
ব্রন্মের উক্তি স্বরূপ; বলিতেছেনঃ ““পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ?? 
আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। অজ্জন এইরূপ বলিতেছেন, 
“পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্যপৃজ্যাশ্চ গুরোর্গরীয়ান্‌।”? তুমি এই চরাচর জগতের 
পিতা, তুমি ইহার পৃজ্য, তুমি গুরু অপেক্ষাও গরীয়ান। 
হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম অত্যন্ত নীরস ধর্ম । 
উহা কেবল শুষ্ক জ্ঞানের ধঙ্ম্ি উহাতে প্রীতিভাবের কোন কথা নাই। কিন্তু বাস্তবিক 
এই প্রবাদ যথার্থ নহে। উপনিযদে আছে। 
আত্মানমেব প্রিরমুপাসীত। 
পরমাত্মাকে প্রিয়্ূপে উপাসনা করিবেক। 
তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিস্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ 
সব্র্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা। 
পরমাত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। 
এই সকল বাক্য এবং “ভজত্রাং প্রীতিপূৃবর্বক” প্রভৃতি গীতাবচন কি প্রকাশ 
করিতেছে? কন্মীরা সংকল্পবাক্যে যে বিষ্গ্রীতিকামনার উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহাতেই 
বা কি প্রকাশ পাইতেছৈ? 
হিন্দুধন্্ম বিষয়ে আর এক অমূজক প্রবাদ এই যে তাহাতে ত্যাগ স্বীকারের কথা 
নাই। এ সংস্কার যে অমুলক তাহা শান্ত্রের এই শ্লোকের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে। 
ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানত্2। 
শস্করাটার্যাধত বচন” ৃ 
ধনের দ্বারা, পৃত্র দ্বারা, কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা অমৃত লাভ করা যায় না, কেবল 
ত্যাগ দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়। 
প্রাচীন হিন্দুদিগের অগ্নি প্রবেশ, প্রায়োপবেসন ও পঞ্চতপাদি কৃষ্ছু সাধনে এবং 
অধূনাতন কালের হিন্দুদিগের সন্নাসধর্্ম গ্রহণে ধর্ম জন্য হিন্দু জাতির অসাধারণ 
ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যদিও উল্লিখিত কার্য্য সকল নির্মল 
দ্রান প্রয়োজিত নহে ; তথাপি মুক্তির জন্য হিন্দুরা কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন 
এ সকল কার্ষোর দ্বারা তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। 
হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দধ্ম্মে শত্রুর উপকার করার 
কথা নাই। যাহাদিগের এই সংস্কার আছে. শাস্ত্রোক্ত নিমোল্লিখিত উপদেশ তাহাদিগের 
দেখা আবশ্যক। 


ন ত্রধ্ন্তং প্রতি্ুধোদাজুক্টঃ কুশলংবদেত। 
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যদি তোমার প্রতি কেহ ক্রোধ করে, তাহার প্রতি তুমি পুনরায় ক্রোধ করিবে না। 
যদি কেহ তোমার প্রতি আঘাত করে, তাহাকে তুমি আশীববাদি করিবে অথাৎ তোমার 
ভাল হউক, এই কথা বলিবে। 
অতিবাদং ন প্রবদেন্নবাদয়ে 
যোনাহতঃ প্রতিহন্যান্ন ঘাতয়েৎ। 
হস্তং চযোনেচ্ছতিপাপকংবৈ 
তস্মৈদেবাঃ স্পৃহয়ন্ত্যাগতায় ॥ 
মহাভারত, উদ্যোহ পবর্ধ। 
যিনি কঠোর বাকা বলেন না, অথবা তাহা বলিতে অনাকে উত্তেজিত করেন না, 
যে ব্যক্তি আহত হইয়াও অন্যেকে আঘাত না করেন কিন্বা আঘাত করিতে অনাকে 
উত্তেজিত করেন নাঃ যিনি পাপকারীকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহার 
আগমন দেবতারা স্পৃহা করেন। 
অরাবপ্যুচিতং কাযমাতিথ্যং গৃহমাগতে। 
ছেতুঃ পার্্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ | 
মহাভারত আদিশপবর্ব। 
শক্রও গৃহে সমাগত হইলে তাহার যথোচিত আতিথ্য করিবেক, বৃক্ষ তাহার ছেদকের 
পার্থগত ছায়া কদাপি হরণ করে না। 
তুমি যে রূপ ইচ্ছা কর অন্যে তোমার সম্বন্ধে করিবে, অন্যের প্রতি তোমার 
সেইরূপ করা কর্তব্য ঈসার এই সুমহৎ বাক্য স্বীষ্টিয়ধর্ম্ের প্রধান গৌরবস্থল। অনেকের 
এইরূপ সংস্কার আছে যে এইরূপ মহোচ্চ উপদেশ হিন্দুশান্ত্রে নাই, কিন্তু এ সংস্কার 
অমুলক। মহাভারতে আছে। 
শ্রায়তাং ধর্মসবর্বস্বং শ্রুত্বাচাপ্যবধার্ধতাম। 
আত্মনঃ প্রতিকৃলানি পরেষাং না সমাচরেৎ॥ 
ধন্মসবর্বব্ধ শ্রবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়া তাহা মনে খারণ করিয়া রাখ। আপনার 
যাহা প্রতিকূল অন্যের সম্বন্ধে তাহা করিবে না। 
আত্মবশ সব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সপশাতি। 
আপনার ন্যায় যে সকল জীবকে দেখে সে যথার্থ দেখে । 
আক্ম্রৌপমেন সবর্বত্রং সমং পশাতি যোনরঃ। 
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী ইতি মে মতিঃ॥ 
ভগবদর্গীত'। 
যে বাক্তি সুখ কিন্বা দুঃখ সন্বন্ধে আপনার ন্যায় সকলকে দেখে, সেই ব্যক্তিই আমার 
মতে যথার্থ যোগী । 
অনেকে বলেন, হিন্দুধর্ম জাতিভেদের বিশেষ পোযকতা করে। কিন্তু একথা যথার্থ 


৪২৮ 


নহে। খখ্েদে জাতিভেদের উল্লেখ নাই। মহাভারতে আছে। 
ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সবর্বং ব্রাহ্মমিদংজগৎ। 
বরহ্মণা পুরবর্বসৃষ্টংহি কন্ম্মণা বর্ণতাংগতং ॥ 
এই ব্রাহ্মণময় জগতে বর্ণের বিশেষ নাই। ব্রহ্ম দ্বারা পুর্র্বসৃষ্ট মনুষ্য সকল কর্ম 
দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
উচ্চনীচ কম্মানুসারে মনুষ্যগণ এক এক শ্রেণীতে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইতেই 
জাতির উৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষে প্রথমে এক ব্যক্তির চারি পুত্রের মধ্যে বৃত্তি অনুসারে 
এক জন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য ও একজন শূত্র হইয়াছিলেনঃ এমন 
সকল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।” পুরাকালে কর্ম ও চরিত্র গুণে ব্রাহ্মণ শৃদ্র হইত, 
শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইত। 


মনু। 
শূদর ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণও শৃদ্র পদ প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য 
সন্তানের বিষয়েরও এই প্রকার জানিবে। 
সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্য তপো ঘৃণা। 
দৃশান্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতিঃ ॥ 
শূত্রেতু যত্তবেল্লক্ষ্য, দ্বিজেতচ্চ না বিদাতে। 
নবৈ শৃদ্বো ভবেচ্ছদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥ 
যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। 
যাত্রেতন্ন ভবেৎ সর্প তং শৃদ্রমিতি নির্দিশেৎ |! 
মহাভারতীয় বনপর্বান্তর্গত আজগার পব্বধ্যায়। 
সতা, দান, ক্ষমা) শীল, আনৃশংস্য, তপস্যা, দয়া এই সকল গুণ যাঁহাতে দৃষ্ট হয় 
তিনিই স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হয়েন। শূদ্রেতে যে সকল লক্ষণ, প্রাহ্মণে সে 
সকল বিদ্যমান নাই। লোকে শূদ্র হইলেই শুদ্র হয় না, ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ 
হয় না। হে সর্প! যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্ৃত 
হয়েন। হে সর্প! যাঁহাতে উক্ত জপ আচরণ বিদ্যমান না থাকে তিনি শৃদ্র বলিয়া 
নির্দেশিতব্য। 
এভিস্ত কন্মমভির্দেবি শুঁভৈরাচরিতৈস্তথা। 
শৃদ্বোব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশাঃ ক্ষত্রিয়তাংব্রজেৎ॥ 


পা শি শি শপ | - আরজ 


*' তন্তরকোধিনী পত্রিকা, ৩৩ সংখ্য।। 
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এতৈঃ কন্মফলৈর্দেবি ননজাতিকুলোন্তবঃ। 
শৃদ্বোপ্যাগমসম্পন্ো দ্বিজোভবতি সংস্কৃত? ॥ 
ব্রাহ্মণোবাপাসদ্বৃত্তঃ সবর্বসন্করভোজনঃ। 
ব্রাহ্মণাং সমনুৎসৃজ্য শুদ্রোভবতি তাদৃশঃ ॥| 
কম্মাভিঃশুচিভিরেৰি শুদ্ধাম্্া বিজিতেক্দ্রিয়ঃ। 
শৃদ্বোৎপিদ্বিজবৎ সেবাইতিত্রহ্মানশাসনং ॥ 
স্বভাবং কর্ম চ শুভং যত্র শদ্রোপতিষ্ঠতি। 
বিশিষ্টঃ স্বিজ্ঞাতেবৈর্ব বিজ্ঞেয়ইতি মে মতিঃ॥ 
ন যোনিনাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। 
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং ॥ 
সব্বেহিং ব্রাহ্মণোলোকে বৃত্তেনচ বিষীয়তে। 
বৃত্তেস্থিতন্ত শুদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি ॥ 
ব্রন্মস্বভাবঃ কল্যাণিসমঃ সবর্বত্র মেমতিঃ। 
নিপ্ণং নিশ্মালং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ | 
এতস্তে গুহামাখ্যাতৎ যথা শর্রো ভবেদ্দিজঃ। 
ব্রাহ্মণো বা চাতোষম্মাথ যথা শদ্রত্রমাগ্রতে ॥। 
৮৬ ইবতীয় ভনুশাসিশপববত্তি্ীত উদ্ভামহেইর সম্বল 
হে দেবি! শূত্র এই সকল শুভ কন্ট্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন এবং 
বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। হে দেবি! এই সকল বর্ম করিলে 
অতি হীনবংশোদ্ভূব শূত্র আশমসম্পর় সংস্কার-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। যে 
সবর্বসন্করভোজনকারী ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হয়ে, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিতাগ পুবর্বক শৃদ্র 
হয়েন। হে দেবি! কর্ম দ্বারা জিতেক্দরিয শুদ্ধচিন্ত যে শদ্রসন্তান তিনি শুচি ব্রাহ্মণের 
ন্যায় পজনীয়, এই ব্রন্মের অনুশাসন । শূদ্রসন্তান যদি শুভ কন্ম এবং উত্তম স্বভাববিশিষ্ট 
হয়েনঃ তবে তিনি ছ্বিজ অপেক্ষা শিশ্চিত শ্রেষ্ট? ইহা আমার অভিপ্রায় জানবে। 
উত্তমকূলে জন্ম, সংস্কার, বেদ পাঠ এবং উত্তঘের সম্ভান হইলে ব্রাহ্মণ হয় না; 
যে বাক্তি সচ্চরিত্র, সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারা সকলে, ব্রাহ্মণ হয়, অতএব শৃদ্র 
সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। হে কল্যাণি! ব্রন্মের ভাব সন্র্থত্র সমান, 
এই আমার অভিপ্রায়) ভতএব নিপুণ নিম্মলি ব্রক্গ যাহার হৃদয়ে ধৃত হয়েন, তিনিই 
ব্রাহ্মণ। মে প্রকারে শদ্র ব্রাহ্মণ হযেন এবং ব্রাহ্মণ ধন্ুত্রি্ট হইলে যে প্রকারে 
শত্র তযেনঃ এই গুহ্য বাক্য তোনাকে কহিলাম। 
হিন্দরদিগের মধ্ো চিরপ্রচলিত উক্ত ভাবানৃসারে বেদে উল্লেখিত করস খঘি শর 
হইযাও এবং পুরাণে উল্লেখিত বিশ্বামিত্র খবি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
এবং লোমহর্যণ সৃত জাতীয় হইয়াও খযিদিগের শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন এবং তীহাদিগের 
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দ্বারা ভারতবক্তা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালে প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহে, পরস্পর 
ভোজ্ান্মতার নিয়মে ও সসমুদ্রযাত্রা রীতিতেও প্রকাশ হইতেছে যে অধুনাতন কালের 
ন্যায় প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে জাতিভেদের নিয়ম এরূপ কঠোর ছিল না। এখনও 
বঙ্গদেশের প্ববঞ্চিলে কোন কোন ভদ্রজাতির মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত আছে। 

হিন্দু ধর্মের বিষয়ে এই সকল অশুলক সংস্কারের অমুলকত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহা 
অন্যানা ধনম্মাপেক্ষা কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ট, তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 
প্রথমতঃ সাধারণ হিন্দ্র ধর্ম অনা ধর্ম অপেক্ষা কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা দেখাইব। 
তাহার পর সমরাধিকারীদিগের ধর্মের অথার্ জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
বলিব। 

প্রথমতঃ । হিন্দু ধর্মের নাম কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম মূলক নহে। যেমন বৌদ্ধা, 
খৃষ্ঠীয়, ও মহম্মদীয় ধর্ম বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদের নামে প্রচলিত, হিন্দু ধর্ম তেমন 
কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে প্রচলিত নহে। ইহা দ্বারা হিন্দু ধর্মের প্রশস্ততা প্রমাণীকৃত 
হইতেছে। ধর্ম সনাতন পদার্থ, তাহার নাম কোন বাক্তির নামে হওয়া উচিত নহে। 
এই জন্য হিন্দুরা আপনারদিগের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলিয়া ডাকেন এবং কোন 
ব্যক্তির নামে আপনাদিগের ধর্মের নামকরণ করেন নাই। 

দ্বিতীয়তঃ। হিন্দু ধর্্ম ব্রন্মের অবতার স্বীকার করে না। হিন্দু ধর্ম্মে বিষু শিব 
প্রতি দেবতার বুল অবতারের কথা কথিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এমন বলে না 
যে অনাদানস্ত নিবির্কার পরব্রহ্ম কোন মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? উপনিযদে 
ব্রহ্মসন্থদ্ধে উক্ত হইয়াছে 

নজায়তে জিয়তে বা বিপশ্চিং 
নায়ং কুতশ্চিন নবভূব কম্চিৎ। 

পরমাআ্মা জম্মেন না, মরেন না, এই সকল বন্তর মধ্যে তিনি কোন বস্ত্ই হেন 
এবং তিনি কোন বন্তও হয়েন নাই। 

এই ভাব সমস্ত হিন্দুধর্ম রক্ষিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অত্াক্তিস্থলে কোন দেবতা 
অথবা দেবাবতারকে পর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে কিন্ত হিন্দু শান্সের কোন স্থানে 
এমন উল্লেখ নাই, যে নিরাকার নিবির্বকার পরব্রহ্ম মনুষা উদরে জন্মগ্রহণ ও মানব 
আকার ধারণ করিয়াছিলেন 

তুতীয়তঃ। হিন্দ্র ধর্ম কোন ম্ধাবত্তী অর্থাৎ প্য়েগন্থর স্থীকার করে না। শ্রীষ্টানেরা 
যেমন প্রতোক প্রার্থনার শেষে, 0881 0৩৭০ 00111510017 1,014 070 
9৪৬1981”" “প্রত ও পরিব্রাতা ইশু দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর" বলে হিন্দুরা 
সে প্রকার বলেন না। নবি অথহি পেয়গন্বরে বিশ্বাস শেমীয় * ধম্মবিলম্মীদিগের 


শিস ও পর 


ব্রসকঞ ধর্ম শেখ পহরশী পির জাতির অধ উদিত হই ছিপ) ভহশ। আহ তে হাহ পি ক 
মোীয়জন কঙগিয়া ৬ হইল | ইছশি এ আবপুলব শ্রী বংশে ভুল হঠি। 
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মধ্যে অথাৎ ফ্িছুদী, খুষ্টিয়ান ও মুসলমান ধন্মবিলম্বীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। 
পেয়গন্বরে বিশ্বাস এ সকল ধন্মের বিশেষ লক্ষণ। একটী বিশেষ ব্যণ্তি মাত্র আমারদিগকে 
ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরের নিকট যাইবার এক মী 
পথ, এরূপ ব্যক্তিকে পেয়গন্ধর বলে। এরূপ বাক্তিকে ঈশ্বর ও আপনি এই দুয়ের 
মধ্যে রাখিয়া ঈশ্বরকে উপাসনা করিবার রীতি হিন্দুদিগের মধ্যে নাই। “মুসলমানেরা 
এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে উপদেশ দেয় কিন্তু বলে তাহার জঙ্গে সঙ্গে মহম্মদকে 
না মানিলে মুক্তিলাভ হইবে না। কেহ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেও মহম্মদের অনুমোদন 
ব্যতীত ঈশ্বর তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারিবেন না। মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন 
মহম্মদ বলিবেনঃ আমি ইহাকে চিনি না, ঈশ্বর অমনি তাহাকে নরকে নিক্ষিপ্ত 
করিবেন। খুষ্টিয়ানদিগের মধ্যেতেও কেহ কেবল ঈশ্বরকে আরাধনা করিলে মুক্তিলাভ 
করিতে পারিবে নাঃ খৃষ্টকেও মানা চাই। এক ব্যক্তি বলিলেন আমি ঈশ্বরের সমুদায় 
আজ্ঞা পালন করিয়াছি, আমার উদ্ধার হইবে কি না? খুষ্টানদিগের মতে তাহার 
মুক্তি হইবে না, ““খৃষ্টকে না মানিলে ঈশ্বর মুক্তি দিবেন না”?” কিন্তু আমারদিগের 
শান্্রকারেরা কেবল ব্রহ্ষজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; মুক্তিলাভ 
জন্য কোন মধ্যবত্বীর উপাসনা আবশ্যক করে না। 
চতুর্থতঃ। আর একটি বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্ম অন্যানা ধন্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহা এই, 
ইহাতে ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত জানিয়া উপাসনা করিবাল্ন উপদেশ আছে। কি বাইবল, 
কি কোরাণ, কি আর কোন ধর্ম শাস্ত্র, কোথাও এরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় 
না। এইটা হিন্দুধর্মের প্রধান শৌরব স্থল। ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত করিয়া দেখিলে ঈশ্বরকে 
যেমন নিকট করিয়া দেখা হয় তেমন অন্য প্রকারে দেখা হয় না। 
পঞ্চমতঃ। হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে ইহাতে ঈশ্বরের 
সহিত যোগের উপদেশ আহছে। যোগের বিষয় হিন্দু শাস্ত্রে যেমন পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে 
বিচারিত, নিয়মিত, ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে এমন আর কোন জাতির ধর্মশাস্ত্রে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। আমি সে যোগের কথা বলিতেছি না যাহাতে সংসার ত্যাগ করিয়া 
বনে যাইতে হয়। যে যোগ সংসারে থাকিয়া হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ যোগ । হিন্দু শাস্ত্রের 
এক স্থানে এই প্রকার যোগের একটী সুন্দর উপমা আছে। 
পৃঙ্ানুপুজ্থবিষয়েষনুতৎ পরোপি। 
ধীরোন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং ॥ 
... সঙ্গীতনৃত্যকতিতানবশংগতাপি। 
মৌলিস্থকুস্তপরিরক্ষণধীর্নচীব ॥৷ 


বিশ্বনাথ ৮এবন্ী কত ভাগবতের টীকা। 


* তন্ববেধিন। পঞ্জিকা, ৩৩৩ সংখ্া'। 
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যেমন সুধীরা নটী সঙ্গীত, নৃত্য ও কত প্রকার তানের বশবর্তী হইয়াও মস্তকস্থিত 
কুম্ত পতিত হইতে দেয় না, তদ্রুপ ধীর ব্যক্তি পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ 
মাও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না। 

এ বিষয়ে একটী চমতকার গল্প হিন্দু সমাজ মধ্ প্রচলিত আছে। ব্যাসপুত্র শুকদেব 
পিতার নিকট ব্রন্মজ্ঞানের উপদেশ প্রার্থনা করাতে, ব্যাস উত্তর করিলেন, তুমি 
রাজর্ষি জনকের নিকটে যাওঃ অঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে উত্তম উপদেশ পাইবে। 
শুকদেব জনকালয়ে উপস্থিত হইলেন কিন্তু জনককে এশ্বর্যযসম্ভোশী ও রাজ কার্যে 
অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন এমন বিষয়ী 
ব্যক্তি কিরপে আমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিবেন। জনক তাঁহার মনোগত ভাব 
জানিতে পারিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্বক একটা তৈলপূর্ণ পাত্র তাহার হাস্তে প্রদান 
করিয়া বলিলেন এই তৈল পাত্র হস্তে লইয়া তুমি সমস্ত নগর ভ্রমণ করিয়া আইস 
কিন্তু দেখিও যেন বিন্দু মাত্র তৈল ভূমিতে পতিত না হয়। শুকদেব তাহাই করিলেন। 
যথোচিত যত্ত্রসহকারে তৈলপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া সমস্ত নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
ফিরিয়া আইলে জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, নগরে কি দেখিলে । শুক যাহা দেখিয়াছিলেন 
তাহা বর্ণনা করিলেন তৎপরে রাজর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তৈল পতিত হইয়াছিল ? 
শুকদেব উত্তর করিলেন, একবিন্দুও পড়ে নাই। জনক বলিলেন এইরূপ মনোনিবেশ 
সহকারে সমস্ত সাংসারিক কার্ধা করিতে পারা যায়, অথচ এক মুহূর্তের জন্যও 
ব্রহ্মের সহিত যোগ স্বলিত হয় না। 

ষষ্ঠতঃ। হিন্দু ধর্মের আর একটী চমৎকার লক্ষণ এই যে তাহাতে নিষ্কাম উপাসনার 
বিধি আছে। হিন্দুধর্ম্ে সকাম নিষ্কাম, দুই প্রকার উপাসনারই বিধি আছে কিন্তু 
অন্যান্য ধর্্টে আদোবে নিষ্কাম উপাসনার কথা নাই। হিন্দুশাস্ত্র নিক্কাম উপাসনাকে 
শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়াছেন। অন্য সকল ধর্ম্মে কেবল পারলৌকিক সুখ প্রত্যাশায় 
ধম্মানুষ্ঠানের বিধান দৃষ্ট হয় কিন্ত হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ এই যে কোন ফল 
কামনা না করিয়া কেবল ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম সাধন 
করিবে। উপনিষদে উক্ত আছে-__ 

উপাসতে পুরুষংহ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্তস্তি ধীরাঃ। 

যে ধীর বাক্তি নিষ্কাম হইয়া সেই পরম পুরুষের উপাসনা করেন তীহার জন্ম 
হয় না। 

যাহারা বিবিধ যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকেও কর্মের 
শেষে “এতৎ কর্ম ফলং ব্রহ্ষার্পণমন্ত*' বলিয়া কর্মফিল ত্যাগ করিতে হয়। যে 
বাক্তি ফলাকাঙ্ক্লা করিয়া ধর্ম কর্ম করে সে এক প্রকার ধন্মবণিক; তাহার ধর্ম 
অতি হেয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বণিক যেমন মুল্যের বিনিময়ে দ্রব্য দেয়ঃ 
সেইরূপ এতাদৃশ ধার্মিক ব্যক্তি পারলৌকিক সুখের বিনিময়ে ঈশ্বরকে তক্তি ও শ্রীতি 
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প্রদান করেন। কামনা পরিত্যাগ করিয়া ধন্মচিরণ করিবার নিমিত্ত হিন্দুশান্ত্রে ভূয়ো 
ডুয়ঃ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি, এমন সামান্য গ্রন্থ যে বাঙ্গালা ভাষায় 
কাশীদাস কৃত মহাভারত তাহাতেও ইহার উপদেশ আছে। যুধিষ্ঠির কহিতেছেন__ 

“আমি যত কর্ম করি ফলাকাঙুক্ষা নাই। 

সমর্পণ করি সব ঈশ্বরের ঠাই॥ 

কন্ম করি যেই জন ফলাকাঙক্ষী হয়। 

বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ॥ 

ফললোভে কর্ম করে গরু বলি তরে। 

লোভে পুনঃ পুন যায় নরক দুস্তরে ॥ 

ধর্ম কর্ম করি ফলাকাঙক্ষা নাহি করে। 

ঈশ্বরেরে সমর্পিলে অবহেলে তারে॥ 

ধঙ্মফল বাঞ্া করি ধর্ম গবর্ব করে। 

ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্্ম আচরে ॥ 

এইসব জনেরে পশুর মধ্যে গণি। 

বৃথা জন্ম যায় তার পায় পশু যোনি ॥ 

সপ্তমতঃ | হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা আর এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই, উহাতে 
সবর্বভূতের প্রতি দয়া করিবার উপদেশ আছে। বাইবেল ও কোরাণে কেবল মনুষ্যের 
প্রতি দয়া করিতে উপদেশ দেয়। হিন্দুশান্ত্রের উপদেশ এই যে সবর্ভৃতের হিত 
সাধন করিবে। হিন্দুশান্ত্রকারদিগের দৃষ্টি এই বিষয়ে কেবল মনুষ্যর প্রতি নিবদ্ধ 
ছিল না। পশু পক্ষী জীব মাত্রেই উহা বিস্তারিত ছিল। মাহিংসাৎ সব্র্বভৃতানি, 
সবর্বভূত হিতেরতঃ ইত্যাদি বাকা ইহার প্রমাণ।  . 
অষ্টমতঃ। পরকালসন্বন্ধীয় মতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ প্রকাশিত আছে। 

যোনিভ্রমণ অথাৎ পাপী মনুষ্য মৃত্যুর পর পশু যোনিতে অথবা কীটযোনিতে অথবা 
মন্ষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, এইমত পরকাল বিষয়ক হিন্দু ধর্মমতের নিকৃষ্ট 
অংশ। কিন্তু দেখ ইহাতেও হিন্দুধর্মের কেমন শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান 
ও খৃষ্টান ধর্ম্মে অনস্ত স্বর্গ ও অনস্ত নরকের কথা আছে। পুণ্যবান ব্যক্তি অনস্তকাল 
গ্বর্গভোগ করিবে, পাপী বাক্তি অনস্তকাল নরকে পতিত থাকিবে । ইহাতে পাগী 
মনুষ্যের আর পরিত্রাণের আশা থাকে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম এই আশা প্রদান করিতেছেন 
যে যোনিভ্রমণ দ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপ ক্ষয় হইলে সে পুনরায় উন্নতির পথে সংস্থাপিত 
হইবে। এ মত সত্য হউক বা মিথা হউক, কিন্তু উহা যে পৃর্রোল্লিখিত মত অপেক্ষা 
ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণাভাবের সঙ্গে অধিক সঙ্গত তাহার আর সন্দেহ লাই। পুণ্যবান 
বাক্তি এক লোক হইতে উৎ্কৃষ্টতর লোকে গমন করিবেন, পরকাল বিষয়ে হিন্দু 
ধঙ্মমিতের এই উৎকৃষ্ট অংশে তাহার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার 
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এই প্রকার ক্রমশঃ উন্নতি স্বভাবের উন্নতিশীলতার সহিত সুসঙ্গত। হিন্দু ধর্মের মত 
এই যে আত্মা এক লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিবে যে পর্য্যন্ত না 
সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগা উপনিষদের এক স্থানে এই ব্রহ্মলোকের চমৎকার 
বর্ণনা আছে। 
নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্নশোকো ন সুকৃতং ন 
দুষ্কৃতং। সব্র্ষপাপ্নানোৎতোনিবর্তত্তে। অপহতপাপমাহ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। 
তম্মাদ্বাএতং সেতুং তীর অন্ধসন্ননন্ধোভবতি বিদ্ধঃসন্নবিদ্ষোভবতি উপতাগী 
সন্ননুতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতু তীত্বাপি নক্তম হরেবাভিনিষ্পদ্যতে। 
সকৃদ্বিভাতোহোবৈষত্রহ্ধলোকঃ। 
এই আত্মার সেতুর এপারে দিনরাত্রি নিয়মিত হইতেছে, ওপারে দিনও নাই 
রাত্রিও নাই, সুকৃতিও নাই দুক্কৃতিও নাই; ইহা পুণা-জ্যোতিতে সদা পবিত্র রহিয়াছে। 
জীব ইহার ওপারে উত্তীর্ণ হইলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এই নিষ্পাপ ব্রহ্মলোক। 
এই সেতুর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়, যে সংসারের দুঃখ 
ক্লেশে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়, যে পাপে ও দোষে উপতাপী সে অননুতাগী হয়। 
এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি, দিনের সমান আলোকধারণ করে । এই ব্রহ্মলোক, 
ইহার দিবালোক কখন অস্ত হয় না, ইহার প্রকাশ ও নিববণি হয় না) ইহা সদাই 
প্রকাশিত রহিয়াছে। 
নবমতঃ। হিন্দু ধর্ম্মের ওঁদার্য্য সবর্ব ধম্মপেক্ষা অধিক। খৃষ্ঠীয় ও মহম্মদীয় ধন্মবিলম্বীরা 
বলে যে আমার এই ধন্ম্চী না মানিলে তুমি অনস্ত নরকে পড়িবে, হিন্দু-ধ্মের 
ভাব তেমন নয়। হিন্দু ধর্মের মুখ্য উপদেশ এই যে, যাহার যে ধর্ম সে ব্যক্তি 
সেই ধর্ম সব্র্ব প্রকারে পালন করিলেই উদ্ধার হইবে। সকল হিন্দুরই এই বিশ্বাস। 
ভষ্টাচার্য্যমহাশয়েরা যে মহিয়স্তব নিত্য পাঠ করেন, তাহাতে আছে। 
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃূজুকুটিলনানাপথজুষাং 
নৃণামেকোগণম্যত্মসি পয়সামর্ণবইব। 
রুচির ভেদানুসারে খজু কুটিল পথ দিয়া মনুষ্য সবর্বশেষে তোমাকে লাভ করে, 
যেমন নদী সকল যে যেরূপ পথ দিয়া যাউক না কেন, শেষে সাগরে গিয়া মিলিত 
হয়। 
এরূপ ওঁদার্যাভাব আর কোন্‌ পর্ম্মে পাওয়া যায়? বণশ্রিমাচারবিহীন লোকেরাও 
হিন্দুদিগের নিকট হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইত। বেদাস্তসূত্রে আছে ““অস্তরা চাপিতু 
তদ্দৃষ্টে”” ““রৈক্য বাচকুবি প্রভৃতি বণশ্রিমাচারবিহ্ীন লোকেরাও ব্রহ্াজ্জানে অধিকারী 
ইহার প্রমাণ বেদে দৃষ্টে হয়।” কেবল যে বণশ্রিমাচারবিহীন হিন্দুরাই পরিত্রাণের 
অধিকারী, এমন নহে, কিরাত যবন প্রভৃতি অনার্ধাজাতীয়েরা যাহারা আর্ধযদিগের 
প্রতি সবর্বদা বিদ্রোহাচরণ করিত এবং সবর্বদা তাহাদের ধর্ম্মের বিঘ্ন উৎপাদন করিত, 
তাহাদিগকেও তাঁহারা একেবারে ধশ্মাধিকারে বঞ্চিত অথবা ঈশ্বরের পরিতাজ্ায, এমন 
বিবেচনা করিতেন না। এক স্থানে এরূপ স্পষ্ট উক্তি আছেঃ__ 
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কিরাতহুনাক্্রপুলিন্দপুকুসাআবীরকক্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ। 
যেন্যেচপাপাযদ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ পুদ্ধান্তি ত্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ 
শ্রীম্ত'গবত। 

কিরাত, হন, অন্ধ) পুলিন্দ, পুকুস, আবীর, কনক, যবন, খস প্রভৃতি লোক 
এবং অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তিরা যাহার আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ হয়, সেই বিষুকে আমি 
নমস্কার করি। 

দেখ ইহাতে হিন্দুধর্মের কি ওঁদার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। এমন ওঁদার্ধয আর কোন 
ধর্মে আছে? দরাপ খাঁ নামক একজন মুসলমানের বিরচিত গঙ্গাস্তব বঙ্গদেশের 
ব্রাহ্মণেরা গঙ্গা ন্নানের সময় পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা এ ওঁদার্যের অন্যতর প্রমাণ। 
কোন্‌ স্বীষ্টরিয়ান বেদোক্ত শ্বরস্তব উপাসনার সময় পাঠ করিয়া থাকেন? হিন্দুদিগের 
মধ্যে যাঁহারা ব্রন্মজ্ঞানী ছিলেন তাঁহারা দেব দেবীর পূজা অর্চনা ও যাগ যজ্ঞ করিতেন 
করিতেন। তাহারা তাহাদিগকে স্বধর্মতুক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন, কখন তাহাদিগকে 
স্বধর্ম্ম হইতে পৃথক বা বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন না। কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টীয়ধন্ম্ের 
ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । মুসলমানেরা বলে, পৌত্তলিক দেখ আর কাট্‌। খুষ্টানেরা 
বলে হিন্দুরা যে ব্রহ্মা, বিষু, শিব প্রভৃতির পুজা করে, তাহার দ্বারা তাহারা ঈশ্বরের 
পূজা করে না__ সয়তানের পূজা করে। সয়তান এ সকল দেবতার ভিতরে বাস 
করে। এ সকল কথা নিতান্তই অসঙ্গত ও অনৌদার্ধ্য-প্রসৃত। যাহারা পুত্তলিকার 
পূজা করে, তাহারা ব্রহ্মকে না জানিয়াই পুত্তলিকাকে ব্রন্দের স্থানীয় করিয়া পূজা 
করে। নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল । ব্রহ্মাজ্ঞানীর পক্ষে দেবদেবীর উপাসনা 
করা অকর্তব্য, কিন্তু পৌত্তলিকদের পৌত্তলিকতা পাপ কর্ম নহে, তাহা কেবল ভ্রম 
মাত্র। বন্ততঃ সকল লোকের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধারণাশক্তি সমান নহে। সমুচিত চচ্চরি 
ক্রুটি, উপদেশের অভাব ও বুদ্ধি ও ধারণ শক্তির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অনেকে ব্রহ্মকে 
জ্ঞান করিবে অথবা কল্পিত দেব দেবীকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাংশ বোধে পূজা করিবে, 
ইহার বিচিত্রতা কি? এই সকল লোককে এক সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া রাখা এবং 
উপদেশাদি দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানতা মোচন ও জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা কর্তব্য, 
এই মত হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছে ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? 
আর বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে স্বভাবের সঙ্গে এই মতের সম্পূর্ণ 
মিল আছে। ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়াই মনুষ্য ব্রন্মের অঠিস্ত্য অস্ত স্বরূপ গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেব দেবীর পুজা ব্রন্ম-জ্ঞানের সোপান স্বরূপ জ্ঞান 
করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা এই সোপান অবলম্বন করে তাহাদের প্রতি এই উপদেশ 
আবশাক হয় যে চিরকাল তোমরা সোপানে থাকিওনা, ছাদে উঠ। কিন্তু তাহারা 
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যে ধর্ম্ম বহির্ভত লোক তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। 
দশমতঃ। হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে এই ধর্ম্মে জীবনের 
প্রত্যেক কার্যে ঈশ্বরের স্মরণ করিবার বিধান দেখা যায়। 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 
ওষধে চিন্তয়েদ্বি্ং ভোজনেচ জনার্দনং। 
শয়নে পদ্মুনাভঞ্চ বিবাহেচ প্রজাপতিং। 
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসেচ ত্রিবিক্রমং। 
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সজমে। 
দুঃন্বপ্নে স্মর গোবিন্দং শঙ্কটে মধুসুদনং | 
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং। 
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পবর্বতে রঘুনন্দনং। 
গমনে বামন্ৈব সবর্ককার্যোষু মাধবং ॥ 
শব্দকল্পধূত বৃহন্নম্দিকেস্বব পুরাণ। 
প্রাতরুখ্থায় সায়াহুং সায়হাৎ প্রাতরস্ততঃ 
যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পৃূজনং ॥ 
কৃষ্ণানন্দ সন্ধলিত তন্ত্র সার। 
হে জগম্মাতঃ ! প্রাতঃকালে উঠিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকার হইতে প্রাতঃকাল 
পর্য্যন্ত যা্ছা আমি করি তাহা তোমার পূজা স্বরূ্প। 
মূলার্থ এই যে কোন কার্যে ঈশ্বরকে ত্যাগ করিবে না। ঈশ্বরকে স্মরণ না করিয়া 
কোন কার্য্য করিবে না। হিন্দুরা সামান্য পত্র লিখিতে হইলে ঈশ্বরের নামে তাহা 
আরম্ভ করেন। এমন ধর্মপরায়ণ জাতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 
একাদশতঃ। অন্যান্য ধন্মাপেক্ষা হিন্দুধন্্ম এই বিষয়ে শ্রেষ্ট ফে হিন্দুদিগের সকল 
কার্য্য ধর্মের অনুশাসনানুসারে সম্পাদিত হয়। কোন মহাশয় ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন 
যে “হিন্দ্রগণ ধম্মনিসারে আহার করে, ধন্মণূসারে পান করে, ধনম্মনুসারে নিদ্রা 
যায়। হিন্দুধন্্ম শরীর, মন) আত্মা, সমাজ ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা করে না। প্রথমতঃ 
শরীর পালন অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে ইহাতে যেমন উপদেশ ও যেমন অনুশাসন 
পাওয়া যায় তেমন আর অন্য কোন ধর্ন্মে পাওয়া যায় না। শারীরিক নিয়ম পালন 
করা কর্তব্য, শারীরিক নিয়ম পালন না করিলে ধর্ম সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত হয় 
এই ভাব হিন্দুধন্ম্মে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এমনকি, এ উপদেশ সামান্য কাব্যেও 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। “শরীরমাদ্যং খলু ধন্মসাধনং"”। শরীর সুস্থ থাকিলে মন সুস্থ 
থাকে, মন সুস্থ থাকিলে তাহা ধন্মসাধনের অনুকূল হয়। শরীরের সঙ্গে মনের 
বিলক্ষণ যোগ আছে। মদাপান ও মাংস ভোজন করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃন্তি সকল প্রবল 
হয়। অতিভোজন করিলে বৃদ্ধির জড়তা হয়। ইহা সকলেই অনুভব করিতে সমর্থ: 
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হয়েন। এই জন্য হিন্দুশান্ত্রে বিশেষতঃ তদন্তর্গত যোগ শাস্ত্রে আহারের নিয়ম সকল 
কথিত হইয়াছে। ভগবদরগীতাতে উক্ত হইয়াছে, ““যুক্তাহার বিহারশ্চ যুক্ত চেষ্টশ্চ কম্ম্ু। 
যুক্তত্বপ্লাববোধশ্চ যোগো ভবতি দুঃখহা।”? “যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, যুক্ত চেষ্টা, 
যুক্ত কর্ম, যুক্ত নিদ্রা ও যুক্ত জাগরণকে দুঃখহারী যোগ বলে ।”” হিন্দুধ্ম্মে এইরূপে 
স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত ধর্মের যোগ স্থাপন করা হইয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিরা 
এইরূপ ব্যবস্থাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপে রাজনীতি, 
সামরিক নীতি, সামাজিক নীতি ও গাহ্‌স্থ্য নীতি, সকলই ধর্মের অঙ্গ করিয়া লওয়া 
হইয়াছে। ব্যাকরণ ও জ্যোতিবিবদ্যারও ধর্ম্মের সহিত সংশ্রব রহিয়াছে। অন্যান্য 
সভ্য দেশে যেমন সাত্বিক ও বৈষয়িক” দুই প্রকার শাস্ত্র বিভাগ আছে হিন্দুদিগের 
মধ্যে সেরূপ নাই। হিন্দুধর্ম শরীর) মন, আত্মা, সমাজ কাহাকেও অবজ্ঞা না করাতে 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রকৃত সভাতা অথাৎ ধন্মোৎপাদ্য সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। 
এক্ষণে যে সভ্াতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা নিতান্ত অসার। বাহিরে চাক্চিক্য, 
ভিতরে উৎকৃষ্ট উৎকট পাপ। ইহা কৃত্রিম সভ্যতা । ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতাই যথার্থ সভাতা। 
ভারতবর্ষ এককালে এরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহারা আলেক্জাণ্তরের সহিত 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে স্ট্রেবো নামক গ্রীক ভূগোল লেখক 
তাঁহার লিখিত ভূগোলের উপকরণ সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁহার গ্রস্থান্তগ্গত ভারতবর্ষের 
বৃত্তান্তে এইরূপ বাক্ত করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের লোকদিগের দ্বারে কুলুপ দিবার 
ও দেনা পাওনায় অঙ্গীকার পত্রের আবশ্যকতা হয় না। পুরাকালে ধশ্মযুদ্ধের কি 
চমতকার নিয়ম ছিল! এরূপ সাধুতা থাকিলেই যথার্থ সভ্যতা হয়। এই সভ্যতার 
কাল যখন পুনরাগমন করিবে ও উন্নত আকারে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে তখন পৃথিবীর 
এক নূতন শ্রী হইবে। 

দ্বাদশতঃ। অন্যান্য ধর্ন্ট অপেক্ষা হিন্দুধন্্ম অতিশয় প্রাচীন। মনুষ্যের পুরাবৃত্তের 
অভ্যুদয়ের পৃবের্ব এই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা স্রীষ্টিয়ানধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন, 
বৌদ্ধ ধন্ট্ম ইহার বিদ্রোহী সন্তান, ইহার তুলনায় মহম্মদীয় ধর্ম ত সে দিনের। 
ইহা মনুষ্যের পুরাবৃত্তের অভ্যুদয়ের পূবর্ব হইতে অদ্যপি বর্তমান হইয়াছে, ইহাতে 
প্রতীত হইতেছে যে ইহাতে এমন কোন পদার্থ আছে যাহা মনুষোর হৃদয়কে অতি 
দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রাখিতে পারে। এই দীর্ঘকালস্থায়ী ধর্ম হইতে কত 
সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। এই এক এক সম্প্রদায়ের ধর্ম আবার 
এক এক অতি বিস্তৃত ধর্্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নম্মা্দা তীরস্থ কবীর বটের সহিত 
হিন্দু ধর্ট্ের তুলনা হইতে পারে। এ বটবৃক্ষ কত প্রাচীন, উহার এক এক 
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শাখা আবার এক এক বৃহৎ বৃক্ষ হইয়াছে। অত্যন্ত প্রাচীন হইলে যেমন লোকে 
দুর্বল ও বুদ্ধিহীন হয়, হিন্দুধন্্ম সেরূপ নহে, উহার স্বীয় নব যৌবন সম্পাদনের 
ক্ষমতা আছে। উহার আভ্যন্তরিক সারবন্তা আছে। উহা কবীর বটের ন্যায় নবপল্লবিত 
ও মুকুলিত হইবার ক্ষমতা ধারণ করে। লোক সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, বুদ্ধির 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, উহা বুদ্ধিবৃত্তিচরিতার্থকারী নৃতন আকার ধারণ করিতে পারে। 
এই আত্যন্তরিক সারবত্তা জন্য উহাকে অন্য ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। 
সাধারণ হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া এক্ষণে হিন্দুদিগের সার ধর্ম ব্রহ্ম জ্ঞান 
ও ব্রন্দোপাসনা যাহা জ্ঞান কাণ্ড বলিয়া আখ্যাত তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাকে হিন্দুরা সমর্থাধিকারীর ধর্ম আর দেব দেবীর উপাসনা 
কনিষ্ঠাধিকারীর ধর্ম বলিয়া থাকেন। 
জ্ঞান কাণ্ডের লক্ষ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্দের উপাসনা । ব্রন্মের উপাসনা ঈশ্বরধারণে সমর্থ 
বাক্তিদিগের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। ব্রহ্ম কিরূপ ও তাঁহার উপাসনা কিরূপে করিতে 
হইবে, তাহা উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রে জ্ঞানের কথা 
আছে কিন্ত বেদান্ত অথাৎ উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের প্রধান গ্রন্থ। জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের 
বিষয় যেরূপ উপদেশ আছে, তাহার তুল্য উপদেশ অন্য কোন জাতির ধর্ম গ্রন্থে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাইবেল ও কোরাণে এইরূপ উপদেশ আছে যে ঈশ্বর জগতের 
কোন বিশেষ স্থানে অথার্থ স্বর্গে বিশেষবপে প্রকাশমান আছেন। কিন্তু হিন্দুদিগের 
জ্রান শাস্ত্রে বলে যে তিনি “বিভুং সব্রবগতং ২+, তিনি সব্র্বত্র বিরাজমান্‌ 
আর তিনি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। বাইবেলের মত এই যে ঈশ্বর স্বর্গের উপর এক 
স্থানে সিংহাসনে বসিয়া আছেন আর শ্বীষ্ট তাঁহার দক্ষিণ পার্থখে উপবেশন করিয়া 
আছেন। জ্যোতিবের্বত্তারা নিরূপণ করিয়াছেন যে সূর্য্য যেমন আমাদেব সৌর জগতের 
অবলম্বন তেমনি এমন এক নক্ষত্র আকাশে আছে, যাহা সমস্ত জগতের অবলম্বন । 
তাহার চতুর্দিকে আমাদের সূর্য্য স্বীয় অধীনস্থ গ্রহ উপগ্রহ লইয়া ভ্রমণ করিতেছে। 
ডিক্‌ নামে আমেরিকার এক জন ধন্মেপিদেষ্টা এ নক্ষত্রকে ঈশ্বরের বিশেষ বাসস্থান 
অথাৎ স্বর্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন হিন্দু জ্ঞানীরা এরূপ ভ্রমে কখন পতিত 
হয়েন নাই। 
জ্ঞান কাণ্ডের এক প্রধান উপদেশ এই যে মনুষা মধ্যবত্তীর সহায়তা না লইয়া 
অব্যবহিতরূপে ঈশ্বরকে দর্শন করিবে। 
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্মস্ততন্ততং পশাতে নিষ্লং ধ্যায়মানঃ। 
মুণ্ডকো'পনিমত। 
জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ ব্যক্তি ধানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রন্মকে উপলব্ধি করেন। 
তদ্বিষ্োঃ পরমং পদং সদা পশ্য্তিসূরয় দিবীব চক্ষবাততম্‌। 
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চক্ষু যেমন প্রসারিত আকাশকে দেখে, সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে জ্ঞানীরা সেইরূপ দেখেন। 
জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে বোধ হয়, যে তাহাদিগের প্রণেতাদিগের 
মধ্যে কাহারো কাহারো আপ্ত বাক্যে অন্ধ নির্ভর ছিল না। কঠখষি বলিয়াছেন। 
নায়মাত্মা প্রবচনেন লত্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। 
যমেবৈষ্বণূতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তণুং স্বাং। 
পরমাত্মাকে প্রকৃষ্ট বচন অর্থাৎ বেদিক বচন দ্বারা অথবা উত্তম মেধা দ্বারা অথবা 
বু শ্রবণ দ্বারা লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে 
পায়, তাহারই আত্মাতে তিনি আত্মন্বরূপ প্রকাশ করেন। 
শ্বেতাশ্বতর খষি বলিয়াছেন। 
যস্তং ন বেদ কিমূচা করিষ্যত। 
যে ইহাকে না জানে, খক্‌ বাক্যে তাহার কি করিবে? 
মুণ্ডতক খষি বলিয়াছেন। 
তত্রাপরা খখেদো যজুবের্দঃ সামবেদোহথবর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং 
নিরুক্তংছন্দোজ্যোতি মিতি। অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগমাতে। 
ধণ্থেদ, যজুবের্দ, সামবেদঃ অথবর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, 
জ্যোতিষ এ সকল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যাঃ আর যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানা 
যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। 
বৃহস্পতি খাষি বলিয়াছেন । 
কেবলং শাস্্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যোবিনির্ণয়ঃ | 
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্হানিঃ প্রজায়তে। 
কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কোন তত্ত্ব নির্ণয় করা উচিত হয় না। যুক্তিহীন 
বিচারে ধন্মের হানি হয়। 
ভগবদগীতাতে আছে। 
যদাতে মোহ কলিলং বৃদ্ধিবাতিচরিষাতি। 
তদাগস্তাসি নিবের্বদং শ্রোতব্যসা শ্রুতসাচ ॥ 
যখন তোমার বুদ্ধি মোহ সমূহের অতীত হইবে তখন তুমি শ্রোতব ও শ্রুতি 
সম্বন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিবে। 
ব্হ্মাণ্ড পুরাণস্তর্গত উত্তরগীতাতে আছে। 
গ্রন্থমভাস্য মেধাবী জ্ঞানবিভ্রানতৎপরঃ 
পলালমিব ধানারী ত্যজেদশ্ন্থমশেষতহ ॥ 
উক্কাহস্তো যথা কশ্চিৎ দ্রব্যমালোকা তাংত্যাজে 
স্রানেন ক্রেয়নালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্জেৎ॥ 
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যথাখমূতেন তৃপ্তস্য পয়সাকিং প্রয়োজনং 
এবং তৎপরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং | 
যেমন ধান্যাথী ব্যক্তি তৃণসহ ধান্যেরধানামাত্র গ্রহণ করিয়া তৃণগণকে পরিত্যাগ 
করে তেমন মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপর বাক্তি গ্রন্থ অভাস করিয়া অশেষ গ্রস্থ নিচয় 
পরিত্যাগ করিবে। যেমন কোন মনুষ্য উদ্কা হস্তে লইয়া প্রার্থিত দ্রবা দর্শনাস্তর 
হস্তস্থিত উল্কা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞানী বাক্তি জ্ঞেয় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া 
জ্ঞানের গ্রন্থ পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিবে । যে ব্যক্তি অমৃতপান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে 
তাহার যেমন জলে প্রয়োজন নাই; তেমনি ভ্ঞানী ব্যক্তি পরম পদার্থকে জানিলে 
তাঁহার বেদে প্রয়োজন নাই। 
পুনরায়। 
বিজ্ঞেয়োহক্ষর সম্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলং। 
বিহায় সব্র্বশান্ত্রাণি যৎ সত্যৎ তদুপাস্যতাৎ ॥ 
জীবিতকালকে অতি চঞ্চল জানিয়া সমস্ত শাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক সংস্বরূপ ক্ষয়বিরহিত 
সতা স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে। 
পুনরায়। 
অনস্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং, স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিগ্লাঃ। 
যৎ সারভৃতং তদুপাসিতব্যংঃ হংসো যথা ক্ষীরমিবান্থ মিশ্রং ॥ 
শাস্ত্র সকলের অন্ত নাই, জানিবার বিষয় অনেক, কাল সংক্ষেপ, বিদ্বও বিস্তর, 
অতএব হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ পাইলে জল পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুপ্ধপান 
করে, সেইরূপ যাহা সার তাহার উপাসনা করিবে। 
বশিষ্ঠ বলিয়াছেন। 
যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। 
অন্যং তৃণমিবত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥ 
যুক্তিযুক্ত বাকা বালকে বলিলেও গ্রহণ করিবে, কিন্তু ব্রহ্মা যদি ও অন্য অর্থাৎ 
অযুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। 
এ প্রকার স্বাধীনতার ভাব হিন্দুধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মে পাওয়া যায় না। 
জ্রানকাণ্ডের আর এক উপদেশ এই যে কর্ম অথাৎ যাগ যক্প পরিত্যাগ করিবে। 
এই কন্মত্যাগের ভাব হিন্দু ধর্মে চিরকাল আছে। মুণ্ডতক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। 
প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অস্টাদশোক্তমবরং যেষ কর্ম্ম। 
এতক্ছ্বেয়োহভিনন্দস্তি মূঢ়া জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপিযস্তি ॥ 
এই যক্ররূপ অশ্রেষ্ঠ কর্ম সকল অস্থায়ী ও অদৃঢ়, যাহা অষ্টাদশ খত্বিক দ্বারা 
সম্পন্ন হয়। যে মুঢ়েরা ইহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিনন্দন করে তাহারা পুনঃ পুনঃ 
জরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। 
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মনুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে। 
যথোক্তান্যপি কর্মমাণি পরিহায় দ্বিজোত্বমঃ। 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্ুবান্‌॥ 
দ্বিজোত্বম ব্যক্তি উল্লিখিত কন্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া তত্বজ্ঞান আলোচনা, শম 
ও বেদাভ্যাসে যত্তুবান হইবেন। 
আমাদিগের বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ কুল্পুক ভট্ট, যাঁহাকে সর্‌ উইলিয়ম্‌ জোন্স 
পৃথিবীর সকল টীকাকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রণীত মনু 
সংহিতার টীকাতে “বেদ সন্্যাসিনাং গৃহস্থান্নংঃ' এই বাক্যে এক দল বেদসন্নযাসী 
গৃহন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গৃহস্থেরা বৈদিক কর্ম সন্ন্যাস অর্থাৎ 
ত্যাগ করিতেন। এখনও দণ্তী পরমহংসেরা কর্্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের 
ধ্যান ধারণাতে নিমগ্ন থাকেন। 
হিন্দু ধর্মের জ্ঞানকাণ্ড ধ্যানপ্রধান। উপনিষদে যে কেবল ধ্যানের কথা আছে, 
প্রার্থনা নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ “অসতো মা সদগময় তমসো 
মা জ্যোতি গঁময়”? ইত্যাদি চমৎকার প্রার্থনা উপনিষদে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের সহিত 
সহবাসই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, প্রার্থনা এবং অনুতাপ দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্তি সেই 
সহবাসের উপায় মাত্র। যখন ঈশ্বরের সহিত সহবাসই ধর্মের উদ্দেশ্য এবং কেবল 
ধ্যান দ্বারা আমরা সে সহবাস লাভ করিতে সমর্থ হই, তখন ধ্যানকে প্রধান উপাসনা 
বলিতে হইবে । শরীর দ্বারা যেমন আমরা মনুষ্যের সমীপন্থ হই, সেইরূপ তন্দারা 
অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের আমরা সমীপস্থ হইতে পারি না। আমরা কেবল ধ্যান দ্বারা তাঁহার 
সহবাস লাভ করিতে পারি। ““ন চস্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যের্দেবৈস্তপসা কন্মণা 
বা। ভ্রানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্তৃস্ততস্ততং পশ্যতে নিক্ষলং ধ্যায়মানঃ ॥+* “তাঁহাকে চক্ষু 
দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা 
গ্রহণ করা যায় না, কঠোর তপস্যা কিন্বা ক্রিয়া কম্ুজিপ অনুষ্ঠান দ্বারা গ্রহণ করা 
যায় না, যে ব্যক্তির চিন্ত ক্রান প্রসাদে বিশুদ্ধ হইয়াছে, কেবল সে ব্যক্তিই ধ্যানযুক্ত 
হইয়া সেই অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে দেখিতে পান।”£ এই ধ্যান যখন অবিচলিত ভাব 
ধারণ করে, যখন আমরা সকল সময়েঃ এমন কিঃ বিষয় কার্ধ্য সম্পাদন সময়েও 
অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দর্শন করি, তখন তাহা যোগ বলিয়া আখ্যাত হয়। ইওরোপখণ্ডে 
প্রার্থনার ভাব অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ইদানীস্তন কোন কোন ব্যক্তিকে যোগ প্রধান 
উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিতে দেখা যায়। কোন কবিশ্রেন্ঠ এইরূপ উক্ত করিয়াছেন। 
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“প্রশান্ত যোগেতে হৃত তাঁহার মানস) 
যোগের মাহাত্মা কাছে গণ্য নাহি হয় 
স্তব ও প্রার্থনা আদি নিকৃষ্ট সাধন ॥+ 
জ্ঞানীর সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্ত স্থানের নিয়ম নাই, কালেরও নিয়ম 
নাই। ঘে স্থানে যে কালে মন ঈশ্বরে সংলগ্ন হয়, সেই স্থান ও সেই কাল তীহার 
উপাসনার প্রশস্ত স্থান ও প্রশস্ত কাল। 
যক্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। 
বেদান্তসূত্র। 
যেখানে মনের একাগ্রতা হইবে সেইখানে উপাসনা করিবে। 
জ্ঞানীর সম্বন্ধে তীর্থ পর্যটনের আবশ্যকতা নাই। বিশুদ্ধচিত্ই পরম তীর্থ। 
স্কন্দপূরাণাস্তর্গত কাশীখণ্ডে আছে। 
সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্ঘন্ড্রিয়নি গ্রহ । 
সবর্বভৃত-দয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জবমেবচ ॥ 
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সাস্তোষস্তীর্থমুচ্যতে। 
্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা ॥ 
জ্ঞানংতীর্থং ধৃতিস্তীর্ঘং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতং। 
তীথানামপিতত্তীর্থং বিশুদ্ধিমনিসঃ পরং ॥ 
মহানিববণি তন্ত্রের একস্থানে ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্তব্য সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। 
যতো জগম্মজলায় ত্বয়াহং বিনিয়োজিতঃ। 
অতস্তে কথয়িষ্যামি যদ্দিশ্বহিতকৃৎ ভবে ॥ 
কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরঃ | 
প্রীতো ভবতি বিশ্বাস যতোবিশ্বং তদাশ্রিতং ॥ 
স এক এব সঞ্রপঃ সত্যোহদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ। 
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণ ॥ 
নিবির্কারো নিরাধারো নিবির্বশেষো নিরাকুলঃ। 
গুণাতীতঃ সবর্বসাক্ষী সব্বস্তমা সবর্বদৃগ্থিভূঃ ॥ 
গৃঢ়ঃ সবের্বধু ভূতেষ্‌ সর্বব্যাপী সনাতনঃ। 
সবেরবন্ট্িয়গুণাভাসঃ সবেবন্ড্রিয়বিবর্জিতঃ ॥ 
লোকাতীতো লোকহেতুরবাজ্মনসগোচরঃ। 
স বেত্তি বিশ্বং সবর্বজ্রস্তং ন জানাতি কশ্চন ॥ 
তদধীনং জগৎ সব্র্বং ত্রেলোক্যং সচরাচরম্‌। 
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্কামিদং জগৎ ॥ 
তৎসত্যতামুপাশ্রিতা সদ্বন্তাতি পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
তেনৈব হেতৃভুতেন বয়ং জাতা মহেশ্ববি ॥ 
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কারণং সবর্বভৃতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ। 

লোকেষু সৃষ্টি করণাৎ শষ্টা ব্রন্মেতি গীয়তে ॥ 

যত্তয়াদ্বাতি বাতোপি সূর্যযস্তপতি যদ্তুয়াৎ। 

বর্যস্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পস্তি তরবো বনে 

কালংকালয়তে কালো মৃত্যারত্যুৎ ভিয়োভয়ং। 

বেদান্তবেদ্যো ভগবান্‌ যততচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ ॥ 

বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে। 

ধ্যেয়ঃ পৃজ্যঃ সুখারাধ্যত্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে ॥ 

যেহেতু আমি জগতের হিত কখন জন্য তোমা কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছি, যাহাতে 
বিশ্বের হিত হয়) তাহা আমি তোমাকে বলি। হে দেবি! বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বেশ 
বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরঃ যাহাতে বিশ্ব আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তিনি প্রীত হয়েন। তিনি 
একমাত্র, তিনি সংস্বর্ূপ, তিনি সত্য, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, তিনি 
স্বপ্রকাশ, তিনি সদাপূর্ণ, তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । তিনি নিরাকার, নিরাধার, নিবিরকার, 
নিরাকুল গুণাতীত, সবর্বসাক্ষী, সববত্মাঃ সবর্বদৃক্‌ ও সবর্বত্র বর্তমান। তিনি গুঢ়রূপে 
সকল ভূতে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি সব্বব্যাপি ও সনাতন । তিনি সকল ইন্ড্রিয়ের 
গুণ প্রকাশক কিন্তু তিনি নিজে সকল ইন্দ্রিয় বিবর্রভিত। তিনি লোকাতীত অথচ 
লোকহেতু। তিনি বাক্য মনের অগোচর। সেই সবর্যজ্প পুরুষ সকলকে জানেন; 
কিন্তু কেহ তাঁহাকে জানে না। চরাচর সমস্ত জগৎ তাঁহার অধীনে রহিয়াছে, অবিতর্কিত 
সত্যরূপে সকল জগৎ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তাহার সত্যতাকে আশ্রয় 
করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তু সত্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে। হে মহেশ্বরি! সেই কারণ 
স্বরূপ পরমেশ্বরের দ্বারা আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। তিনি সকলের কারণ, তিনি একমাত্র 
পরমেশ্বর ; সৃষ্টিকার্ধ্য জন্য লোক সকল তাঁহাকে শ্রষ্টা ও ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করে। 
যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে ও বনে 
তরু সকল পুষ্পিত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে খতু সকল গমনাগমন করিতেছে ও মৃত্যু 
সঞ্চরণ করিতেছে, যাঁহার ভয়ে ভয় ভীত হয়, যে ভগবান্‌ বেদান্ত শাস্ত্রে তৎ শব্দে 
উল্লিখিত হইয়াছেন, হে প্রিয়ে! তাঁহার বিষয়ে আমি তোমাকে অধিক কি বলিব? 
তিনি ধোয়, তিনি পূজা, তিনি সহজে আরাধ্য, তাহা বিনা কখনই মুক্তিলাভ হইতে 
পারে না। | 
পুনরায়। 

অস্মিন্‌ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ত। 

পরোপকারনিরতো নিবিবকারঃ সদাশয়ঃ ॥ 

মাৎসর্যহীনোহদস্তীচ দয়াবান্‌ শুদ্ধমানস?। 

মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরইঃ ॥ 

ব্রহ্মশ্রোত ব্রহ্মমন্তা ব্রন্মান্বেণমানসঃ । 


5১৪৪ 


যতাস্মা দৃঢবুদ্ধিঃস্যাৎ সাক্ষাদ্ব্রন্মেতি ভাবয়ন্‌॥ 

ন মিত্রা ভাষণং কৃর্য্যান্ন পরানিচস্তনম্‌। 

পরস্ত্রীগমনঞৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্্জয়েৎ॥ 

তৎসদিতি বদেদেবি প্রারস্তে সবর্বকন্মণাং। 

্রন্মার্পণমন্তরবাক্যং পানভোজন কর্ম ॥ 

যেনোপায়েন মর্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধতি। 

তদেব কার্ধ্যং ব্রহ্মজ্বেরিদংধর্ম্মং সনাতনমূ।॥ 

যে ব্যক্তি এই ধর্ম অবলম্বন করিবেন, তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দড্রিয়, পরোপকারনিরত, 
নিবির্বকার, সদাশয়ঃ মাৎসর্যযাবিহীন, দস্তহীন, দয়াবান, বিশুদ্ধচিত্ত, এবং মাতাপিতার 
গ্রীতিকারী ও তাঁহাদিগের সেবায় তৎপর হইবেন। তিনি সবর্ধদা ত্রন্মবিষয়ক কথা 
শ্রবণ করিবেন, তিনি ব্রহ্মকে সবর্বদা মনন করিবেন, তাঁহার মন ব্রঙ্গান্থেষণে সদা 
নিযুক্ত থাকিবে । তিনি সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইবেন। ব্রহ্ম সম্মুখে আছেন, এইরূপ 
তিনি ভাবিবেন। তিনি মিথ্যা কথা কহিবেন না ও পরানিষ্ট চিন্তা করিবেন না; 
ব্রহ্মমন্ত্রে যিনি দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনি পরক্ত্রী গমন পরিত্যাগ করিবেন। তিনি সকল 
কর্মের আরস্তে “তৎসৎঃ বলিবেন; তিনি পানভোজনাদি সকল কর্মের শেষে 
“ব্রহ্ষার্পণমন্ত” বলিবেন। যে কার্ধ্য দ্বারা লোকযাত্রা সুন্দররূপে নিববাহিত হয়ঃ তাহাই 
ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সনাতন ধর্ম্ম। 
পুনরায়। 
বাচিকং কায়িকং চাপি মানসং বা যথামতি2। 
আরাধনে পরমশস্য ভাবশুয্ধর্বিধীয়তে ॥ 


পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্মমলমানসঃ ॥ 
পরমেশ্বরের আরাধনায় বাচিক, কায়িক ও মানসিক ভাবের বিশুদ্ধতা আবশ্যক। 
তাঁহার পৃজাতে আবাহন নাই, বিসর্জনও নাই। সকল স্থানে ও সকল কালে ব্রহ্মসাধন 
করিবেক। স্নান করিয়া হউক, না করিয়া হউক, আহার করিয়া হউক বা না করিয়াই 
হউক, সবর্বদা নিশ্মল মানস হইয়া পরমাত্মাকে পূজা করিবেক। 
পুনরায়। 
ভক্ষ্যাতক্ষ্যবিচারোত্র ত্যজ্যগ্রাহ্যো ন বিদ্যতে। 
ন কালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থাননিরূপণম্‌ ॥ 
এই ধর্ন্মে ভক্ষ্যাভক্ষ্য ত্যজ্যগ্রাহ্যর বিচার নাই, কালশুদ্ধির নিয়ম অথবা স্থানের 
নিরূপণ নাই। 


৪88৫ 


পুনরায়। 

ব্রান্মে মন্ত্রে মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ। 

স্বীয়মন্ত্রং গুরুদদ্যাৎ শিষোভ্যোহা বিচারয়ন্‌। 

পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্‌ ভ্রাতা ভ্রাতৃন্‌ পতিস্্য়ম্‌। 

মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তন্‌ মাতামহোপি চ। 

হে মহেশ্বরি! ব্রন্মমন্ত্র প্রদানে বিচার নাই। কোন বিচার না করিয়া গুরু আপনার 
মন্ত্র শিষ্কে দিবেন। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, 
মাতামহ দৌহিত্রকে দীক্ষা করিবেন। 
উপরে আমি সাধারণ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব 

দেখাইলাম। সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার সময় আমি সপ্রমাণ করিয়াছি 
যে হিন্দ্রধর্মের যে অংশ কনিষ্ঠাধিকারীর ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত, তাহার ভাব ধরিয়া 
বিবেচনা করিলে প্রতীত হয় যে তাহাতেও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে। 
জ্ঞানকাণ্ডে এ শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ রূপ অনুভূত হয়। জ্রানকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত উল্লিখিত 
শ্লোক সকল পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে জ্ঞানকাণ্ডের ধর্ম হইতে বিশেষতঃ বেদাস্ত 
অথাৎ উপনিষদের ধর্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে অধিরোহণ অতি সহজ কার্য্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম 
যে হিন্দুধর্মের কত নিকটতর এবং হিন্দুধন্্ম কিরূপ সহজে ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, 
তাহা জ্ঞানকাণ্ডের শ্লোক সকল পাঠ করিলে বুঝা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত 
আকার । হিন্দু ধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্্মে পরিণত হইয়াছে। এই ধর্ম 
বিশ্বজনীন অসম্প্রদায়িক ধর্ম যেহেতু উহার সতা সকল ধর্ন্মে পাওয়া যায় এবং 
উহাতে পৃথিবীস্থ সকল জাতির অধিকার আছে।” হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া 
এমন এক আকার ধারণ করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বজনীন । ব্রাহ্ষধর্ম্ম বিশ্বজনীন 
অসন্প্রদায়িক ধর্ম কিন্তু তা বলিয়া কি তাহাকে আর হিন্দুধর্ম বলা যাইবে না? 
রামচন্দ্র নামে একী লোককে পাঁচবতসরের সময় দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার বয়ওক্রম 
ত্রিশ বংসর, এখন তাহার আকৃতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তা বলিয়া সে 
কি আর সেই রামচন্দ্র নহে? সেই খথেদের সময়ের হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত 
ও সংশোধিত হইয়া ব্রাহ্মধম্মকারে পরিণত হইয়াছে, এ বলিয়া কি উহাকে আর 
হিন্দুধন্্ম বলা যাইবে না? ব্রাহ্গধর্্ম সকল ধর্মের এঁক্য স্থল ও সকল জাতির উহাতে 
অধিকার আছে অতএব উহা বিশ্বজনীন ধর্ম, এ বাক্য যেমন সত্য, হিন্দুধর্ম ক্রমশঃ 
ংশোধিত ও উন্নত হইয়া ব্রাজ্মধন্মরকারে পরিণত হইয়াছে অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্মের 


* প্রা্মীধন্মের বিশ্বজনীন আকার ব্রান্মাধর্ম্ের লক্ষণ বিষয়ে আমার বন্ততায় বিশেষ রূপে বর্ণিত 
আছে। অন] বিংশতি বৎসর হইল এ বর পরচিত হয়। হখন আমি এ বক্তুত: মেদিনীপুর হইতে তন্ুবোধিনী 
পত্রিকায় প্রকাশঙ্গন] প্রেরণ করি তখন উহ্থাতে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল তাহার 
সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলাম কিন্তু পত্রিকা সম্পাদক প্রস্তাব দীর্ঘ হইবে বূলিয়' সেই সকল প্রমাণ প্রকাশ করা 
বিহিত কেধ করেন শাই। 


৪৪৬ 


সমুন্নত আকর এই বাক্য তেমনি সত্য। একজন খৃষ্ঠীয়ান ব্রহ্মবাদীর ব্রাহ্মধর্ট্কে খৃষ্ঠীয় 
ধন্মের ও একজন মুসলমান ব্রহ্মবাদীরও উহাকে মুসলমান ধর্ম্মের বিশুদ্ধ সমুন্নত 
আকার বলিবার যেমন অধিকার আছে, একজন হিন্দু ব্রহ্মবাদীর উহাকে হিন্দুধর্ম্মের 
বিশুদ্ধ সমুন্নত আকার বলিবার তেমনি অধিকার আছে। যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রন্দোপাসনা 
অত্যন্ত প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে জ্ঞানী লোকদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সেই 
ব্রন্গজ্ঞান ও ব্রন্মোপাসনাই এখন বিশুদ্ধ আকারে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে প্রচারিত 
হইতেছে। পৃবের্ব কেবল অরণ্যবাসী খষিরা উপনিষৎ পাঠ করিতেন । এইজন্য উপনিষদের 
অন্যতর নাম আরণ্যক। এক্ষণে সেই উপনিষদের শ্লোক সকল লোকে পাঠ করিতেছে। 
তখন লোকসমাজ নিবিড় অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, নিরাকার ব্রহ্মকে সাধারণ 
লোকে তত ধারণ করিতে পারিত না, অতএব খধিরা আশঙ্কা করিতেন, যে ব্রহ্মভ্রান 
সাধারণ লোকের হস্তে পড়িয়া বিকৃত ও দুর্দশাগ্রস্ত হইবে। এখন বিদ্যালোক সাধারণ 
লোকসমাজে পৃবর্ব অপেক্ষা অধিক বিকীর্ণ হওয়াতে এরূপ হওয়ার আশঙ্কা নাই। 
এক্ষণে উপদেশ প্রদানদ্বারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগকে সমথাঁধিকারে উত্তোলন করিবার সুবিধা 
পৃববাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞানীর ইহা কর্তব্য হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে যে সবর্বসাধারণকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন। 

বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে হিন্দুধন্্ম রত্বাকর স্বরূুপ। ভারত সমুদ্রের 
সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। ভারত সমুদ্রে যেমন কত রত্ন রহিয়াছে 
তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, সেইরূপ হিন্দ্বু ধর্মে কত সত্যরত্ব নিহিত্ত রহিয়াছে, 
তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ধর্মের নিমিত্ত হিন্দুদিগকে অন্য কোথাও যাইতে 
হয় না। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় তাহার এক গ্রঙ্থে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। 

““ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ বিশেষ কি কাল বিশেষ কি জাতি 
বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রন্মবাদীদিগেরই ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিবার 
অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্বতন ব্রহ্মবাদীদিগের জ্ঞানরত্বে আমাদের অধিকার। 
আমরা ধর্ম বিষয়ে পৈতৃক ধনে ধনী; সেই ধন আমাদের পরম ধন; তাহা আমরা 
আমাদের পিতৃপুরুষ হইতে অপয্যাপ্ত লাভ করিয়াছি; তাহা অন্য কোন জাতির নিকট 
হইতে ভিক্ষা করিতে হইবে না। এই ভারতবর্ষ ধর্মের আদিম স্থান। বৈদিক ধ্মের 
ন্যায় পুরাতন ধর্ম আর কোন দেশে আর কোন জাতিতে নাই। পৃথিবীতে প্রথম 
বৈদিক ধর্মেই আবিভর্বি। খষিদিগের সরল সাধু হৃদয় হইতে যে অনির্দেশ্ায পুরাকালে 
বেদসৃক্ত সকল বিনির্গত হইয়াছিল, সে কালে আর সকল দেশ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত 
ছিল। ছন্দের রচনা প্রথমতঃ এই ভারতবর্ষেই হয় এবং সেই পবিত্র রচনা ধর্মফলদাতা 
ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হয়। ঈশ্বর ভারতভূমি ধর্মের আকারস্থান করিয়াছেন 7 তাহার 
অগণ্য রত্বরাজী এখনো নিঃশেষিত হয় নাই। যেমন উত্তর হিমালয় ভারতভূমির 
যেমন দক্ষিণ সাগর ভারতভূমির, যেমন গঙ্গানদী ভারতভূমির তেমনি বেদ উপনিষৎ 
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ভারততূমিরঃ তেমনি পুরাণও ভারততৃমির। ধর্ম লইয়া ভারতবর্ষে যত আন্দোলন 
হইয়া গিয়াছে, এত আর কোথাও হয় নাই। ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাভাবিক 
অনুরাগ । এখানকার সকলে ধর্মকে যেমন পবিত্র ভাবে দেখিতে পায়, সে পরিমাণে 
আর কোন দেশের লোকই পায় না। ধর্ম্েতে এমন শ্রদ্ধা, ঈশ্বরেতে এমন নির্ভর, 
আর কোথাও নাই। তাহারা গৃহই প্রতিষ্ঠা করুক, কোন স্থানেই বা গমন করুক, 
সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষকে অগ্রে স্মরণ করিয়া সকল কর্ম আরম্ভ করে। যে দেশে 
ধর্মের ভাব অধিক নাই, তাহারা ইহার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে না। বেদের আদিম 
অবস্থা হইতে এইপ্রকার ধর্ম্মের ভাব চলিয়া আসিতেছে । এক এক বিষয়ে 'এক 
এক জাতি গণ্য হয়; কেহ যুদ্ধে, কেহ বাণিজ্যে, কেহ শিল্পশাস্ত্রে কেহ বা ধর্ম্মভাবে। 
ভারতবর্ষে যদি আর কিছু না থাকে, তথাপি এ ধম্মভাবে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। 
ভারতবর্ষবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা ও সতীত্ব ইহার অধিক প্রমাণ দিতেছে । আমরা 
অন্য জাতির নিকট হইতে রাজকার্যোর? শিল্পশাস্ত্রের, বাণিজ্য ব্যবসায়ের, শাস্ত্রবিদ্যার, 
উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে শিক্ষার নিমিত্ত অপর জাতির 
সাহায্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।?ঃ 

সভাপতি মহাশয়ের এই সকল বাক্যে হিন্দু ধর্মের প্রশস্ততা ও বিশালতা সুন্দর 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমার এরূপ মনে হয়ঃ যে এই ধন্টবাদীদিগের নিকট যে 
ইদানীস্তন কোন কোন জাতি আসিয়া ধন্মের কথা বলে, ধন্মেপিদেশ দেয়, সে 
যেন জেঠার নিকট জেঠামি করা । হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি আলোচনা করিলে বোধ হয় 
যে এধন্্ কোনকালে বিলুপ্ত হইবে না। যতকাল ভারতবর্ষ থাকিবে, তত কাল 
এই ধন্ম থাকিবে । অনেকে বলেন হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হইবে, তাহাদের কথা অমূলক। 
এ ধর্মকে কে বিলুপ্ত করিতে পারে? বৌদ্ধেরা হিন্দুধন্্রকে বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। মুসলমানেরা হিন্দু ধর্মের বিনাশার্থ 
যৎ পরনান্তি চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইহার কিছুই করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় মিসনরিরা 
এখানে ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের বল দেখিয়া তাঁহাদিগকে 
এখন পালাই পালাই ডাক ছাড়িতে হইয়াছে। সম্প্রতি ডফ্‌ সাহেব বিলাতে এক 
বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিয়াছেন, যে হিন্দুদিগের দর্শন শ্রান্্র এমন ব্যাপক যে 
ইউরোপীয় সকল প্রকার দার্শনিক মতের অনুরূপ তাহাতে পাওয়া যায়। এরূপ বুদ্ধিমান 
জাতিকে খৃষ্টীয় ধর্ম প্রবৃত্ত করান দুষ্কর । হিন্দুধর্ম হাতির মত। ইহার গাত্র মশার 
ন্যায় অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আক্রমণ করে কিন্তু একবার গাঝাড়া দিলেই কে কোথায় 
উড়িয়া যায়। যত কাল “ সত্য জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম' এই মহাবাক্য ভারতে বিদ্যমান 
থাকিবে, ততকাল এ ধর্মকে কেহ বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। “আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ 
ক্রিয়াবান এবব্রক্ষবিদাং বরিষ্ঠঃ£ এইবাক্য যত দিন ব্রন্মোপাসকের লক্ষণ বলিয়া 
ভারতে কীর্তিত হইতে থাকিবে, ততকাল হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে না। “আত্মবৎ সবর্যভৃতেষু 
য পশ্যতি স পশ্যতি,”” “আত্মন প্রতিকুলানি পরেষাং না সমাচরেৎ”* যতকাল 
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এই সকল উপদেশ ভারতবাসীগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইতে থাকিবে ততকাল 
হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হইবে না। যতকাল হিন্দুধন্্ম থাকিবে, ততকাল হিন্দু নাম থাকিবে। 
হিন্দুনাম আমরা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দুনামের সঙ্গে কত হৃদয়গ্রাহী 
ও মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। হিন্দ্রু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু 
সম্মুখে সেই সরস্বতীনদীতীরবাসী আদিম আর্ধযগণের বরণীয় মূর্তি আবিভূর্ত হয় যাঁহারা 
ঈশ্বরের সহিত মনুষোর নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তত্বং হি 
নঃ পিতাবসো ত্বং হি নো মাতা? “সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাম্ঠ' “স্বাদ সখ্য 
স্বাদ্ধী প্রণীতিঃ::*ত্বৎ অস্মাকৎ তবাস্মি'ঃ| হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের 
মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই তিশ্তির খাবির বরণীয় মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়া 
গিয়াছেন ““সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে বোমন্‌ সোহ্মুতে 
সবন্‌ কামান্‌ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতাঃ।” হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের 
মনশচক্ষু-সম্মুখে বরণীয় আর্য্যমূর্তি মাণ্ুক্য আসিয়া উপস্থিত হয়েন, যিনি বলিয়াছেন 
“শাস্তং শিবমদ্বৈতং*?। যখন আমরা এই হিন্দুনাম উচ্চারণ করি তখন আমাদের 
স্মৃতিক্ষেত্রে ব্যাত্রচম্মান্ঘর জটাকলাপধারী ব্যাসের বরণীয় মুর্তি আসিয়া আবিভূর্ত হয়ঃ 
যিনি বলিয়াছেন, “আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেং??। যখন আমরা 
এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমার দিগের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে মধুর ব্বভাব 
অথচ স্বাধীনাস্মা বশিষ্ঠের বরণীয় মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়াছেন, 
““যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। অন্যং তৃণমিব ত্যজামপুক্তং পদ্মুজন্মনা”?। 
হিন্দ্রনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্ক্ষু-সম্মুখে সেই নবীন দুবদিলশ্যাম ধীর 
প্রশান্ত মুর্তি আবিভূর্ত হয়েন, যিনি পিতৃসত্য পালন নিমিত্ত চতুর্দশ বংসর কাল 
অরণ্যে অশেষ ক্রেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে যুধিষ্টির 
আসিয়া আবির্ভৃত হয়েন, যাহার নাম ভারতবর্ষে ধর্মশব্দের প্রতিবাক্য স্বরূপ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে সেই অলোকসামানা পুরুষ আমাদিগের মনশ্চক্ষু 
সম্মুখে উপস্থিত হয়েনঃ যিনি যুধিষ্টিরকে আপনার মৃত্যু সাধনের উপায় বলিয়া দিয়া 
অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়া ছিলেন এবং শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে 
পাণুডবদিগকে অশেষ অমূল্য ধম্মেপিদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই নাম উচ্চারিত 
হইলে সেই মহামনা রাজর্ষি জনক আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পুঙ্থানুপুঙ্খ 
রূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও এক মৃহ্র্তও অধ্যাত্মযোগ হইতে স্থলিত 
হইতেন না। এইনাম উচ্চারণ করিঙ্গে মহাত্মা পুরুরবাকে স্মরণ হয়, যিনি এলেকজপগুরের 
নিকট শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেক্জপ্ডর “তোমার প্রতি 
কিরূপ ব্যবহার করিব+£ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, “এক রাজা অন্য 
রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ করিবেন+”। হিন্দুনাম কি মনোহর ! 
এনাম কি কখন আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম এরন্্রজালিক প্রভাব 
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ধারণ করে। এইনাম দ্বারা সমস্ত হিন্দুগণ ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই নাম দ্বারা 
বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী পঞ্জাবী, রজপৃত, মাহারাট্রা, মাদ্রাজী, সমস্ত হিন্দুবর্গ একহদয় 
হইবে । তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে, সকল প্রকার স্বাধীনতা 
লাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত আর্য শোণিতের 
শেষ বিন্বু আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে আমরা এ নাম পরিত্যাগ করিব না। 
আমরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুনাম পরিত্যাগ করিয়া কি ক্রীতদাসের ন্যায় অনাজাতির অনুকরণ 
করিব? ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিলে আত্যন্তরিক বীর্য্যের হানি 
হয় এবং কোনমতেই স্বীয় মহত্ব সাধন হইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকেরা 
অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। এমন অনুকরণ প্রিয় যে আজি যদি চীনেরা আসিয়া আমাদের 
দেশের রাজা হয় তাহা হইলে তাহারা কল্য পশ্চাদদেশে আপাদলম্বিত দীর্ঘ বেণী 
রাখে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহা কি সমস্ত হিন্দুর সম্বন্ধে খাটে? ভারতবর্ষে 
কি শত শত সহতম্র সহশ্র লোক নাই, যাহারা এইরূপ ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতিকে 
অনুকরণ করিতে বিমুখ? এমন সকল উন্নত পুরুষ যদি ভারত ভূমিতে না থাকেন, 
মানচিত্র হইতে অস্তহ্থিত হউক, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। আমরা কিছু নিউজিলগুবাসী 
নহি যে একদিনেই হেট কোট্‌ পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব। ইহা ক্রীতদাসের 
কার্য্য। আমরা কখনই এক্সপ ক্রীতদাস নহি। আমাদের আত্যন্তরিক সারবন্তা আছে, 
হিন্দু জাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের 
উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে। হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা আপনি উন্নত হইয়া 
পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ হইবে। ধন্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত 
সভ্যতা। সে সভ্যতা এখনো পৃথিবীতে প্রাদুর্ভৃত হয় নাই। আমার আশা হইতেছে 
যে হিন্দুজাতি পুনরায় প্রাচীন কালের ধর্্মোৎপাদ্য সভ্যতা- এমন কি, তাহা অপেক্ষাও 
অধিকতর ধম্মোৎপাদা সভ্যতা লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সবর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া 
গণা হইবে । আমরা ত রাজা বিষয়ে স্বাধীনতা ভষ্ট হইয়াছি, আবার কি সামাজিক 
রীতি নীতি বিষয়েও স্বাধীনতা হারাইতে হইবে? মহাকবি হোমর বলিয়াছেন “যখনই 
মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই সে অর্ধেক পুরুষত্ব হারায়”? । যদি আমরা এই বাপে 
সবর্ব প্রকারে পরাধীন হইয়া" পড়ি, আর কি আমাদের উঠিবার শক্তি থাকিবে? 
পরাধীনতাতে মনের কি বীর্ঘ্য থাকে? মনের যদি বীর্য্য গেল, তবে উন্নতি লাভ 
কি প্রকারে হইবে? হিন্দুজাতি এইরূপে সবর্ধ প্রকারে পরহস্তগত হইয়া কি একবারে 
বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? আমার ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। আমার এই রূপ আশা 
হইতেছে, পৃবের্ব যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি 
পুনরায় সে বিদ্যা বৃদ্ধি সভ্যতা ধর্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন 
তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতির সদ্ন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন । 

40151111051 500 111 11 101710 4 101)10 21৮৫ [08819528111 1181101) 1061511£ 

5৫০ 


1০156111115 ৪ 5010178 [াএা। 20001 91591) 2110 51791151101 15171010910 1000057 
[09101110105 1 599 151 25 2া। 62819 17165151001 170181)0 ১0811) 074 10101075 
1107 01170922160 ০১০5 41 (170 011 17010-09) 0০817). 
আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি **আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে 
করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃস্ত হইতেছে। আমি 
দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব-যৌবনান্থিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে 
উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে ; হিন্দুজাতির কীর্তি হিন্দ্-জাতির গরিমা, 
পৃথিবীময় গুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।”' এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ 
করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি। 
একতান মন প্রাণ, 
গাও ভারতের যশোগান। 
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্‌ স্থান? 
কোন্‌ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ? 
ফলবতী বসুমতী, শ্রোতন্বতী পুণ্যবতী 
শতখণি রত্বের নিধান। 
হোক ভারতের জয়, 
জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়, 
কি ভয় কি ভয়, 
গাও ভারতের জয়।। 
রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা। 
কোথা দিবে তাদের তুলনা । 
শার্ছিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়স্ত্রী পতিরতা, 
অতুলনা ভারত ললনা। 
হোক্‌ ভারতের জয়, 
জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়, 
কিভয়কি ভয়, 
গাও ভারতের জয়। 
বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ 
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন। 
বাল্সীকি বেদব্যাসঃ ভবভূতি কালিদাস, 
৪৫১ 


কবিকুল ভারত ভূষণ। 
হোক ভারতের জয়, 
জয় ভারতের জয় 
গাও ভারতের জয়ঃ 
কি ভয় কি ভয়, 
গাও ভারতের জয়। 
বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী; 
অধীনতা আনিল রজনী, 
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির, 
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি। 
হোক্‌ ভারতের জয়, 
জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়, 
কি ভয় কি ভয়, 
গাও ভারতের জয়। 
তীম্মাদ্রোণ ভীমাজ্জুন নাহি কি স্মরণ? 
পৃথুরাজ আদি বীরগণ । 
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন। 
হোক্‌ ভারতের জয়, 
জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়, 
কিভয়কি ভয়, 
গাও ভারতের জয়! 
কেন ডর, ভীরু! কর সাহস আশ্রয়, 
যতোধন্মস্তিতো জয়। 
ছি ভিন্ন হীন বল, এঁক্যেতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়। 
হোক্‌ ভারতেব জয়, 
জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়, 
কিভয়কিভয়, 
গাও ভারতের জয়।ঃ 
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পরিশিষ্ট। 
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আমি এই পরিশিষ্টে হিন্দুধর্ম বিষয়ে ইওরোপীয়দিগের, এবং হিন্দু-ধর্্ম ও তাহার 
সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে ব্রান্মদিগের, অভিপ্রায় দিলাম। ইওরোপীয়দিগের 
অভিপ্রায় পাঠ করিয়া হিন্দুধন্মের একেশ্বরবাদিতা ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গুণ ইংরাজীতে 
কৃতবিদা ব্যক্তিদিগের আরো হৃদগত হইবে এই জন্য তাহা এখানে প্রকাশিত হইল। 
পরিশিষ্ট্ের পরিশেষে প্রকৃত অসম্প্রদায়িকতা কাহাকে কহে সে বিষয়েও কিছু বলিলাম। 
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সম্পাদকীয় টীকা 


আত্মচরিত।॥। রাজনাবায়ণ বসুর আত্মচবিত প্রথমে প্রকাশিত হয বাংলা ১৩১৫ সনে। আখ্]াপ এ : 
বাজনাবাষণ সুব আঞখ্চবি৩ / ৩ৎকর্তক পিখিত হস্তুলিপি হইতে মুখরিত / কণ্নকাতা / ১৩১৫ 
/ মুলা কাপতে বাঁধা ১1০, কাগঞ্জেব মলাট ১ পৃ ১২০ + ২২০ 

এব পববর্তী সংস্কবণগুলি প্রকাশিত হয যথাক্রমে ১৩১৯১ ১৩৫৯১ ১৩৬৮ বা ইং ১৯৬১ 

খ্রস্টান্পে। ১৩১৯ সংস্কবণে অববিন্দ ঘোষ-বচ৩ কবিতাণ্ট প্রথম সংযুক্ত হয। ১৩৫৯-এব তৃতীষ 
২স্কবণটি ওবিষেন্ট বুক কোম্পানি থেকে প্রকাশ-কালে এব গ্রস্থকাব পবণ্চতট পিখে দেন হবিহব 
শেঠ। 

“আগ্রচবি৩" বাজনাবাধণ মুখে সুখে বলে যান এবং তীব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাজেন্দ্রলাল মিত্র এটি 
শরুতওপিখন কবেন। ১৮৮৯-৯০ খ্রস্টাব্দে এব বচনা সমাপ্ত হলেও প্রকাশিত হতে দেবি হষ। 
এব পবেও তিনি দীর্ঘদিন বেঁটে ছলেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বব তাঁব মৃও/ হয। 

আস্মচবি৩-এ তীঁব কালেব বহু ব্য এবং ঘটনাব উল্লেখ আছে। কোথাও কোথাও সাল 
তাবিখেব উল্লেখেব ইচ্ছা থাকলেও (পবে তা কববেন খলে ফাঁকও বেখেছিলেন) শেষ অবধি 
তা সবববাহ কবতে পাধেন নি। আমবা এখানে সেই সব ব্যক্তি, ঘটনা এবং ৩াবিখ সম্পর্কে 
কষেকট সংক্ষপ্ত টীকা বচণা কবে দলাম। 
বোডাল গ্রাম £ ৮বিবশ পবগনা জেলাব এই বর্ধিষু গ্রামটি কলকাতা থেকে ২০ কি.মি.-এব মধ্যে 
গড়িষাব সন্নিকটে । প্রাচীন এই গ্রামণিতে একাদশ-দ্বাদশ শতকেব মূর্তি পাওয়া গেছে। গ্রাম্য দেব-দেবীব 
মধ্যে প্রধান এএপুবাসুন্দবী। সত্যজিৎ বায এই গ্রামেই “পথেব পাঁচালী; ৮লচ্চিত্রেব আউটডোবেব 
সুটিংটি কবেন। 
রামমোহন রায়ের স্কুল: নাম ছিন আংলো-কিন্পু ্কুল। এখানে নীতিধর্মেব সঙ্গে ্বাজাত্যবোধেব 
শিক্ষা দেওযা হতো। ববাবৰ অবৈতনিক এই বিদ্যালযেব ছাএবা বাংপা ভাষা শশন্সণব জন্য একটি 
সভা স্থাপন কবে (১৮৩২)। 
স্কুল সোসাইটিজ স্কুল : স্কুল-বুক সোসাইটি (১৮১৭) উদ্যোগে ১ সেপ্টেম্বব ১৮১৮ তাবিখে 
স্কুল সোসাইট প্রতিষ্ঠিত হয। পটল ডাঙায এঁবা ১৮২৪ গ্রিস্টাঝে একটি বিদ্যালয স্থাপন কবেন। 
খপ্তুও এটি হন্পুকলেজেব “প্রপেবটবি স্কুল? ছিল। 
দুগর্চিরণ বন্দ্যোপাধ্যাষ (১৮১৯ ২২.২,১৮৭০): জগ্ম ২৪ পবগনাব মণিবামপুবে। চিকিৎসাবিদ্যায 
অসাধাবণ খ)াতিব জন্য ৩ৎকালীন খ্যাওনামা চিকিৎসক এ. জ্যাকসন তাঁকে “নেটিভ জ্যাকসন, 
বলে এাকতেন। বিদ্যাসাগবেব ইংবেজিব শিক্ষক পুগচিবণ হাএপ্টকে বিধবাবিবাহাদি কাজে সমর্থন 
কণতেন। ইনি দেশনেতা সুবেশ্রনাথ বন্দ্2িপাধ্যাবেব পিতা । 
ববিন্ক্রুশো £ ৩নিযেল ৬ফো (১৬৬০-১৭৩১) বি৩ খ্যাত অভিযান কাহিনী । 
হিন্দুকলেজ : এ বিষষে বিশ্তাবিও প্রক্টব/ এই গ্রন্থে সংকপিত হু বা প্রেসঙেস কলেজেব 
তি? গ্রস্থট। ১১ মে ১৮১৫ তাবিখেব একটি সভাতে প্রস্তাবিত ক্কুলেব নাম হণ হিন্ কলেজ। 
২০ জানুযাবি ১৮১৭ তাবিখে ৩৩৪ নং চৎপুবে গোবাচাদ বসাকের বা৩তে ২০ সন এ 
শখে এব কাজ শুক হয। 
কাপ্তেন রিচর্ডিসন £ ১৮১৯ খ্রিস্টাঞে ইস্ট ইন্ডিয। কোম্পানিব টাকব নিবে এদেশে আসেন এবং 
শবে পঠও বেস্টঙ্গেব পার্টব হন। শানা পাঞ্াব সম্পাদক বিচাঠসন পবে হি্দকলেস* গলি 
লেজ ও কষ্চনগব কলেজেব অধান্ত হন। কিছুদিন $857০7464 থকাৰ পৰ প্রেসিহেলি কলেজে, 
নুনবাখ আসেন। তাঁব শেসপীথব প1 সেখুগেখ খলীধী দেখ দুষ্ট আ।করণ কবে। ধিদেশে ১৭ ১১ ১৮৬৫ 
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মেকলের রচনাবলী : টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) ___ লন্ডনে জাত এই ব্যবহাবজীবী 
ও রাজনীতিবিদ ভারতে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছিলেন (১৮৩৪-৩৮)। দেশে ফিরে যাওয়ার পর 
এই দার্শনিক লেখকের বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তাঁর “ফ্িটিকাল আন হিস্টোরিক্যাল 
এসেজ" নখন্ডে প্রকাশিত হয ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে 
মদনমোহন তকলিস্কার (১৮১৭-৯,৩, ১৮৫৮) নদীয়ার এই বিখ্যাত মানুষটি সংস্কৃত কলেজে 
ঈশ্বারচন্্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ছিলেন। বঞ্ধুবর্ণ তাঁকে তকলিক্ষার উপাধিতে ভূষি৩ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই 
“রসতরঙ্গিনী? ও "বাঁসবদস্ভা' কাব্য রচন। করেন। ফোর্ট উইলিয়াম, কৃষ্ণনগব কলেজ ও সবশেষে 
সংস্কত কলেজের অধ্যাপক মদনমোহন শেষ অবধি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। স্ত্রীশিল্ষণণ 
সমর্থক হিসেবে তিনি বেখুন | হন্দু ফিমেল] বিদ্যালযে দুই কন্যাকে প্রথম প্রেরণ করেন। স্বসম্পাণ্দত 
“সর্বশুভকরী" পত্রিকার (১৮৫০) দ্বিতীয় সংখ্যা তিনি স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে একটি যুগাপ্তকাবী প্রবন্ধ 
লেখেন। 
ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। লে অফ্‌ দি লাস্ট মিল্ট্রেল, মাবমিওএ 
প্রভৃতি কাব্য; ওয়েভার্পিঃ দি ব্রাইড অফ্‌ ল্যামারমুর্‌ প্রভৃতি গদ্য উপন্যাসের রচয়িতা ও বহু মননশীল 
সন্দর্ভের লেখক। 
তত্ববোধিনী সভা : কলিকাতা ব্রাঙ্মগসমাজের অধীন এই সভাটি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ২১ আশ্বিন 
১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় রাজনারায়ণ ৬০ টাকা মাসিক বেতনে 
কর্মে নিঘুক্ত হন। এই সভাব অধীনস্থ এগ্রন্থসভা”রও তিনি সভ্য ছিলেন। অজিতকুমার চক্রবত 
“মহর্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর? গ্রন্থে পিখেছেন___“রাঞজজনারাযণবাবু এই সময় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
ব্রাক্মসমাজের কাছে যোগ দেওয়ায়, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ একজন মস্ত সহায পাইলেন।? 
রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) প্রথমে টাঁকশাল ও পরে বেঙ্গল ব্যান্কের দেওয়ান রামকমণ্ 
সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি, মেডিক্যাল কলেজেব অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান নানা সভা 
উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠাতা ও সদসা ছিলেন। তিনিই দেশীয় লোক যিনি প্রথম ইংবেজি-বাংলা অভিধা* 
প্রণয়ন কবেন। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর পৌপ্র ! | 
মিসেস্‌ শেলী (১৭৯৭-১৮৫১): বিখ্যাত কবি পার্সি বিশি শেপির ্ত্রী মেরি উলস্টোনএখাফ্‌; 
শেলীর দুটি রচনা বিখ্যাত- ফ্রাযান্কেস্টাইন অর্‌ দি মভার্ণ প্রমিথিউস (১৮১৭) এবং দি লাস 
ম্যান (১৮২৬)। 
মহাতাব চাঁদ; মহারাজ (১৮২০-১৮৭৯)। বর্ধমানধিপতি তেজচাঁদের দশ্ডকপুত্র মহাতাবচাঁদ বর্ধমাণে 
একট স্বপ্পশ্থায়ী ব্রাঙাসমাজ স্থপন করেছিলেন তিনি সাহতআনুগাগী ছিলেন এবং বাংলার জমিদাদে 
মধে সম্মানসূচক “তোপ” পাবার একমাত্র অধিকারী ছিলেন। 
দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১*৮,১৮৪৬) £ আইন ব্যবসায়ী ও পরে চবিবশ পরগনার নিমক মহলে 
কালেক্টর । ইউনিয়ন বাাচ্ছের প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর। রেশম) নীল, কয়লা, চিনি ও জ্ঞাহাঞের ব্যবসাং 
ধনী হন ও প্রতিপত্তি লা৬ করেন। রামমোহনের বন্ধু দ্বারকানাথ ১৮৪২ ব্যবসা সংখা বাপাতে 
বিলাত যান ও রাঞ্কীয় আমন্ত্রণ পান। ভ্রমকপূর্ণ জীবনের জন্য “প্র? নামে আখ্যাত হন। লঞণ্ডনে! 
মৃত্যু হয়। কার টেগোর এশু কোং তাঁর যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। 
প্রসয়কুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮) : হিন্দুকলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ছাও, পরে আই, 
বাবসায়ী। বিখাত ধনী। বিদ্যোৎসাহী। রিফমরি পত্রিকার প্রকাশক । নাটানুরাগী । কলকাত। বিশ্ববিদ্যাল 
তাঁর তিন লক্ষ টাকা দানে “টেগের প অধ]াপক" পদ প্রবতিত হয়। 
প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (১৮০৬-১৮৬৭) £ সংস্কত কলেজে ছাএ ও পরে সেখানকার অপঙ্চার শাঞে 
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অধ্যাপক প্রেমচ্ন্্র অবসগ গ্রহণের পণ কাশীবাসী হন। জেম্স্‌ প্রিদেপকে খোদিত তাভ্রশাসন ও 
প্রস্তর ফলকের পাঠোগ্ধারে সাহায্য করেন। তিনি ১১টি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা প্লচনা করেন। 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬) ; সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষা “বিদ্যাভূষণ” উপাধি 
প্রাপ্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগবের ঘশিষ্ট বঙ্ধ ছিলেন। স্বপ্রাম চাংস্উপোতা বেওমানে সুভাষগ্রাম) থেকে 
বিখ্যাত “সোম প্রকাশ? পত্রিকা সম্পাদনা পূর্বক প্রকাশ করতেন প্রতি সোমবাব। 
বেদাত্তিক ভকুদ্রিস ভিন্ডিকেটেড্‌ ; বিখ্যাত খ্রিস্টান মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ লগ্ডন থেকে 
ইন্ডিয়ান আশু ইন্ডিয়ান মিশন্স্‌ (১৮৩৯) নামে পৃত্তক প্রচার করে পরা্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের ধিরুদ্ধে 
যে বিষোদ্গার করেন তার প্রতিবাদে তণ্তবোধিনী পত্রিকাষ ব্রা্মমমাজের পক্ষ থেকে কয়েকটি 
প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এগুলি পরে সংকলিত হযে ৬৪৫৪1110 [)০৫111৩5 ৬174015816৫ 
নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কেউ বলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এগুলির রচয়িতা, আবাব অনেক 
এগুলি রাজনারায়ণ বসুর লেখা মনে করেন। গ্রশ্থে কোনও নাম ছিল না। 
দেবেন্দ্রনাথ প্রেরত চার যুবক: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে চারজন যুবককে কাশীতে বেদপাঠের জন্য 
বৃন্তি দিযে পাঠান তাঁদের নাম আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য (তত্বরত্বু), বাণেশ্বর বিদ্যালক্কার 
এবং রমানাথ শট্টাচার্য। 
ধর্মতত্বদীপিকা ও ব্রাক্ষধর্ম সাধনা : ধর্মতত্ব দীপিকা গ্রন্থটি ১৮৬৬ প্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।' এর 
দুটি ভাগ। বইটিতে ঈশ্বব, উপাসনা ও ব্রাঙ্খাধর্ম সম্পর্কিত মোট ২৩টি প্রবন্ধ আছে। ভাগ দুটির 
নাম যথাক্রমে ধর্মতত্ববিবেক এবং ধর্মতত্ ব্যাখ্যান। 
/& 1002720600২ 2২015 খা) বানাও 870 5৯ নামক বক্ততাটি মেদিনীপুর 
সমাজগৃহ ২১ জুন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত হয় ও তখনই মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখা ২২। 
শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০) হুগলি জেলাব কোন্নগরের এই সুসন্তান ডিরোজিওর শিষ্যদের 
অন্যতম ছিলেন। ব্রা্মীসমাজের এই নেতা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 
মেদিনীপুর ব্রাপ্ধাসমাজও স্থাপন করেন তিনি সম্ভবত ১৮৬২ খ্রিস্টান্দে। দ্রষ্টব্য 'তত্ববোধিনী পত্রিকা? 
কার্তিক ১৭৮৪ শক, পৃ. ১২৩। 
*“মেদিনী+ পত্রিকা । সাপ্তাইক এই পগ্রিকার প্রথম প্রকাশ আম্থিন ১২৮৬। রাঞ্জনাবায়ণ এর সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। 
্রাক্মদিগের নরপ্জা আন্দোলন ; কেশবচদ্দ্র সেনের তক্তগণ তাঁকে অবতার মনে করে যে পুজা 
শুরু করেন তাব বিরুদ্ছে গ্রাঙ্গসমাজের একাংশের প্রতিবাদ। বিহারের মুঙ্গেরে প্রথম এব সুতপাত 
হয়। 
বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রণয়ন : এই প্রস্তাবে মহাহিন্দু সমিত নামে একটি মহাসমিতি স্থাপনের প্রস্তাথ 
ছিল। এই প্রপ্তাব প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। এর হংেজি বাপাস্তর 014 17100805 [1016. 
ব্রাঙ্জিক এাড্ভাইস) কশান গ্যান্ত হেলপ : এই দশ পৃষ্ঠার পুষ্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। 
এতে 'চাবন্ট প্রবর্থ ছিল--- 9010৬ 1) 51 210 005517৩ 00 5981৬801017 7 [15101411017 
810 1৮25 4১1102৩0 1)1510105 7 8050০০৮ (9৬/8105 70115)085 (৩৪০৩5; [180 
(07118180101 01131910100) 10104. 
ব্রাঙ্মিক কোয়েশ্চন্স্‌ অফৃদি ডে : এপাহাবাদে প্রদত্ত এই বল়াতার পুরো নাম 41319117710 034৫5070া। 
9 01১1) ১7১৬/৩০এ- এই পুষস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ ্রিস্টাপ্দে। 

ধাঞ্নাবায়ণ আখ্১রতে নয়লখত বঞ্জতা ও বটনাগুলির তাবিখ সববরাহ করেন নি সেগুপি 
পাঠকের জন্য এখানে ওল্লখিত হলো 

৪৭৭ 


(১) ব্রাহ্মধর্ম কি এই প্রশ্নের জবাব (11210 0455110] 0100 [04১-/১55/ 1০৫0 : 
১৮৬৯। 

(২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা। বক্ততার তারিখ _- ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭২। 

(৩) সেকাল একাল। বক্তুতার তাবিখ_ মার্চ ১৮৭৩। 

(৪) ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্তমান আধ্যাঞ্থুক অভাব। বঞ্ততার তারিখ-_- 
চৈত্র ১৭৯৬ শকে মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত। পষ্ঠা সংখ্যা ২+১০+৪২। 

(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । বঞ্ভাব তারিখ-_“জাতীয় সভায়" এই নামে পরপর কয়েকটি 
বক্তৃতা রাজনারায়ণ দেন। সেগুলির সঠিক তারিখ ঞ্জানা যায় ন। এগুপ সংকলিত হয ১৯৩৫ 
সংবতে। 

(৬) “আদি ব্রাম্মীসমাজ, ইহার মত ও নী'৩?। প্রকাশের বৎসর -_ ১৮৭০। এটি আসলে 
একটি ইংরেজি পুস্তিকা “71০ /১01 01770 0108), 05 91৩৬5 8114 01100100105"! 

(৭) *11915010101018110]। 110] [)100151011 01110191011 প্রকাশের বৎসর__-১৮৭২। 

(৮) /১৫% 138110)0 91] 25 & 01010: প্রকাশের বৎসর-_১৮৭৩। 

(৯) “/৯ 5০1011০0 ০1 1২1181017-। প্রকাশেব বৎসর -- ১৮৭৮। 

(এটি 081০8108 [৩৬1৩৮ প্কোর ২০. ৬. ৬০. [1] তে প্রথমে প্রকাশিত )। 
“ব্রাক্মবাদ কি? পুস্তিকা £ পুস্তিকা্টব মূল নাম--/৮ 1,৩0047৩ 0) [৩015 (0 016 081 
41121 15 71211001511) প্রকাশকাল ১৮৭১। 
চার্জস ভয়সী (১৮২৮-১৯১২) লল্ডনজাতও এই ধর্মোপদেষ্টা ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে খ্রিস্টীয় 
ইউনিটেরিয়ান থথিস্টিক চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন এবং “70৩ ১1১50৮01051, 10981) হ11৫ 917 
এবং 402 া7৩151]' গ্রন্থ রচনা করেন। ধর্মবিষয়ক বক্তার জনা ১৮৮৩ থিস্টাব্দে কারারুদ্ধ 
হন। 
মিস্‌ ফ্রান্সিস কব ও মিস এলিজাবেথ শার্প: প্রথম জন আইরিশ মহিলা কবি 
(১৮২২-১৯০৪) ও ধর্মীয় সংস্কানমুক্ত উদার মানুষ। কিছুকাল নাস্তিক থাকলেও পরে 
দ্বৈতবাদের সমর্থক হন। সমাজ সেবিকা কব বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার অন্যতম উদ্যোক্তা 
ছিলেন। নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি বু রচনা লিখেছেন। আত্মজীবনীটি লেখেন ১৮৯৪ 
খ্িস্টাব্দে। কয়েকটি গ্রন্থেরও তিনি লেখিকা । কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। 
তিনিই মিস্‌ শার্পের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের আলাপ করিয়ে দেন লন্ডনে । “ইন্ডিয়ান মিরর" 
পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতার বিখাত পংক্তিটি "ছল: *া9 706581৬8110) 
০0165 হি0োট) 1110 1785(011) 91916. 
মিস্‌ সোফিয়া ভবসন কলেট £ ব্রাগ্ধীপমাঞ্ডেণ পবম ছতৈষণী ইওনটেরিয়ন ইংরেজ মহিলা; 
ণাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজি ভীবনী 140 বা141-811015 0 তি৪)থ [ঞ[াা01001 1309" 
এবং গুযাঝাঘা)০ ৩০ 13০০৮ নামক এতিভাসিক শ্রন্থ দুটির রচয়িতা । 
লালবিহারী দেঃ রেভারেন্ড (১৮১৪ -১৮৯৪) : বৈষ্ণব নংশে জন্ম হলেও ১৮৪৩ খিস্টাব্দে 
থিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইংরেজি ভাষায় গভর বুতপন্ন ছিলেন। শিক্ষাবিভাগের নানা পদে 
যুক্ত থেকে অবশেষে হুগলি কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। খরিস্টধর্ম 
প্রচারে নানা উদ্যোগ নেন। তাঁর দুটি ইংরেজি বিখ্যাত গ্রস্থ--ফোক্‌ টেলস অফ বেঙ্গল 
এবং গোবিন্দ সামন্ত । সম্পাদিত পর্রিকা- -অরুণোদয এবং বেঙ্গল মাগাজিন। 
কোচবিহার বিবাহ: ১৮৭২ ঠলের তিন আইন অনুসারে কেশবচন্দ্র সেনের কনা সুনীতি 
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দেবীর সঙ্গে কোচবিহাররাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের বিবাহ। এই বিবাহ ৬ মার্চ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে 
অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফলেই লাধায়ণ বরাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। 

জন বীমস্ঃ ইনি একজন সিভিলিয়ান কর্মচারী ছিলেন এবং ফ্রান্সের ফ্রেঞ্চ একাডেমি'র 
আদর্শে বাংলা ভাষা নিয়ন্ত্রণের জন একটি পরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। রাজনারায়ণ 
তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এটি শুনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুরূপ মন্তব্য করেন। 
“মধান্থ' পত্রিকায় (২ ভাদ্র ১২৭৯) এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই 
ব্তৃতাটিই প্রকৃতপক্ষে. “বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা*র সূচক। 

অন্নদাচরণ খান্তগীর (১৮৩০-৯০) £ খ্যাতনামা চিকিৎসক ও প্রবন্ধকার অন্নদাচরণ মেডিকেল 
কলেজ থেকে পাশ করেন ও বন্থুদেশ ভ্রমণ করেন। মেডিকেল কলেজে এক সময়ে শিক্ষকতা 
ও পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করেন। নারী শিক্ষার সমর্থক এই চিকিংসক বাংলায় 
চিকিৎসা ও শরীর সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি বই লেখেন। তাঁর কন্যা কুমুদিনী টট্টশ্রামের 
প্রথম মহিলা স্নাতক। 

মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) : মেডিকেল কলেজের আই. এম. এস. এবং এম. 
ডি. মহ্ন্দ্রলাল আলোপ্যাথি ও পরে তা ছেড়ে হোমিওপ্যাথি- উভয় চিকিৎসায় খ্যাতি 
অর্জন করেন। তিনি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে 10187 /55500140101 ঠা 1116 00111৬81101) ০01 
9০11706 প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম । “ড্র অফ্‌ ল” উপাধিতে ভূষিত সমাজহিতৈষী। 

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব (১৮৩৬-১৯০৬) £ প্রথাত সংঞ্কৃত পণ্ডিত। সংগ্কত কলেজের অধ্যাপক ও 
পরে অধ্াক্ষ মহেশচন্্র সংগ্কৃতে আদ্য, মধ্য, উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় 
নির্মিত হুয় হাওড়া-আমতা রেরাপথ । সি. আই. সরব উপাধিতে সম্মানিত সমাজসেবী। 
চার্লস ভয়সী (১৮২৮-১৯১২) : লন্ডনে জাত ধর্মোপদেক্টা। তিনি প্রচাব করেন__ মানবাত্মার শাস্তি 
চিরন্তন নয়। প্রচলিত ্রস্টধর্মের ব্ছু অংশের অসাবতা টা জন্য সমালোচিত। লগ্নে থিস্টিক 
চার্ট প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাজক পদে উন্নীত হণ। দুটি গ্রন্থ লেখেন_-দি মিন্ট অফ পেইন, 
ডেথ আন্ড সিন এবং অন্‌ থিজম। ধর্মবিষয়ক বক্তার জন্য ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্খে কারারুদ্ধ হুন। 
বেশ কয়েকটি '$17701)-এর (18081811121 00100 তিনি প্চযিতা। 


দেবগৃছে দৈনন্দিন লিপি।। রাজনারায়ণ বসু দিনলিপি লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তবে তিনি এক 
সময়ে তা ঠংরেজ্িতে পিখতেন। দেওথরে রাজনারায়ণ যখন ছিপেন--তখনই একসময় তিনে বাংলাতে 
তায়ের লিখতে শুক করেন। বস্তৃত তীর শেষ ভ্রীবন দেওথরেই কাটে এবং এখানেই ১৮ সেপ্টেম্বর 
১৮৯৯ খ্রেস্টান্দে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজনারায়ণ লিখিত দিনগপপব মুখ্য অংশ 'ততুবোধনা পঙ্কায়? 
প্রকাশিত হয় কে গ্রন্থকারে কখনও হয় নি। অধ্যাপক অনমএসূদন উট্টাচার্য প্রথম এর কিছু অংশ 
বহু আয়াসে সংকলন করে আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় ১৩৯১ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। সেখান 
থেকেই গ্ষণত্বীকার কবে আমরা এই প্রথম এই দিনগিপিটি গ্রহ করার অবকাশ পেয়েছি। 

*দেবগুহে দৈনন্দিন লিপি" “৩ৰবোধনী প্রকার? নম্নলিখিত সংখ্াণ্ড লিতে পত্রস্থ হয়েছিল। 
কার্তিক ১৮০২ শক; শ্রাথণ ১৮০৫ শক) অগ্রহায়ণ, পৌষ, ৮ ১৮০৫ শক; পৌষ, মাথ 
১৮০৬ শক ২ জ্যৈষ্ঠ ১৮০৮ শক; আধা ১৮০৯ শক। 


॥| চীকাটিগ্রনী |। 
চার্লস ভয়সী £ 'আয্চবিং প্রসঙ্গের শেষ টীকা পরষ্টবা! 


৪৭৯ 


কেদারনাথ দত্ত (১৮৩৮-১৯১৪)$: ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে অধসর গ্রহণ করে ধর্মচচয়ি 
নিযুক্ত কেদারনাথ ইংরেজি, ল্যাটিন, সংস্কৃত হিন্দি, ওড়িয়াঃ উর্দু, ফার্সি বহুভাষায় সুপন্ডিত 
ছিলেন। বৈষ্ণবসমাজের জন্য “ভক্তিবিনোদ” উপাধি-ভূষিত কেদারনাথ শশ্রীকৃষ্ণ সংহিতা? ছাড়া 
বাংলা, ইংরেজি ও উদ্দুতে বৈষ্ণবধর্মের বহু পুস্তক রচনা করেন। 

আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) £ লন্ডনজাত এই বিখ্যাত কবিরমনীষীর অন্যান্য গ্রন্থ _দি 
প্যাস্টোরাল্‌স, রেপ অফ্‌ দি লক্‌, উইন্ডসর ফরেস্ট ইত্যাদি। তাঁর “এসে অন্‌ ক্রিটিসিজম্* ১৭১১ 
খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 

জন ভ্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) লল্ডনবাসী এই গীতিকবির অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আলেকজান্ডারস্‌ 
ফিস্ট প্রকাশিত হয় ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে। 

“তৈল” প্রবন্ধ: এর রচয়িতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । এটি প্রকাশিত হয় “বঙ্গদর্শন? পত্রিকার চৈত্র ১২৮৫ 
সংখ্যায়। 

*আর্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার? £ এই প্রবন্ধটি রাজনারায়ণ প্রকাশ করেন তন্ববোধিনী পত্রিকার 
ভাদ্র ১৭৮৭ শক সংখ্যাতে। 

*আধ্যাত্বিকা+ উপন্যাস। প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত একটি “ূপক' উপন্যাস। প্রকাশিত হয় ১৮৮০ 
ক্রিস্টাব্দে। রর 

“ইউরোপঘাত্রী” £ প্রবন্ধটির আসল নাম “যুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র” । রবীন্দ্রনাথের 
এই রচনাটি ভারতী পত্রিকা ১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-পৌষ, ফাল্গুন এবং ১২৮৭ বঙ্গাব্দের জ্রৈষ্ঠ-শ্রাবণ 
সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়। এখানে জৈষ্ঠ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের সংখ্যাভুক্ত রচনাটির কথা বলা হয়েছে। 
“বান্ধব?  কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পার্দিত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা । এটি ১২৮১ বঙ্গাব্দে আত্মপ্রকাশ 
করে। ; 

জেমস্‌ টউমসন (১৮৩৪-১৮৮২) £ এই মহৎকবির বিখ্যাত রচনাবলীর মধ্যে 90708/ 4 111৩ 
ঢ1%০1, [1৩ [1৩810 [3৩1 9176 এবং 1716 01 ০0116 [0158041 [197 প্রভৃতি কাব্য 
বিখ্যাত। উল্লিখিত কবিতাটিতে আত্মদর্শনের একটি রূপক রূপলাভ করেছে। 

“পঞ্জানন্দ? ৫ বাঙ্গরসাত্মক কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গপাদিত বিখাত ব্যঙ্গপত্রিকা। প্রকাশিত হয় 
১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে! 

£সাধারণী+ : অক্ষষচন্দ্র সরকার-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা (১২৮০-৯২)। 

থিওডোর পাকার (১৮১০-১৮৬০): প্রিস্টিয়ান ইউনিটেরিয়ান যাজক সম্প্রদায়ের অন্যতমণপাকারের 
জন্ম হয আমেবিকায়। তাঁর প্বাধীন চিপ্তাসমন্থিত ধর্মোপদেশ ও রচনাবলী এক সময়ে সমাজে আলোড়ন 
তোলে। ১৪ খন্ডে তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয়। 


বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ॥ বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিত্য/ বিষয়ক বক্তৃতা। / 
শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যস্ত। নানান্‌ দেশে নানান্‌ ভাষা/ “বিন! শ্বদেশীয় ভাষা পুরে কি 
আশা ??” / নিধিরাম গুপ্ত/ বঙ্গ-ভাষা সমোলোচনী সভা কর্তৃক / প্রকাশিত। / শ্রী সারদা 
গ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / কক / কলিকাতা, শোভাবাজ্ঞার গ্রে স্ত্রীট ১০২ নং ভবনস্থ/ নৃতন 
বলা যঞ্ে / মুধ্রিত। / সম্বৎ ১৯৩৫/ 

*৩রবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত সমধর্মী আরও তিনটি প্রবন্ধ সহ এর একট প্রশ্ন? সংক্করণ 
প্রকাশিত হয় পুলাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এর গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরি ৮৩ লিখে দেন স্বপন মজুমদার । 

৪৮০ 


রাজনারায়ণ “জাতীয় সভা'য় বাংলা ভাষা সম্পর্কে পর পর কয়েকটি বক্তা করেন। তাই 
পরে সংকলিত হয়ে এই নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে মেদিনীপুরেও তিনি ১৯ 


বৈশাখ ১৭৯৮ শকে একটি বক্তৃতা দেন। এটি পুনশ্চ “বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা'-তে পঠিত 
হয়। 


এই গ্রন্থে উল্লিখিত কবিতার পাঠগুলিতে প্রভৃত পাঠান্তর আছে। 


॥ চীকাটিগ্রনী ॥ 

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব : রামগতি ন্যায়রত্ব (১৮৩১-১৮৯৪)- রচিত এই গ্রন্থটির 
কেবলমাত্র প্রথম ভাগ প্রকাশিত (১৮৭২)। এই বইটি থেকে রাজনারায়ণ প্রভূত সহায়তা পান। 
10550171955 098691050 01 7367)8916 79915 : রেভারেন্ড জেমস লঙ্ প্রণীত এই তালিকাটির 
পুরোনাম 1055০100055 08121089৩ ০ 70015 21) 7১100111515 01৮/81050 0/ 11৩ 
00/177778617 01 11,019 (0 (1)0 1১8115 (01701551581 1850170011101) 1867. 081008105 1867. 
“হাউএনথ্স্যা্ড? : এন হিউয়েন সাং বা মুয়াং-চুয়াং নামে পরিচিত। 

কৃত্তিবাস ওঝা? । তিনি ফুলিয়াতে বাস করেন, জন্মগ্রহণ করেন নাই। কাব্য রচনার তারিখ ১৪৬০ 
শক নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। 

রামেশ্বর চক্রবর্তী (আনুমানিক ১৬৬৭-১৭৪৮)। শিবকীর্তন “শিবায়নে'র বিখ্যাত কবি। জন্মস্থান 
মেদিনীপুর জ্রেলার যদুপুব গ্রাম। “শিবায়ন রচনার সমাপ্তিকাল ১৭১১। 

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার (১৭১২-১৭৬০): পেঁড়ো ভুরসুটের এই খ্যাতনামা বহুভাষী কবি মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র সভাকবি ছিলেন। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ছাড়া ররসমঞ্জরী, নাগাষ্টক, সত্যপীরের কথা 
প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা। 

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী) কবিকম্ছণ (আনুমানিক ১৫৪৭ ? __- ?) বর্ধমান দামুন্যার এই কবি “চডীমঙ্গল' 
বা “অভয়ামঙ্গল' কাব্য লিখে “কবিকক্কণ! উপাধি পান। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এমন সম্বাজমনস্ক ভীবনরসের 
কাব্য দুর্লভ। 

রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) : উইলিয়াম কেরির বাংলা শিক্ষক এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেক্জের 
অধ্যাপক রামরাম বসু দুখানি বই লেখেন-__প্রতাপা দি চরিত এবং লিপিমালা। বই দুটি যথাঞ্মে 
১৮০১ ও ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে ডুল ঞমে ১৮০৬ বলে উল্লিখিত। 

কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র ঃ বইটির পুরো “মহাবাজকষ্ণচত্্র রায়স্য চরিএম্‌”, লেখকের নাম রাজীবলো৯ন 
মুখোপাধ্যায়। ফোট উইলিখম কলেঞ্জের জন্য লিখিত এই বইট ১৮০৫ খ্রস্টাপ্দে মুদ্রিত হয়। 
“রাজাবলী? ও *প্রবোধ চন্ত্রিকা+_ গ্রন্থ দুটির লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কার। প্রথম বইটির সঠিক 
বানান “রাজাবলি? | বই দুটির সঠিক প্রকাশকাপ ১৮০৮ এবং ১৮৩৩ ব্রিস্টাঞ্খ। 

পুরুষ পরীক্ষা” বইটির রচয়িতা হরপ্রসাদ রায। প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে (১৮১৪ ব্রিস্টাব্ডে 
নয়)। 

“আলালের ঘরের দুলাল+। টেক চাঁদ ঠাকুর ছপ্মুনামে লিখিত প্যারীচাঁদ মিত্রের এই উপন্যাসকপ্প 
রটনান্ট তাৰ ও রাধানাথ শিকদারের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত “মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 
১৮৫৭ খ্রেস্টাব্দে প্রকাশও হলেও গ্রস্থাকারে প্রকাশভ হয ১৮৫৮ খিস্টাব্দে। 

রঘুনন্দন গোস্বামী (১৭৮৬--?) বর্ধমান জেপার মা়গ্রামে এই “দাস গোস্বামী? কৰি ১৮ বছর 
বযসে বধিত। র/ন। শুক কবেন। 2 বগল বয়সে বখ্যাত বই “ধামরসায়ন কাবা লেশন। 


শি.র.স.-৩১ ৪৮১ 


অন্যানা বই-__রাধামাধবোদয়, দেশিকনির্ণয় প্রভৃতি। 
গুঙ্গুন্দরী বধকাব্য” ; লেখক জগঘদ্ধু ভদ্র ১৮৪২-১৯০৬)। এটি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয় ১২ আম্থিন ১২৭৫ সংখ্যায়। ৭২ ছুত্রের কবিতা । 
প্লীতরত্বগ ৫ গীতরত্ব-এর লেখক নিধিরাম গুপ্ত নন, রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩১)। গীতরতু 
প্রকাশিত হয় ১৮৩২ ধ্রিস্টাব্দে। এতে তাঁর লেখা ৯৬টি গান আছে। বাংলায় তিনি টগ্া গান 
রচনা করেন। 
“বঙ্গদর্শন? : বঞ্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা । প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১২৭৯ 
(১৮৭২ ধ্রিস্টাদ)। ১২৮২, চৈত্র পর্যস্ত তিনি সম্পাদনা করেন। ১২৮৩ সালে বঙ্গদর্শনের কোন 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। নবপযাঁয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে প্রকাশিত 
হয়ে চৈত্র ১২৮৯ অবধি চলে। মধ্যে ১২৮৮ সালের আশ্বিন-চৈত্র মাসে কোন সংখ্যা প্রকাশিত 
হয় নি। চৈত্র ১২৭৯ সংখ্যায় রাজনারায়ণের “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 
হুরচজ্জ ঘোষ (১৮১৭-১৮৮৪) বাংলা নাটকের প্রথম পর্বের এই নাট্যকার বিদেশী বিষয় নিয়ে 
বাংলা নাটক রচনার পরীক্ষা করেন। শেক্সপীয়রের মার্চেন্ট অফ ভিনিস এবং রোমিও জুলিমেট 
নিয়ে তিনি লেখেন “ভানুমতী চিত্ত বিলাস* এবং “চারুমুখ চিত্ত হরা?। বরমীয় কাহিনী নিয়ে লেখেন 
“রজতগিরিনন্দিনী? ৷ পৌরাণিক নাটক “কৌরৰ বিয়োগ? । 
ভদ্ত্রজ্ুনঃ বাংলা নাটকের প্রথম যুগে দুটি নাটক লেখেন জি. সি. গুপ্ত “কীর্তি বিলাস এবং 
তারাচরণ শিকদার “ভদ্রার্জুন'। উভয় নাটকই ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 

“হুতুমপেঁচার নক্সা+: বইটির মূল নাম “হুতোম প্যাচার নক্শা”। এটি কালীপ্রস্ন সিংহ লেখেন 
বলে প্রচলিত। | 
ইন্দ্রনান্ায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) £ রাজনারায়ণ নামটি ভুল লিখেছেন, সঠিক নাম 
“ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়? ব্যঙ্গবিদ্রীপ রচনায় সিদ্ধহস্ত ইন্দ্রনাথ “কল্পতরু' নামে” ঘে উপন্যাস-কল্প 
রচনাটি লেখেন তা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য রচনা “ভারত উদ্ধার কাব্য” (১৮৭৮), 
ক্ষুদিরাম (১৮৮৮) প্রড়তি। 
সমাচার দর্পণ £ এটি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়, ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের নয়। 
সন্বাদ্কৌমুদী : ১৮১৯ ধ্রিস্টাব্দে নয়, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর থেকে প্রতি মঙ্গলবার এটি 
প্রকাশিত হতে থাকে। রামমোহন রায় এর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এটি সম্পাদনা করেন তারাচাঁদ 
দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরের অনোরা যুক্ত হন। 
সমাচারর চন্ত্রিকা : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি ৫ মার্চ ১৮২২ থেকে সম্পাদনা পূর্বক প্রকাশ 
করেন। এটি দীর্ঘদিন চলে, ১৮৫৩ ধ্রিস্টাব্দেও এর সংখ্যা দেখা যায়। 
বঙ্গদূত ; নীলরত্ব হালদার এটি ৯মে ১৮২৯ থেকে প্রকাশ করেন। 
সংবাদ প্রভাকর : ঈশ্বরগুপ্ত-সম্পাদিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে ২৮ জানুয়ারি 
১৮৩১ স্রিস্টাব্দে। 
ব্রাহ্মণ সেবধি : ব্রাহ্মণ সেবধি ও মিসিনরি সম্বাদ রামমোহন-কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে সেপ্টেম্বর 
১৮২১ পেকে প্রকাশিত হয। 
ডেভিড হেক্ার (১৭৭৫-১৮৪২) £ স্কটল্যান্ডের অধিবাসী খড়ি-বাবসায়ী এই মানুষটি এদেশে শিক্ষা 
প্বস্থা গ্রহ্ারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন। ঝুল বুক সোসাইটির কলুটে'লা ব্রাঞ্চের স্কুলটি 
নিই পরিচালনা করতেন। কলেরায় আক্াপ্ত হয়ে ১৮৪২ খিস্টাপ্দের ১ জুন তিনি মারা যান। 
অকল্দাক্) লর্ড (১৭৮৪- ১৮৪৯): ভারতের শাসনকতা গপে এদেশে আসেন ১৮৩৩ শ্িস্টাব্দে। 

৪৮৭ 


তাঁর শাসনকালে প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-৪২) হয়। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে উনি এদেশ ত্যাগ 
করেন। 


সে কাল আর এ কাল ।। সে কাল আর এ কাল প্রথম গ্রস্থকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রেস্টান্দে। 
আখ্যাপত্র : সে কাল আর এ কাল/ শ্রী রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। / কলিকাতা / জাতীয় মন্ত্রে 
মুদ্রিত। / ১৭৯৪ শক পূ [২] + বিজ্ঞাপন + ৮২। 

এটি পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং 
থেকে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। 

অক্ষয়কুমার দত্ধের প্রস্তাবানুসারে রাজনারায়ণ জাতীয় সভায় ১৮৭৩ প্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সে 
কাল আর এ কাল বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। ঈশানচন্দ্র বসু এর নোট রাখেন। এই ঈশানচন্দ্র 
বসু ছিলেন রাজনারায়ণের প্রিয় ছাত্র ও হিতাকাঙ্ক্লী। তাঁর রক্ষিত নোট থেকেই এই পুস্তিকাটির 
রচনাকর্ধ সম্পাদিত হয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থঝ্ুক নিজে পড়ার জন্য দুশো টাকা খরচ করিয়ে 
এটি অনুবাদ করিয়ে নেন। “সাধারণী' (কোর্তিক ১২৮১), “দর্শক? (অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১২৮১) 
গ্রড়ৃতি পত্রিকায় এর অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হলে চিন্তাশীল বাঙালিদের মধ্যে সাড়া পড়ে 
যায়। বঞ্টিমচন্ত্র বঙ্গদর্শন (পৌষ ১২৮৯)-এ এর সমালোচনা করেন। 


॥ চীকাচিষ্জানী || 
বুনো রামনাথ॥ রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত অষ্টাদশ শতকের এক প্রবাদ পুরুষ। শিক্ষাব্রতী এই দরিদ্র 
মানুষটি ছাত্র গ্রতিপালনে অসমর্থ হলেও ছাত্ররা তাঁর পাঠদানে মুগ্ধ হয়ে নিজেরাই কষ্ট করে 
পড়তে আসতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্যান্য টোলে সাহায্য দিলেও রামনাথ তাঁর প্রদত্ত বৃন্তি নেন 
নি। “বুনো রামনাথ” নামেই এই আদর্শ শিক্ষক বিখ্যাত। 
ভিরোজিও : হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)-_ ফকির অফ্‌ জাংগ্িরা”র কৰি 
এবং হিন্দুকলেজের বিখ্যাত প্রগতিশীল শিক্ষক। তাঁর শিক্ষাপ্রশালী, তাঁর গ্রতিষ্টিত আকাডেমিক 
এসোসিয়েশন তৎকালে বাংলার নব্যশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। অন্যায় অপবাদে 
তাঁকে কর্মচ্যুত হতে হয়। মাত্র ২২ বছরে তাঁর মৃত্যু হয়। 
সোমপ্রকাশ : দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদদিত বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা । প্রথম প্রকাশ ১৫ নভেম্বর 
১৮৫৮। 
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক : এই পুস্ত্রকাটির লেখক গৌরমোহন বিদ্যালন্কার। রাধাকাণ্ত দেব তাঁকে এটি 
প্রণয়ন ও প্রচারে সহায়তা করেন (১৮২২)। 
হী বিদ্যালক্কার : সোঞাই (বর্ধমান)-এর এই মহিলা পিতার কাছে সংস্কত ব্যাকরণ ও নব্যন্যায় 
শিখে গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করে পাক্ডিতোর জন্য “বিদ্যালঙ্কার” উপাধি পান। 
প্রকাশ্যে পণ্ডিতদের সভায় যোগ দিয়ে দক্ষিণাও নিতেন বলে প্রচার । 
বিভন সাছেব £ স্যার সিসিল বিন সিভিলিয়ন হিসেবে ১৮৩৬ প্রিস্টান্ধে ভারতে আসেন এবং 
পরে বাংলার শাসনকর্ত হন (১৮৬২-৮৭)। এর আমলে কণকাতায় কলের জলের প্রবর্তন হয়। 
নীলকর সাহেবদের বিরোধিতা করেন। 
চজ্্রশেখর বসু (১৮৩৩-১৯০২) : সুখ্যাত রাজশেখর -শশিশেখর -গিরীত্রশেখরেব বিখ্যাত পিতা। 
স্বয়ং বেদাস্ত-দর্শনের পণ্ডিত এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিশ্বস্ত প্রতিবেদক উত্শেখর ব্রাঙ্মীসমাঙ্জের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

৪৮৩ 


হিন্দু অথবা প্রেসিডেল্সী কলেজের ইতিবৃত্ত। হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী / কলেজের ইতিবৃত্ত / 
শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা / অভিব্যক্ত। / কলিকাতা/ বাল্মীকি ঘন্ত্র/ শ্রীকালীকিস্কর চক্রবর্তী 
কর্তৃক প্রকাশিত। / শক ১৭৯৭। 
পৃ, [২] + বিজ্ঞাপন [২] + ১৮-৫৭ 

অনেক পরে ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ এর একটি সংস্করণ দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত 


হয়। 


॥ টীকা-টিগ্লনী।। 

রেবরেন্ড মেঃ পাদ্রী রবার্ট মে এদেশে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন কালে চুচড়া অঞ্চলে ন্বাধীন 
ভাবে বনু পাঠশালা স্থাপন করেন। ১৮২৩ সাল থেকে সরকার এগুলির ভার গ্রহণ করে। 

কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) £ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রিস্টধর্ম প্রচারক ও বহুভাষাবিদ্‌ 
এই কৃঁঞ্চমোহন প্রথম বাঙালি খ্রিস্টীয় আচার্য। বহুজনকে এই ধর্মে দীক্ষা দেন। কয়েকখানি সংস্কৃত 
ইংরেজি এবং কোষ গ্রন্থের রচয়িতা। 

কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮৩৯-১৮৭৩) £ হিন্দু কলেজের ছাত্র ও ইংরেজি ভাষায় গদ্য-পদ্যের রচয়িতা। 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার লেখক কাশীপ্রসাদ নিজে “হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ 
করেন (১৮৪৬)। “শায়ির আ্যান্ড আদার পোয়েমস্‌" প্রকাশিত হয় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। অন্য গ্রন্থ 
“মেময়ার অফ্‌ নেটিভ ইন্ডিয়ান ডিন্যাস্টিজ+ (১৮৩৪)। 

ভারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-১৮৫৫) হিন্দু কলেজে ডিরোজিও ছাত্র তারাচাঁদ সংস্কৃত সাহিত্যের 
ইংরেজি অনুবাদে উইলসনকে সাহায্য করেন। রামমোহন সুন্ৃদ্‌। ব্রাঙ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক। 
অনেক ভাষা ও আইনবিদ্‌ ছিলেন। সেকালের প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। 
রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮): ডিরোজিও শিষ্য রামগোপাল প্রখ্যাত ব্যবসায়ী, সুখ্যাত 
ইংরেজিনবিশ, সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, উদার দানশীল এবং অতিখ্যাত বাগ্মী হিসেবে প্রবাদপুরুষ। 
তাঁর বক্তৃতা শক্তির জন্য তাঁকে “ভারতের ডিমস্থেনিস+ বলা হতো। 


॥| এই নিবাঁচিত সংকলন অন্যান্য রচনাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত চীকাটিষ্সনি ॥ 


 মেঘনাদবধ কাব্য।। রাজ্ঞনারায়ণ বসু প্রথম যে সাহিত্য সমালোচনাটি লেখেন তার শাম ছিল 
“মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা” । এট রাঞ্জনারায়ণ বসুর “বিবিধ 
প্রবন্ধ? ১ম খন্ড (১২৮৯) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাজনারায়ণ 
পিখেছেন___“মেঘনাদবধ কাবা প্রকাশিত হইলে আমার পরম বু ও সমাধ্যায়ী কবিকুল গৌরব 
শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দণ্ডের -প্রার্থনানুসারে তাহার দোষগুণ বিষয়ে ইংরাজীতে এক পত্র লিখি 
তাহাও উমেশবাবু দ্বারা অনুবাদিত হুইয়া এই প্রস্থ মধ্] সন্মিবিষ্ট হইল।” 

এই উমেশবাবু ছিলেন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দ্ড রাজনারায়ণের বিশিষ্ট ব্রা্মবন্ধু, 
সমাজসেবী এবং “বামাবোধিনী পত্রিকা"র সুখ্যাত সম্পাদক । মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হলে মধুসূদন 
একটি চিঠিতে রাজ্রনারায়ণকে পিখেছিলেন__ 1:95 ০6116 [ 809৫ & ০00/ ০01 076 106৬1 
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& মহর্ষি বাস্মীকির তপোবনে ব্রন্ষোপাসনা॥ এটি রাজনারায়ণ প্রদত্ত একটি বক্তৃতা। ব্রাহ্মসমাজে 

প্রদত্ত এই বক্তৃতার তারিখ ১১ ফাল্তন ১৭৮৯ শক। এটি তাঁর “একমেবাদিতীয়ম্” (১৭৯২ শক) 
- বভ্তাসংকলন, দ্বিতীয় ভাগ থেকে এখানে সংকলিত হয়েছে। 

গ মেদিনীপুর সাম্বসরিক ব্রাহ্মসমাজ।। এটিও বা্নাবায়ণ-প্রদত্ত একটি বক্তৃতা। মেদিনীপুর 

বরান্মসমাজে তিনি যে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ সাম্বংসরিক বক্তৃতা দেন-__সে দুটি যথাক্রমে ২৬ 

মাঘ ১৭৮১ শক এবং ২৬ মাঘ ১৭৮৫ শকে প্রদত্ত হয়। আমরা তাদের একটি তাঁর পুবোর্ত 

বক্তৃতাসংগ্রহ দ্বিতীয়ভাগগ “একমেবাদ্িতীয়ম্‌*__থেকে নমুনা স্বরূপ উদ্ধার করে দিলাম। 

গ ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা ॥ এটি একটি বক্তৃতা বিশেষ । পৌষ ১৭৮২ শকে প্রদত্ত। 

ও ত্রক্ষ স্তোত্র।। এই বর্ততাটি রাজনারায়ণ বসু-রচিত বক্তৃতা সংকলনের প্রথম ভাগ “একমেবাদ্িতীয়ং? 

(১৭৮৩ শক) থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি এ গ্রন্থের শেষ রচনা। 

গ ব্রন্ম সংগীত।| রাজ্জনারায়ণ কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। এছাড়া জামাতা কুষ্ণধন ঘোষকে 

সম্বোধন করে ইংরেজিতে যে চারটি সনেট রচনা করেন, পাঠক সেগুলিকে “আত্মচরিত”-এ লক্ষ্য 

করেছেন। “একেমাদ্বিতীয়ম্‌” নামে তাঁর বক্তৃতা সংগ্রহের যে দ্বিতীয় ভাগ বইটি আছে তার ১১৭-১১৮ 

পৃষ্ঠায় যে চারটি ব্রন্মাসঙ্গীত মুদ্রিত আছে, সেগুলি এখানে পুনশ্চ মুদ্রিত হয়েছে। এ থেকে সংগীত 

রচযিতা হিসেবে বাজনাবাযণের সামর্থোর কথা পাঠক জানতে পারবেন। 

$ চিঠিপত্র বাজনারায়ণ-বচিত কিছু চিঠি এখানে ছাপা হপ। এছাড়া আরও চিঠি আছে প্রিয়নাথ 

শাস্ত্রী সম্পাদিত “পত্রাবলী”, বিশ্বভারতী পত্রিকা ও অন্যত্র। 

গু সেকালের কথা ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “প্রবাসী” পঞ্িকার কার্তিক ১৩৩৪ সংখ্যায় 

রাজনারায়ণেব এই গ্রন্থিত বচনাটি প্রকাশিত হয়। পঠ্রিকার পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে এই প্রথম 

সংকলিত হল। 

 ব্রন্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবনন্দ্র।। এই প্রবঞ্থটি “প্রবাসী? পত্রিকাৰ পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যা 

থেকে সংকলিত হযেছে। এটিও প্রথম সংক্*লত হল। 

$ দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশ) উপাসনা ও দীক্ষা পদ্ধতি।॥ এই গগ্রন্থিত প্রবন্ধীটিকে এই সংকপনের 

অন্তর্ভূক্ত কবেছি “প্রবাসী” পত্রিকা« মাস ১৩৩৪ সংখ্যা থেকে উদ্ধার কবে। 


হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা।॥। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা/ স্ত্রী রাজনাবাযণ বস্র প্রণী৩। / কলিকাতা । / জাতীয় 
যন্ত্রে মুদ্রিত । /১৭৯৪ শক। পু. অনুষ্রমণিকা ১+ ৬০ পরিশিষ্ট । 5 ২৪। 

রাজনাবায়ণের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে নবগোপাল মিএ যে “ইস্পুমেপা” বা “চৈত্রমেলা” স্থাপন 
করেন তার অপ্ত্ক্ত একটি সভার ন।ম ছিল “জাতীয় সভা” । প্রতিমাসেই এর অ'ধবেশন হতো। 
এই “জাতীয় সভা'র ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ তারিখের অধিবেশনে রাজনারাষণ তাঁর যুগান্তকারী 
দীর্ঘ প্রবন্ধ “হিপ্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” পাঠ করেন। কেন এই প্রবন্ধ লেখেন, সে বিষয়ে পাঠক বিশ্তারিও 
সংবাদ “আাত্মচরিত”-এ পাঠ করেছেন। এই প্রবন্ধ কলকাতাকে আলোড়িত করেছিলেন। পক্ষে 
বিপক্ষে বহুজন বক্তব্য বাখেন। এঁদের অনেকে কলকাতার বাইরের লোকও ছিপেন। রেভারেন 
পালবিহারী দে শা1৩ 7৩128] 1518522176 প্রিকায় মণ্তব্য করেন আীহট্র ও মেদিনীপুর হইতে 
আনীত চুন দ্বারা হিন্দধ্মের কপি ফেরান হইতেছে।? প্রসঙ্গত বাজনা রায়ণ মেদিনীপুরে খাকতেন। 
কেশখচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রঙুতিরা বিরুদ্ছে বক্ত[ প্রকাশ কখলেও দ্বাৰকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
যদুনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। বিদেশে ফ্রেন্ড অফ হ'শয়া এবং টাইম্স্‌ 
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পত্রিকায় প্রশংসামূলক মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বক্তৃতা জনসাধারণের মধ বিপুল 
আগ্রহের সৃষ্টি করে। 

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে এর একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন চৈত্র ১২৭৯ সংখ্যায়। 

“হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা? প্রবঞ্ধ পাঠ নিয়ে মত দ্বৈধতাও আছে। ১৫.৯.১৮৭২-এর “ন্যাশনাল 
পেপার'-এর সংবাদানুসারে এটি জাতীয় সভায় পঠিত হয়, এতে সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। কিন্তু রাজনারায়ণ “আস্তচরিত'-এ লিখেছেন এটি ১৩নং কর্ণওয়ালিস স্ীটের সাধারণ 
ব্রাহ্মসমাজের বাড়িতে প্রদত্ত হয়েছিল। শেষোক্ত ঘটনার উল্লেখে রাজনারায়ণের স্মতিভ্রম হয়েছিল 
মনে হয়, “বঙ্গসুহৃদ” পত্রিকার আশ্বিন ১২৭৯ সংখ্যায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে “গত ৩১ ভাদ্র 
রবিবার ট্রেনিং একাডেমি স্কুল ভবনে জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশন হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের 
একজন প্রধান ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব .প্রতিপন্ন করিবার মানসে বক্ততা 
করেন। শ্রান্ম চূড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।”” “আত্মচরিত'-এ অবশ্য 
তিনি লিখেছেন-__“একদিন কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কলিকাতার বাসায় 
আসিয়াছিলেন। তীহারা কথোপকথনের সময় বলিলেন যে, স্ত্রীষ্টীয়ধর্ম এত উৎকৃষ্ট যে উহার পক্ষে 
অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি বলিলাম যে, হিন্দুধর্মের পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে 
পারে। দেখিতে চাও তো দেখাইতে পারি। ইহাতেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার উৎপত্তি 
হয়।? 


৪৮৬ 


